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“সার্থক জনম আমার 
জন্মেছি এই দেশে 


সার্থক জনম মা গো 
তোমায় ভালোবেসে ।, 


“দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্রাবশেষে, 
কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্যপার্ণে, ব্রতকথায়, পলীর 
কষিকুটিরে-**-"-ম্বদ্বেশপ্রেমকে সন্ধান করিবার জন্য দিনের 
পর দিন বিনা! বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন 


কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক কনে ।” 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


উৎমর্ণ 


বিদেশী হইন্সাও ঘিৈনি ছিলেন বক্ষসংস্কতিপ্রেমিক" 
যিনি পলী-বাংলাব হাটে, মাতে দ্ুবিক্ষা বাংলব 
ক্ষীয়মাণ প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতিকে সাধারণের 
সম্মুখে তুলিয়া! ধরতে উদ্যোগী ছিহেন, 
গ্রন্ছ কারছ্বয়ের সহযোগা ও ক্কহ্ 
অআকালপ্রয় তত 


তভো্ভিডডে, আ7াকৃকাচ্জেলের 


স্মিত উদ্দেশ্যে 
এই গ্রন্থ অলি হইল । 


গ্রন্ছু কাছ 


প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
ডঃ ল্লম্মেম্পচত্দ্র জুক্মদাল্েকল আশীর্বাদী 


আঁমি যখন বাংলা দেশের ইতিহাস লিখি তখন বিশেষভাবে অন্গভব 
করিয়াছিলাম যে বাংল! দেশেব বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় ইতিহাস রচিত না 
হইলে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব নহে। | “ঘাটালের কথা? 
গ্রন্থখানি পড়িয়া আমাঁর এই ধারণ! আবও দুঢ হইয়াছে । ইহাতে মেদিনীপুর 
জিলার অন্তর্গত ঘাটাঁল মহকুমার যে বিবরণী দেওয়া হইয়াছে তাহা বাংলা 
দেশেব ইতিহাসের একটি অমূল্য উপাদান । গ্রস্থকা রদ্বয়-_-পিতা ও পুত্্র-_যেরূপ 
শ্রম ও অধ্যবসায়মহক।রে এই মহকুমার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, 
শিল্প প্রভৃতির বিববণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহ] এঁতিহাসিক উপকরণের 
অমূল্য সংগ্রহ বলিয়! বিবেচিত হইবার যোগ । ইহাতে ঘাটাল মহকুমার 
ভৌগেোপিক বিবরণ, রাজনীতিক ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, পুরাকীত্তি, 
মন্দির, ধর্মস্থ(ন প্রভৃতির বিষষ যেভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহা বিশেষ 
প্রশংসনীয় । গ্রন্থক।রদ্বয় কেবলম।ত্র এই বিষয়ের প্রয়োজনীয় গ্রস্থার্দি পাঠ 
কবেন নাই, নানাস্কানে ভ্রমণ করিয়া মূল্যবান তথ্যার্দি সংগ্রহ করিয়াছেন । 
বা-লাদেশের কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলের এরূপ বিংরণ নিতান্ত দুর্লভ-_নাই বলিলেও 
বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। বাংল! সাহিত্যে ইহা! একটি উচ্চস্থান অধিকার 
করিবে ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে অনেক দুম্পরাপ্য 
মূলাবান দলিলপত্র প্রভৃতির নকল দেওয়া হইয়াছে-_-এতিহাসিকের পক্ষে ইহা 
বিশেষ মূল্যবান । 


৪, বিপিন পাল রোড, রমেশচত্দ্র মজুমদার 
কলিকাঁতা--৭* ০০২৬ 


কতদ্রতা-্বীকার 


এই গ্রস্থের জন্য আশীরাণী দিয়াছেন প্রখ্যাত এত্তাসিক আদ্ধেয় ডং শ্রীযুক্ত 
রমেশচগ্দ্র মজুমদার মহাশয় এষং ভূমিকাটি লিখিয়] দিয়াছেন বিশ্বভারতীর প্রাচীন 
ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও গ্রত্বতত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রেয় ডঃ; সুধীর 
রঞ্জন দাস মহাশয় | ইহধদিগের নিকট "জমি বিশেষভাবে কত্তজ্ঞ। “পরিশিষ্ট” 
অধ্যায়ে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধুন। ছুশ্রাপ্য 'মুলসঙ্গীতাদর্শ' হইতে গানছুটি 
সংকলন করিয়া দিয়াছেন জয়ন্তীপুর-নিবাসী বন্ধুবর শ্রকানাইলাল দীর্থাঙ্গী, 
তুষুগণনছুটির সংগ্রাহক রাধনগরের শ্রীমান অশোকতিশ্র; কবি্রীকৃষ্ণকিস্করের 
অপ্রকাশিত পুথি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার করিয়! দিয়াছেন দ1সপুর বিবেকানন্দ 
হইক্ষলের শিক্ষক অনুজপ্রতিম শ্রহিপুবা বসু । নির্ঘণ্ট? প্রস্তত বিষয়েও তিনি 
আমাকে সাহ।য্য করিয়াছেন এবং কবি শ্ররুষকিহবের পৃথির একটি পষ্ঠাব 
'আলোকচিজ্রও গ্রন্থে স্গিবেশের জন্য দিয়াছেন। চন্ত্রকোণার গৌঁসাইবাজ।র 
নিবাসী শ্রধুক্ত রাধারমণ দিংহ চন্দ্রকোণ।র কয়েকজন গীত্বিক1রের অপ্রকাশিত 
কয়েকটি গান সংকল্ন করিয্বা আমাকে এই গ্রন্থে গুকাশ করিবার জন্য 
দিয়াছেন। 


গ্রন্থে নাবহৃত কয়েকটি আঁলে।কচিত্র নিম্লিখিত ব্যক্তিদের সৌজন্তে 
পাওয়া গিয়াছে : 


(১) চন্দ্রকে]ণাঁর বাঁধাঁরসিক রায়ের রাসমঞ্চ, শ্টমঠাদের পঞ্চরত্ব, রসিক 
নাঁগবের “চারচাল1” রসিকরায়ের নহবৎখাঁনা, বাধাব্ল্ভের “চারচীলা”, লীলজীর 
'আটচালা”, “শিলালিপি”, জহরাপুফবিণী ও ভগ্ন বিষুমুণ্তির ছবিগুলি শ্রীকানাই 
লাল দীর্ঘাঙ্গীর সৌজন্তে প্রাপ্ত । 


(২) সিংহবাহিনীর “চাঁরচালা” মন্দির, কালু রায়ের দোঁচালা, বঙ্গরাম 
চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত অধুনালুপ্ত একবত্ব, বৃন্দাবন চন্দ্রের নবরত্ব,র রঘুনাথজীর 
নবরত্ব, মনসার “চারচালা”, গম্জাকৃতি দেউল, বৈকুঠপুরের শিবের দেঁউল, 
ব্রজকিশোর জীউর মন্দিরের পোড়াম!টির কাজ, গেঁড়িবুড়ির একরত্ব, দাসেদের 
একরত্ব ও এ মন্দিরের গাঁয়ে পোড়ামাটির কাজ, বৈকুপুর নিষ্বার্ক মঠ, মন্দির 
লিপির উদ্ধারকার্ধ ও দ্বিতল চাঁদনী” ছবিগুলি ডেভিড ম্যাকৃকীচ্চনের 
সৌজন্তে প্রাপ্ত। 


[১৯ 4] 


(৩) ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী মহাশয় নিয্বধিত ছবিগুলি গ্রন্থে সন্নিবেশের 
জন্ত দিয়াছেন : মল্লেশ্বরের পঞ্চরত্র, লালজীর মন্দিরের সন্মুখভাগ, চাদরখখ! পীবের 
আস্তানা, কীরপিংহের ভগবতী বিদ্যালয়, বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান, বামান্থজ- 
সম্প্রদায়ের অস্থল, খড়ারের কাপার কাজ, রাণীর বাজার ছোট অস্থলের বিগ্রহ, 
হ্যমপুরের কিশোরীমোহন ও গোপীমোহনের বিগ্রহ, বিদ্যাসাগর স্মতিমন্দির 
( বীরসিংহ ), লালগড়ের নবাবিষ্কৃত কামান, গোবিন্দপুরের শিবমন্দির, লালগড়, 
মানবেন্দ্রনাথ রায়, শিলাইনদীর উপর ভাসাপুল ও নূতন পুল, শিলাই নদী, 
পার্বতীনাথ শিবমন্দির, মহিষাস্থরমর্দিনী ;) টাদখা পীরের সমাধি, গজনের 
সময় জিবফোড় ও ঘাটাঁল বিদ্যাসাগর বি্যালয় । এই ফটোগুলির জন্য ঘাটালের 
শ্রীঅজিত দত্ত, শ্রীন্শীল মাইতি ও শ্রীসমীরণ চৌধুরীর সহায়তাঁও ম্মরণীয় । 

(৪) কোন্ননগরের শ্রীগৌরীশক্কর গোত্বামী শিবায়ন গানের ছুটি ছবি 
দিয়াছেন । 


(৫) ঘাটালের প্রসিদ্ধ কৌজাগরী লক্ষ্মীমূত্তি ও আধুনিক ছুর্গা প্রতিমার ছুটি 
ছবি ঘাটালের শ্রীশৈলেশ্বর দোবেকর্তৃক প্রদত্ত । 


(৬) ঘথাঁটাল মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগা ঘটনাপঞ্জী ও 
স্বাধীনতা-সংগ্রামীর তালিকাটি গোঁয়ালতোড় থানার ফতেসিংপুরের অধিবাসী 
শ্বীতারাশংকর ভট্টাচার্য প্রস্তত কিয়! দিয়াছেন । 


ইহাদের সকলকে আমার আস্তরিক ধন্সবাদ জানাই । 
উল্লেখ্য 


উপরিউন্তিথিত ছবিগুলি ছাড়া অবশিষ্ট ছবিগুলিব স্বত্ব মৎকর্তৃক সংগৃহীত। 
পরিশিষ্ট উদ্ধত অংশগুলির মধ্ো শ্রীত্রিপুরা বস্থ ও ঞরাধারমণ সিংহপ্রদত্ত 
পদ্যাংশগুলি ছাড়া অবশিই্ উদ্ধতিগুলির স্বত্ব আমাঁর থাকিবে । 


প্রণব রায় 





গবেষক গঞ্চানন রায়ের 


সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য 

একাধারে কবি, নিবদ্ধকার, প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিক-_অন্য দিকে 
সমাজসেবী ও দেশপ্রেমী, স প্রয়াত পরিব্রাজক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ বাংলা 
১৩*৯ সাঁলের ২৮শে ভান্র (ইং ১৯০২ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর ) মেদিনীপুর 
জেলার ঘাটাল মহকুম!র দাসপুর থানার চেতুয়া-বানুদেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন । মহাকবি রৃত্তিবাগ ও বায়গুণাকর ভারতচন্ত্র রায়ের সুযোগ্য বংশধর 
শ্ররাঁয়ের মধ্যে সাহিত্যচর্চা যেন জন্মগত ছিল। ছাত্রাবস্থা থেকেই তার 
সাহিত্যচর্চ স্রু। গ্রামের বিষ্যাসাগর-প্রতিষ্িত মিভল স্কুল থেকে পাশ করে 
কলকাতীর সংস্কৃত কলেজিয়েট স্থলে তিনি ভ্তি হন প্রবেশিক1 পাঠের জন্তে 
এবং সেখান থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিক1 পাশ করেন। জোড়ার্সীকোর 
প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের সংস্পর্শে তিনি আসেন প্রবেশিকার গণ্ডী অতিক্রম 
করার আগে থেকেই” কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তার ত্রাতুপ্পত্র আচার্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সান্নিধ্য ও প্রেরণায় তাঁর সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়। তার প্রথম 
কবিতা প্রক'শিত হয় সেকালের বিখ্যাত “তত্ববোধিনী পত্রিকা” সন 
১৩২৫ সালের ১লা অগ্রহায়ণে। এরপর এ পত্রিকায় তীর বু গান, কবিত। 
ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে । সেসময় “আদি ত্রাঙ্গ সমাজের সঙ্গেও তিনি 
বিশেষভাবে যুক্ত হন। ছাঁত্রাবস্থায় সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও সংস্কৃত কলেজ 
পত্রিকায় তীর ব্ছ গব্ষেণাধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। গতাহ্ছগতিক 
কলেজী শিক্ষার মোহ. ত্যাগ করে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার দিকে আঁকষ্ট হন এবং 


[১1৮০ ] 
স্কত কলেজ ছেড়ে টোলে পড়তে সুর করেন। এর পর সংস্কৃত 'কাব্যতীর্থ' 
উপাধি লাত করে কাঁশী থেকে জ্যেতিবশাস্ত্রে 'জ্যোতিধিনোদ' উপাধিও লাভ 
করেন । কিন্ত তার মন ছিল প্রাচীন বাংল] সাহিত্য, ইতিহাঁস-সংস্কৃতি, মন্বির- 
মসজিদ, পুরাঁতত্ব ও প্রাচীন শিল্পকলার প্রতি আকুই। শিক্ষকের উপজীবিকা! 
মাত্র অবলম্বন করে তিনি অবদরকালে সার! পশ্চিমবাংলা তথা ভারতবর্ষের 
নান! স্থানে ঘুরেছেন। বহু জ্ঞানী-গুণীর সংস্পর্শে এসেছেন এবং খ্যাত ও 
অখ্যাত নানান্‌ পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও গান রচন1 করেছেন | 
ভার বিশেষ গবেম্বণা ছিশ বাংলার মন্দির ও তার শিল্পকলা নিয়ে। একসময় 
এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমকাংলার নানা স্থানে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং মুল্যবান 
তথ্যাদি আহরণ করেছেন । বিখ্যাত পপ্রবালী” পত্রিকয় ও মাধ্াহিক “অমৃতে” 
তিনি “বাংলার মন্দির” নামে ধারাবাহিক সচিত্র রচন! প্রক।শ করেছিলেন 
যাঁস্থবীমহলে দারুণ কৌতুহল স্থস্ট করেছিল । বিখ্য।ত পত্র-পত্রিকা গুলির মধ্যে 
দেকালের “বিচিত্র!', বিতমান”,“শ্রীভ।রতী” প্রবর্তক" প্রভৃতিতে তার অনেকগুলি 
গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
মেদিনীপুর জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস ও পুবাতৰসম্পর্কে তার গভীর 
অন্গসন্ধিৎদা ছিল। তিনি এঁতিহাসিক চেতুয়া পরগণা ও দাসপুর থানার 
ইতিহাস রচনা করেছিলেন । শেষোক্তটি “দাসপুরের ইতিহাঁঘ” নামে গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত চেতুয়ার ইতিহাস “চেতুয়া ও বাস্থদেবপুর- 
কাহিনী” নামে “মেদিনীবাণী” পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়! 
মেদিনীপুর ঞেলার মন্দির্সম্পর্কে তার বিরাট অভিজ্ঞতা ছিপ। স্থুপ্রাটীন ও 
জীর্ণ মন্দিরের শিল!লিপির পাঠোদ্বারে তিনি ছিলেন অদ্ভিতীয়। তিনি সমগ্র 
ঘাটাল মহকুমা ও মেদিনীপুর জেল।র নানা স্থানে পরিভ্রমণ কবেছেন এবং বনু 
দুপ্র।প্য প্রাচীন নথিপত্র, পুথি প্রভৃতির সন্ধান পেয়েছিলেন । “বাংলার মন্দির” 
নামে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । শেষ জীবনে বিদেশী পত্ডিত ও বঙ্গ 
সংস্কৃতির অপর একজন নিরলস গবেষক অধ্যাপক ডেভিড. ম্যাকৃকাচ্চন শ্রীরাঁয়ের 
গভীর অনুদদ্ধিসা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। কলকাতাঁর এপিয়াটিক সোস্যাইটি 
থেকে তার প্রকাশিত গ্রন্থ [869 1631658] [9200195 01 8998৯] এ তিনি 
শ্রীবার়ের ভূত্বনী প্রণংলা করে গেছেন। এ গ্রন্থের গোড়য় তিনি লিখেছেন £ 
“] 0991 ৪0. 0060169665019 9906 ০01 2:8818039 006 0015 101 83818672 
10701738980) 1006 11 009 00861026106 10900110939 17101) 0509 6128 


ঢ8998:31) ৪ 019830:9. 01 015339 7 10036 312515 00 197 809918] 
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আধুনিককালের প্রখ্যাত কবি বিষু দে সংস্কৃত কলেজে শরায়ের বন্ধু ছিলেন 
এবং সে সময় ছুজনে পত্রিক1 সম্পাদনা ও করতেন প্রররায়েব মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি 
শরন্ধা জানিয়ে তিনি ঘে কবিতাঁটি লিখেছেন সেটি এখানে মুত্রিত করা হল £ 


গঞ্ধানন বায় স্বরণে 


অপামান্ত মাঁন্ছষ ছিলেন--আমবা যা দেখে ছ 
কৈশোর-যৌবন থেকে আঁশুষ চারিত্রে 

নান] জ্ঞানের সন্ধানে, নানারকম পরিশ্রমে-- 
কৃত্তিবাঁস ওঝার এবং অন্ত পক্ষে বায়গুণাকর 
ভারতচন্দ্রের বংশধর ! 

স্বচ্ছ খু, কঠিন জীবনে মবল অথ5 সরল ! 

যেমন হতেন জ্ঞানের কোনো কোনো সাধক 
বাল্য-কৈশোর-ঘৌবন থেকেই 

যেন কোনে! কষ্ট নেই, প্লানি নেই, নিবিকার চারিত্রা | 
আশ্চর্য সহিষ্ণু । খাঁটে। ধুতি আর ফতুষা আর খালি পায়ে 
আদি ব্রাহ্ম সমাজে বাঁস, মাসে পাঁচ টাকা বৃত্তিতে | 
নিত্যপদযাত্রা সংস্কৃত কলেজে, বিদ্যালয়ে টোলে 
অসাধারণ তরুণ প্রতিদিন যাওয়া-আঁসা। 


মনে আছে, দারোয়ানের কাছ থেকে বাগ্যন্ত্ নিয়ে 
এক সন্ধ্যায় অশ্বখ গাছের চত্ববে 

জয়দেবের গাতগোবিন্দ শে।নান । 

তখন থেকেই তিনি অসামান্য মানুষ । 

তারপরে বই, পুঁথি, শিল্পকার্য সংগ্রহ 

-- প্রচুর ও বিচিত্র । 


| ১॥* 


মধ্যে মধ্যে দেখা হয়েছিল । 

তারপরে আবার দেখা হল, 

ডেভিড ম্যাকৃকাচিঅনের কল্যাণে । 

পঞ্চানন রায়কে বেশ কবছর পরে দেখলুম 
চুলে দীতে বয়সের ছাপ। 

কিন্ত ক্লান্তিহীন উৎসাহ বই পুঁথি পাটা মুতি 
সংগ্রহে-কষ্ট করে, ঘুরে ঘুরে সময় ও অর্থ 
ব্যয় করে। 

এ রকম মানুষ আমরা আর দেখি নি॥ 


বিষুঃ ছে 


একজন গীতিকার ও কবিতা-রচয়িতীরূপেও শ্রীরায় পরিচিত ছিলেন। তার 
রচিত বহু গান ও কবিতা এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। “আকাশবাণী”, 
কলকাতাকেন্দ্র থেকে তার রচিত কিছু গান প্রচারিত হয়েছে। 

গত ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ (ইং ৩র]1 ডিসেম্বর, ১৯৭৬) এই প্রবীণ 
সাহিত্যসেবী ও গবেষকের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে তার স্বগ্রাম চেতুয়া 
বাস্থদেবপুর গ্রামে । 


উল্লেখ্য £ 
স্কেচ্টি একেছেন শান্তিনিকেতন কল।ভদ্ন মিউজিরমের কিউরেটার 
শ্রযুক্ত রনি পাল। 


বিষয় 
প্রথম অধ্যায় £ 
ছিতীক্ব অধ্যাস্স £ 
তৃতীয় অধ্যায় £ 
চতুর্থ অধ্যায় £ 


পঞ্চম অধ্যায় £ 
বষ্ঠ অধ্যায় £ 


সপ্তম অধ্যায় £ 
অষ্টম অধ্যায় £ 


লবম অধ্যায় £ 


সতুীপত্রে 


ভূমি ও প্ররুতি 
ইতিহাস 
জনসাধারণ ও জনসমাজ 
শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্ভাসমাজ : 
সেকাল-একাল 
কৃষি, শিল্প ও ব্যবসাক্স-বাণিজ্য 
সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান £ 
উৎ্সব-পূজাপাবণ-মেলা 
সাহিত্য 
পুরাকীত্তি ও ধর্মস্থান £ 
মঠ-মন্দির-মসজি? 
পরিশিষ্ট (অগ্রকাঁশিত প্রাচীন 
নথিপঞ্জের যথার্থ অনুলিপি 
*ঘাটাল মহকুমার স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনা- 


পর্তী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের 
তালিক1 ) 


নির্ঘণ্ট 
অশুদ্ধিসংশোধন 


ৃষ্ঠ। 
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বাংলা দেশের ইতিহাস নেই। বহুদিন পূর্বে ধধি বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে 
বলেছিলেন যে, বাংলার ইতিহাস নেই £ “যাহ! আছে তাহ! ইতিহাস নয়, তাহ! 
কতক উপন্তাস, কতক বাংলার বিদেশী বিধর্মী পরপীড়কদিগের জীবনচরিত 
মাত্র'। বাংলা দেশের যথার্থ ইতিহাস নেই, লেখাও হয়নি । প্রাচীন ও মধ্য- 
যুগে গুণীজনের তো কোন অভাব ছিল না। ধর্মশান্ত্র, পুরাণ, উপপুরাণ 
প্রভৃতি নানা প্রকাঁর ধর্মীয় গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস কেন লেখা 
হয়নি? অনেকে মনে করেন, আমাদের দেশের জ্ঞানী-গুণীবুন্দ কোনদিনই 
ইতিহাস-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন নাই। তাদের ইতিহাস সম্পর্কে কোন 
বিশেষ ধারণাও ছিল না। তীর! পরলোকের তত্ব ও ইহলোকের ধর্মীয় 
কাঠামো স্ট্টি করতেই নিমগ্ন ছিলেন । আবার অনেকে বলেন, ইতিহাস-গ্রন্থ 
রচিত হয়েছিল, কিন্তু কালের প্রবাহে তা” ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সব 
পুথিপজই যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে তবে ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থ কি কবে 
রক্ষা পেল? তাই হ্বীকার করতে হয় যথ!্থই ইতিহাঁ লেখা হয়নি। যদিও 
বাংলা দেশেই সন্ধ্যাকর নন্দীর রাঁমচরিত ও অনেক কুলজী গ্রস্থ লেখা! হয়েছে । 
সামীজিক ইতিহাসে অসংখ্য কুলজী-গ্রন্থের, যে কোন মুল্য নেই তাঁও বলা! 
যায় না। তবে এই সব গ্রন্থের এতিহাসিকতা সর্বজনম্বীকুত নয়। কোন 
এতিহাসিক গ্রস্থও যে ছিল না তাও একেবারে বলা যায় না । মধ্যযুগ হতে এই 
অভাব কিয়দংশে দূরীভূত হয়েছে। যথার্থ ইতিহাস যে নেই, তা অনম্বীকার্ধ। 
বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলার ইতিহাস লেখা না হলে বাঙালী 
কখনও নিজের পায়ে ঈাড়াতে পারবে না। তাই তিনি দৃঢ়ক্ঠে ঘোষণা 
করেছিলেন £ “বাংলার ইতিহাস চাই, না! হলে তার কোন ভরস! নাই । 

বহ্কিমচন্দ্রের সতর্কবাণী বাঙালীকে জাগ্রত করেছে.। তাই বঙ্কিমোত্তর যুগে 
বাংলার ইতিহাস রচনায় তৎপরতা! দেখা! যায়। কতিপয় ইতিহাস গ্রস্থও 
প্রকাশিত হয়। কিন্ত তাদের যথার্থ ইতিহাস বল! যায় না। বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে বাংলার ইতিহাস লিখতে হবে । কেউ কেউ বলেছেন, এই ইতিহাস 
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লেখার উপাদান বা রসদ কোথায়? রসদের কিন্তু অভাব নেই। বসদ আছে 
_গ্রাম-গ্রামাস্তরে, ঘরে-বাইরে, পাহাড়-জঙ্গলে, নদ-নদীর গর্ভে, গোরস্থানে ও 
লোকমুখে বা শ্রুতিগাথায়। গ্রামের ঘরে আছে প্রাচীন পুঁথি ও গৃহস্থালী 
সামগ্রী ; মাঠে-ঘাঁটে আছে মৃত্তিকাবৃত পুরাকীত্তির ধ্বংসাবশেষ ; নদ-নদী 
সভ্যতার অঙ্টা এবং তারাই আবার কীন্তিনাশা-কত গ্রাম, নগর ও 
মহানগরীকে গ্রাস করেছে-তাই কত সংস্কৃতির নিদর্শন নদীগর্ভে নিয়েছে 
আশ্রয়; পাহাড়-জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে কত স্ংস্কৃতির অভিজ্ঞান; কত 
'আবাসক্ষেত্র চলে গিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে ; মৃত্তিকা করেছে তাঁদের আবৃত 
এবং রূপান্তরিত হয়েছে টিবিতে ও জঙ্গলে । এই ভাবে কত সভাতার কেন্দ্র 
হয়েছে হিংশ্র পশুকুলের আবাসস্থল । লোকসংস্কৃতির অবিনশ্বর বাস্তব উপাদান 
রয়েছে মৃত্তিকা গর্ডে বা জলগর্ভে ; ভূপৃষ্টেও অতীতের সাক্ষী ও সংস্কৃতির প্রতীক 
হিসাবে দাড়িয়ে আছে কত ভগ্র ও জীর্ণ মন্দির। সংস্কৃতির ধারক ও বাহক 
হিসাবে রয়েছে কত সুপ্ত ইতিহাসের রসদ । জীবন্ত উপাদানও কম নয়। 
জনশ্রুতি ও লে।কগাথা বহন করছে যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসের ছিন্ন পত্রগুলির 
কথা... লোকগাথায় অতীত আজও জীবন্ত । আরও যে কত সম্পদ রয়েছে 
তার ইয়ত্তা নেই। তবুও কি বলবে যে ইতিহাঁসরচনাঁর রসদ নাই? রসদ 
আছে বাজারে-বাজারে ; নেই অনুসন্ধান, নেই বাজার, রন্ধন ও পরিবেশন 
করবার লোক । এই বুভুক্ষু দেশে আহার করবার লৌক আছে ; অভাব বন্ধন 
এ পরিবেশনের | অর্থাৎ, নেই ইতিহাস-কপায়ণ £__ 
আছে ইতিহাস, আছে কুলমান 
আছে মহত্বের খনি। 
পিতৃপিতামহোদয় গেয়েছে যে গান 
শুন্রে তার প্রতিধ্বনি । 

ইতিহাসের রসদ রয়েছে । চাই এঁতিহাসিক চেতনা | চাই অন্কশীলন ও 
বিশ্লেষণ। “এঁতিহানিক চেতনা হচ্ছে জাগ্রত জাতির লক্ষণ। স্গ্ত জাতির 
যেমন ভাঁবীকাঁলের ইতিহাস-সৌধ গড়ে তুলবাঁর উদ্যম থাকেনা, তেমনি বিগত 
কালের ইতিবৃত্ত সন্ধানে আগ্রহ থাকে না'। আমবা সুপ্ত জাতি-_ঘুম 
ভাঙালেন বঙ্গিমচন্দ্র। অতীত আছে,ইতিহাসের রসদ আছে, নেই কেবল 
ইতিহীস। রসদ বয়েছে আমাদের পায়ের নীচে । অতীতের আস্ত স্বর্গে চলে 
গেছে। আর তার দেহ প্রবেশ করেছে পাঁতালে। তাই আমাদের দেশ একটি 
মহ! কবরস্থান । উদ্ধার করতে হবে খনিজ্রের সাহায্যে । খনিজ্রজাত এষ্বর্বে 
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হতে হবে ধনী । মনকে চাষ করে আর ইতিহাস লিখতে হবে না । ইতিহাস-স্থতি 
হবে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে । ] 

এই ইতিহাস হ্ষ্টির কথা! বলতে গেলেই আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্বের 
কথ। বলতে হুয়। আঞ্চলিক ইতিহান ভৌগোলিক বা রাস্তী গণ্ডীর মধ্যে 
সীমাবদ্ধ__গ্রাযের ইতিহাস, গ্রামাঞ্চলের ইতিহাঁস, মহকুমার ইতিহাস ও জেলার 
ইতিহাঁস। প্রতিটি গ্রামের এবং অঞ্চলের ইতিহাস আছে। কৈ সে ইতিহাস? 
অধিকাংশ গ্রাম সমসংস্কৃতি দ্বার] অধুষিত নয়। বাংলাদেশের গ্রাম বিচিত্রময়। 
তথাপি গ্রামের সংস্কৃতির ধারার মধ্োশ্রয়েছে তিহ্বাহিত অতীতের কথা। 
ইতিহানের রসদ তো গ্রামাঞ্চলেই রয়েছে । কোথায় তাদের সংগ্রহ ? কোথায় 
তাদের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ? আঞ্চলিক ইতিহাপ স্থষ্টি হবে কি ক'রে? 
প্রতিটি জেলার কথাই অনুরূপ । কিন্তু ইতিহাসের ধারাকে তো! কেন 
ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না । তবে কোন অঞ্চলে 
যদি সম-সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত থাকে তা"হলে বলতে হবে যে, উক্ত অঞ্চলের 
স্বতন্ত্রতা রয়েছে । কিন্ত প্রায় নকল জেলাতেই একাধিক সংস্কৃতির ধার! 
প্রবাহমান । সম-সংস্কৃতির বিছ্যমাঁনতা থাকলেই আঞ্চলিক সংস্কৃতির স্বতশ্থতা 
বজাঁগ় থাকে । ইতিহান কেবল সম-সংস্কৃতির ইতিবৃস্ত নহে। ইতিহাস 
বিভিন্ন সংস্কৃতির ধারার ইতিবৃত্ত, তার্দের আদান-প্রদান এবং মিলনের চিজ । 
ইতিহাস তাই একাধিক অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। তা হলেও কোন লোকগান নেই। 
যত আঞ্চলিক ইতিহাস লেখ! হবে ততই ইতিহাসের সম্পদ বাঁডবে। সব থেকে 
গোলমাল, অঞ্চলের রাঁজবৃত্ত বা! রাষ্ট্রীয় ইতিহাঁন নিয়ে । রাঁজবৃত্তের ইতিহাঁলের 
সাথে একাঁবিক অঞ্চল জড়িত। তবে অনেক ক্ুদ্র-ক্ষুদ্র বাজাও তো! ছিল। 
তা” হয়ত এক-একটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রতি অঞ্চলেরই বৈশিষ্ট্য 
আছে। এই বিশিষ্টতার তত্ব জানতে হলে প্রয়োজন আঞ্চলিক ইতিহাঁস। 
পেই ইতিহাস কোথায়? 

আমাদের দেশে আঞ্চলিক ইতিহাস চিরদিনই উপেক্ষিত। সকলেই বাংলা 
দেশের ইতিহাস রূপায়ণে ব্যস্ত। বর্তমান যুগেও বাংলার ইতিহাস, বাঙালীর 
ইতিহাস, বাংলার সংস্কৃতি ইত্যাদি অনেক ইতিহাস লেখ! হয়েছে। কিন্ত 
কোন ইতিহাসই পূর্ণাঙ্গ বূপ নেয় নি। দ্বদেশী আমল থেকেই বাংলার ইতিহাস 
নিয়ে মাতামাতি করে আঁসছি। কিন্তু আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে কোন 
তং্পরত1 লক্ষ্য করা যায় নি। আমরা ভুলে যাই যে, বাংলার আঞ্চলিক 
ইতিবৃন্তই সমগ্র দেশের ইতিহাসের স্বঘূড ভিত। আঞ্চলিক ইতিহাসের 
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পরিপূর্ণতা! ছাড়া কোন দেশের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে না। আঞ্চলিক 
ইতিহাস ভিন্ন দেশের জনতার সাথে সাধারণ ইতিবৃত্তের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ 
থাকে না। প্রকুতপক্ষে, বাঙালীর ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ আঞ্চলিক ইতিহাস 
ছাড়া অসম্ভব। যদি আমর] দেশকে সম্পূর্ণরূপে জানতে চাই তাহলে 
জনসাধারণের ছুংখ-ছুর্গতির ও শাস্তি-অশাস্তির ইতিবৃত্তের মাধামেই জানতে 
হবে। তাঁর জন্য প্রয়োজন সর্বাঙ্গীন আঞ্চলিক ইতিহাস । কেবলমান্র মনের চাষ 
করে এই আঞ্চলিক ইতিহাস রূপীয়ণ কব! যাঁয় না । ইতিহাসের সুদৃঢ় ভিত্তি 
হল বাস্তব উপাঁদান। এই উপাদান তো গ্রামেই লুকিয়ে আছে। তাদের খুঁজে 
বের করতে হবে, উদ্ধার করতে হবে । তবেই হবে অন্রশীলন ও বিশ্লেষণ । যা 
অজ্ঞীতবা তাঁকে অনুসন্ধান করতে হবে । তাদের মুখে দিতে হবে ভাঁষা । মৃতকে 
করতে হবে মঞ্জীবিত। তবেই হবে ইতিহাস-স্ষ্টি | 
আমরা চাই অতীতকে জানতে । আমরা অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে 
বর্তমানকে জানতে চাঁই। অতীতকে না জাঁনলে বর্তমানকে জানা যাঁয় না। 
তা কিন্ত কোন ঘটনার দ্বারা নির্ণয় করা হয় না। “তিহাঁসিক ঘটনার 
জনশ্রুতিতে বাস্তব ঘটনার সহিত মানবমন মিশ্রিত হইয়] যে পদার্থ উদ্ভুত হয় 
তাহাই এতিহামিক সত্য”। সেই সত্যের বিবরণ মানবের নিকট চিরন্তন 
কৌতুক।বহ এবং শিক্ষার বিষয় । আমাদের উন্নত সমাজের বহিভূ্ত বৃহত্তর 
'অন্ন্নত জনসমাঁজও বর্তমান। তারা আছে গ্রামে-গ্রামাস্তরে । এই গ্রাম্য 
সমাজ 'মআজও নিরক্ষর ! গ্রামাঞ্চলের জন-সমাঁজের উৎস বাঁ সত্তা কোথায়? 
পল্লী অঞ্চলের ইতিহাস কোন লিপিবদ্ধ শান্ত বা গ্রন্থে পাওয়া যাঁয় না। 
আমাদের ম্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই বৃহৎ নিরক্ষর জন-সমাজই তথাকথিত 
উন্নত ও সভ্য সমাজের স্দৃঢ় ভিত। উন্নত সমাজের লিখিত প্রমাণ-নির্ভরশীল 
ইতিহাস একটি ভিতহীন প্রকার মাত্র। যাঁর ভিতস্তর অস্পষ্ট ও অদৃঢ় সেই 
ইতিহাস কখনই পর্ণাঙ্গ ও বাস্তব রূপ নিতে পারে না। 
গ্রামীঞ্চলের নিরক্ষর জনসমীজই ইতিহাসের মূল গ্রস্থী। তার ইতিহাস 
শ্রমশিল্প-নিদর্শন, জনশ্রুতি বা লোকগাথা, আখ্যান ইত্যাদির অস্তরালে নিবন্ধ। 
জনশ্রুতি পলী অঞ্চলে ইতিহাসের একটি প্রধান উৎস! নিরক্ষর গ্রামবাসীর 
নিকট হতে এঁতিহাবাঁহিত লোৌকগাঁথা সংগ্রহ করে রূপাঁয়ণ করতে হবে মহাকাব্য 
গ পুর।ণ, তা হলেই পাওয়া যাবে লোকবৃত্তের ইতিহাস। কিন্তু জনশ্রুতির 
এতিহামিক সত্যতা! উদ্ধার করতে হবে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও বিশ্লেষণের 
সাহায্যে। লোকবত্তের ইতিহাস রাজবুত্ের ইতিহাস হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন 
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নয়। একে অপরের পরিপূরক | এই জনস্রতিমূলক তথ্য কেবলমাত্র আঞ্চলিক 
ইতিহাঁসই সরবরাহ করতে পারে। আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব অসীম । 
আমাদের দেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ষে রূপার়িত হয় নি, তাঁর প্রধান কারণ 
আঞ্চলিক ইতিহাসের অভাব । 

আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদের প্রসারের ফলে আঞ্চলিক ইতিহাসের 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা হয়। আঞ্চলিক প্রেম ও ভক্তি 
প্রকটতাবে দেখা দেয়। গ্রাম, গ্রামাঞ্চল ও জেলার সহিত একাতআ্মবোধ জেগে 
ওঠে । এই ভাব ও প্রেমকে সংকীর্ণ তার রূপক বলে উড়িয়ে দেওয়! যায় না। 
ইন্চিহাস-বূপায়ণের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অত্যধিক । সকলেই স্বীয় গ্রাম ও 
জেলার গুরুত্ব গ্রতিপাঁদন করতে উন্মুখ । তাঁর জন্য প্রয়োজন ইতিহাস লেখা । 
তাই সাড়া পড়ল গ্রাম ও জেলার ইতিহাস-রূপায়ণের রসদ সংগ্রহ করবার 
প্রচেষ্টা । লেখা হতে লাগল বিভিন্ন জেলার ইতিহাস । আধুনিক ইতিহাঁস-তত্বে 
এই সকল ইতিহাস সমাদৃত নাও হতে পারে। কিন্তু তাদের গুরুত্ 
অস্বীকার কর! যায় না। এই কতিপয় আঞ্চলিক ইতিহাসই আমাদের দেশের 
ইতিহাসের বনিয়াদ তৈরী করে দিয়েছে। প্রথমতঃ, নিখিলনাথ রায়ের 
নুর্গিদাবাদ কাহিনীর কথা বলা যাঁয়। ববীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, “এই 
প্রকার চিত্রগ্রন্থ বঙ্গতাষায় আর নাই । নিখিলবাবুর এই সদ্দৃষ্টান্ত, তাহার এই 
গবেষণা ও অধ্যবসাঁয়ের জন্ত বঙ্গ সাহিত্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। কতিপয় 
জেলার ইতিহাস লেখা রয়েছে । লেখা হয়নি গ্রামের ইতিবৃত্ত । ইংল্যাণ্ডের 
প্রতিটি কাউন্টির ইতিহাস আছে। কি আমাদের গ্রামের বা গ্রামাঞ্চলের 
ইতিহাস বিরল; নেই বল্‌লেই চলে। তাই আঁশু প্রয়োজন গ্রাম গ্রামাঞ্চলের 
ইতিহাস বূপায়ণ। 

বন্ধিমচন্দ্র বলেছিলেন £ বাংলার ইতিহাস চাই। কে লিখিবে? তুমি 
লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আনুন আমর] সকলে মিলিয়। 
বাংলার ইতিহাসের সন্ধান করি।? বঙ্কিমচন্দ্র সকলকেই আহ্বান জানিয়েছিলেন । 
এটা তে] একার কাঁজ নয়। প্রয়োজনবোধে সমিতি করে, পাঁচজন মিলে কাজ 
করতে হবে। কিস্তু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সতর্কবাণী উচ্চারণ 
কবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ £ “সভ1 নামক শিব গড়তে গিয়ে আরে! কি বড় 
প্রহসনের সম্ভাবনা নেই ? যে দেশে অনেক লোকের সুদৃঢ় উৎসাহ আছে তার 
একজ্রিত হয়ে বৃহৎ কাজ করতে পারে । আর যে দেশে উৎসাহী লোকের 
সংখ্যা অল্প, সেখানে বিপরীত ফলের সম্ভাবনা আছে। কারণ, সে সভাঁয় 
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বাজে লোক জুটিয়া উৎসাহী লৌকের উদ্যম খব করে দেয়।” তাই ববীন্ত্রনাথ 
আবার দুঃখ করে বলেছিলেন £ “বাংলাদেশের যাঁরা কোন মহৎ কার্ধের ভার 
লইবেন, লোকসঙ্গ বা লোকসাহায্যের স্থখ তাদের অদৃষ্টে নেই। একথা তো 
অস্বীকার করবাঁর উপায় নেই। মনে হয়, স্বতন্ত্র প্রচেষ্টাই অধিক প্রবল ও 
ফলমুখী। তবে সভ1 করে যে একেবারে কোন কাজ হয় না, তাঁও বলা যায় 
না। বস্কিমের ডাকে সীঁড়া দিয়েই তো সাহিত্য-পরিষদ স্থষ্ট হয়েছিল । 
বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য স্থাপিত হয়েছিল বরেন্দ্র 
অনুসন্ধান-সমিতি | গড়ে উঠেছিল আরে” অনেক সভা-সমিতি ও আজও হচ্ছে । 
কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায় একক প্রচেষ্ট!। অধুনা অবশ্য সরকারও এগিয়ে 
এসেছেন ইতিহাস রূপায়ণের কাজে। কিন্তু একটি কথ! মনে রাখা দরকার 
যে, সরকারী অর্থে ও তাব্দোরীতে পুষ্ট হয়ে ইত্তিহাস লেখা যায় না । সেই 
ইতিহাসের প্রাণ থকে ন.। পুতুল গড়া যায়, কিন্ত প্রাণবন্ত দেবতার মৃততি 
হয় না। 

সবচেয়ে প্রথম দরকার উৎসাহী করমীর। আঞ্চপিক ইতিহাঁন রূপায়ণ 
করতে হলে প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে অঙগনন্ধান ও অনুনীলন। দুঢ়বদ্ধ উংসাহী 
কর্মীর অভাবের কথা তে! আর অন্বীকার করাযায়না। আবার উত্পাহী 
কমী থাকলেই চলবে না। চাই স্থানীয় দরদী কর্মী। আঞ্চলিক ইতিহাদের 
রস? উদ্ধার ও অন্শীলনের জন্য চাই প্রগাঢ় অস্ভূতি ও দরদ। গ্রামাঞ্চলের 
অধিবাঁপীই আঞ্চলিক ইতিহাস রূপায়ণের প্রকৃত অধিকারী | 

এই প্রসঙ্গে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও ম্বদেশপ্রেমিকের কথ! বিশেষভাবে 
বলতে হয়, যিনি বর্তম(ন গ্রন্থের অন্যতম লেখক | মেদিনীপুরের ইতিহাঁস ও 
সংস্কৃতির গগনে তিনি চিরদিন একটি উজ্জল তারক] হয়ে থাকবেন । এই 
পণ্ডিতপ্রবর হলেন শ্রদ্ধেয় পঞ্চানন বায় কাব্যতীর্ঘ। ওঁ(কে প্রথম জানবার 
সৌভাগ্য হয়েছে তার প্রকাশিত অসংখ্য প্রবন্ধমালার মাধামে। তিনি নিদারুণ 
কষ্ট স্বীকার করে আঞ্চলিক ইতিহাদ ও সংস্কৃতির উদ্ধারকার্ধে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন! তাঁর নিজের কথায়; "শৈশব হইতেই উপাদান আহরণে 
আমার উৎসাহ সমবয়প্কগণের উপহাদের বিষয় হইয়াছিল। তবু নিরাশ না 
হইয়া! উদ্যম অক্ষপ্ন রাখিয়াছি। কেবলমাত্র উপহাদের বিষয় কেন, পাগল 
বলতে কু্া-বৌধ করবে না। তিনি ঘে তার উদ্যম সারাজীবন অক্ষপ্ন রেখেছেণ, 
ভার জন্য বাঙালীমাত্রই তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ । বহু মূল্যবাঁন্‌ নিবন্ধ তিনি বচন! 
করেছেন। তার রচিত 'দ্বাসপুরের ইতিসাস' আঞ্চলিক ইতিহান-রপায়ণের 
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একটি জলম্ত দৃষ্টান্ত । সকলেই মুগ্ধ তাঁর অন্ুসন্ধানকার্ধষে। সকলেই অভিভূত 
তার ইতিহাস-রচনার মাধুর্যে। শুধু তাই নয়, ক্বীয় অঞ্চলের ও মেদিনীপুর 
জেলার বিভিন্ন অংশের লানাবিধ প্রত্বনিদ্র্শন সংগ্রহ করে স্থাপন করেছেন 
নিজগৃছে একটি সংগ্রহশালা । তাতে রয়েছে নান? প্রকার সংস্কৃতির নিদর্শন । 
ংগ্রহশালায় রক্ষিত নিদর্শনের তালিক] ও বিবরণ দিয়ে প্রকাশ করেছেন 
পুস্তিকা । মেদিনীপুরের মন্দির নিয়ে গবেষণা করেছেন সারাজীবন । প্রকাঁশ 
করেছেন অসংখ্য নিবন্ধ ও একখানি মূল্যবান্‌ গ্রন্থ। তার জ্ঞানভাগারকে 
রেখেছিলেন সর্বদাই উন্ুক্ত। সকলকেই জ্ঞানতপন্ঠায় সাহায্য করতে তিনি 
ছিলেন মুক্ত-হস্ত। অধায়ন ও অধ্যাপনাই ছিল তার আমরণ ব্রত। তিনি 
ছিলেন একাধারে কবি, নিবন্ধকার, প্রতুতান্বিক ও এঁতিহ।দিক। চুয়াত্তর 
বছর বয়ন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে অসংখ্য ইতিহাস-সম্পদ সংগ্রহ 
করেছেন। তাদের অন্রশীলন ও বিশ্লেষণ করে হ্ষ্টি করেছেন তার অঞ্চলের 
ইতিহাস। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই । তবে তিনি তার কীত্তি রেখে 
গেছেন অসংখ্য প্রকাশনের মাধ্যমে । তার লেখা আমাদের প্রেরণ! দেবে 
আঞ্চলিক ইতিহাঁস-রূপায়ণে। এই বিদগ্ধ ইতিহাসবেত্তা ও সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে 
পেয়ে সমগ্র বাঙ্গালী আজ ধন্য! তার পথ অনুসরণ করেই আমরা এগিয়ে 
যেতে পারব । তাকে জানাই আমাদের সঙ্রদ্ধ প্রণাম । 


শেষ বয়সে তিনি আরম্ভ করেছিতেন তার অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস ও 
সংস্কিতি-সম্পফ্ষিত পুস্তক প্রণয়ন করতে-_'ঘাটালের কথা । কিন্তু শেষ 
করে যেতে পারেন নি। তার অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করবার ভার নিলেন তার 
স্বযোগ্য পুজ্ম অধ্যাপক প্রণব বায়। পিতার পদাঙ্ন অন্থসরণ করেই তিনি 
আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কতির উপাদান উদ্ধারকণর্ধে ব্রতী হয়েছেন। 
ইতিমধ্যেই তিনি মেদিনীপুর জেলার মন্দির-সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য 
সংগ্রহ করেছেন। গ্রাম-গ্রামাস্তরে বাংলার সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে আজও 
কত মন্দির যে ছড়িয়ে রয়েছে, তা এখনও অজ্ঞাত । সরেজমিন তাত্ত কবে 
তিনি এই মন্দিরের ইতিহাঁস-রূপায়ণের গুরুভার গ্রহণ করেছেন । তিনি ষে 
নিষ্ঠাসহকারে একাঁজে এগিয়ে চলেছেন তার প্রমাণ রয়েছে এই গ্রন্থে । 

বর্তমান গ্রন্থের নয়টি অধ্যায় ; তন্মধ্যে চারটি অধ্যায় লিখে গিয়েছেন পণ্ডিত 
প্রবর্ পঞ্চানন ঝাঁয় মহাশয়) আব বাকী পাঁচটি অধ্যায় লিখেছেন তারই পুত্র 
অধ্যাপক প্রণব রায়। গ্রস্থটিতে লেখকছয় ঘাটাল-অঞ্চলের অতীত ও বর্তমান 
সংক্কতিষ একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করতে চেষ্টা কক্েছেম। প্রথম অধ্যায়ে 
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ঘাটাল মহকুমীর সীম|, নদ-নদী, খাল-বিল, বনভূমি, জীব্জন্ত, কীটপতঙ্গ 
প্রভৃতির সাধারণ পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে । এই অধ্যায়ের শেষ পর্যায়ে সংক্ষেপে 
আলোচিত হয়েছে এই অঞ্চলের ভূভাগের কথা । কিন্তু ভূতাত্বিক আলোচনা 
বাদ পড়ে গিয়েছে। তাছাড়াও এই আলোচনায় কয়েকটি মন্তব্য স্থান 
পেয়েছে যাঁ প্রমাণযোগ্য নয়। প্রত্বশ্মীয় যুগে মানব-নিদর্শনের কথা বলতে 
গিয়ে লেখা হয়েছে £ 'প্রস্তরীভূত একটি দন্ত এদেশে লক্ষ বৎসর আগের 
মানবকে জানাইয়! দেয়।' আজ পধন্ত ভারতবর্ষের কোথায়ও মানব-জীবাশ্মের 
সন্ধান পাওয়া যাঁয় নাই । এই মানব-্দগ্ভের জীবাশ্ম কোথায় পাওয়া গিয়েছে ? 
কে বা কার। ইহা চিহিত করেছেন? তার কোন নজির উল্লেখিত হয়নি। আবার 
তেলাঙ্গার দুর্গকে দ্রাবিড়দের পরিত্যক্ত দুর্গ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্ত 
তার প্রমাণ কোথায়? এই প্রকার মন্তব্য প্রামাণিক নয়। 

দ্বিতীয় অধ্যয়ের বিষয়বস্তু ইতিহাস। ঘাটাল নামের উৎপত্তি ও 
প্রাচীনকীল থেকে আধুনিককাঁল পর্যস্ত সাধারণভাবে ইতিহাসের কালান্ুক্রমিক 
ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ধাকারে আলোচনা কর! হয়েছে । এই অধ্যায়ে রাজবংশ, 
জমিদারবংশ ও তাদের সামাজিক পরিস্থিতির বর্ণনা অতীব তাৎপর্যপূর্ণ । 
স্বাধীনতা আন্দৌলনে ঘাঁটালবাসীর অব্দ।ন-প্রসঙ্গও বিশেষ উল্লেখযেগ্য। 
তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে জনসাধারণ ও জনমমাজ | এই প্রসঙ্গ 
আলোচনা করতে গিয়ে মহকুমা, থানা, গ্রাম, জনবসতি প্রভৃতির বিবরণ প্রদত্ত 
হয়েছে। গ্রামের নামোখ্পত্তি সংক্রান্ত আলো।চনা বিশেষ তাঁৎপর্ধপূর্ণ। নানা 
জাতি, ভাষা, পথঘাট, জনন্বাস্থ্য ইতাদি বিষয়ও বিবৃত হয়েছে । পরিশেষে 
প্রদত্ত হয়েছে কতিপয় প্রধান প্রধান গামেব পরিচিতি । 

প্রাচীনকাল থেকেই যে ঘাটাল মহকুমার অঞ্চল ছিল সংস্কৃতির ও শিক্ষা 
দিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র তার প্রমাণ পাওয়া যায় চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচ্য 
বিষয় থেকে । শিক্ষা ব্যবস্থা, “বিষ্ভামাজ”, সংস্কত-অধ্যাপকদিগের ইতিকথার 
বিবরণ অতীব মূল্যবান। পূর্বেকার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার কয়েকটি প্রশ্নপত্রের 
নমুনা প্রকাশ করে বর্তমান শিক্ষার মানের পরিপ্রেক্ষিতে আগেকার প্রাথমিক 
শিক্ষার মানের তুলনামূলক আলো চন গুরুত্বপূর্ণ । 

ঘাটাল মহকুমার অঞ্চলসমূহ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাবসায়- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ছিল সমৃদ্ধিশীলী। তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে পঞ্চম 
অধ্যায়ে। এতত্যতীত প্রচলিত আচার-অন্্ঠান, পূজৌ-পার্বণ ও মেলার পুণাঙ্গ 
বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে বষ্ট অধ্যায়ে । গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন মেলার একটি সংক্ষিপ্ত 
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বিবরণীও বাদ পড়েনি । সাহিত্যক্ষেত্রেও ঘাটাল মহকুমার অবদান কম নয়। 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে ঘাটাঁলের প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও লেখকগণের | 
এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, পত্র-পত্রিক1 ও প্রবন্ধাদির লেখকগণের 
পরিচিতি । এরপরে আলোচিত হয়েছে ঘাঁটাল মহকুমার পুরাঁকীতি নিদর্শন, 
বিশেষ করে মঠ মন্দির ও মসজিদের । এই অধ্যায়ের লেখক অধ্যাপক 
প্রণব বার সরেজমিন অনুসন্ধান করে অনেক অজ্ঞাত মন্দিরের সন্ধান 
দিয়েছেন । প্ররা-নিদর্শনের কথা বলতে গিষে পান্না হতে আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ 
নিদর্শনরাঁজির উল্লেখ করা হয়েছে মীত্র। কিন্তু এই নিদর্শনরাঁজির বিস্তৃত 
আলোচনার দবকাঁর ছিল। অনেক প্রাচীন গড় ও ছুর্গের কথ।ও বল হয়েছে । 
এই সকল গড় বা ছুর্গের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের কাজ অতি সত্বর আরম্ভ কর। 
প্রয়োজন । মন্দিরের তালিকা ও বিবরণ অতীব তথ্যপূর্ণ। এই তালিকা 
থেকে মনে হয় ঘাটাল সত্যিই একটি মন্দিরময় মহকুম! । এই আলোচনায় 
মন্দিবের বিভিন্নাংশের আঞ্চলিক নামের নির্দেশপদও বয়েছে। এই সকল নাম 
মন্দির-বর্ণনায় প্রয়ে।গ করা যুক্তিসঙ্গত | 

নবম অধ্যায়ে অন্তভুক্তি করা হয়েছে কতিপয় অপ্রকাশিত নথিপত্র ও তাদের 
সংক্ষিপ্ত অলেোচনা। এই সকল নথিপত্রের কিছু অধ্যাপক রায়ের ব্বর্গত পিতা 
সংগ্রহ করেছিলেন। অধ্যাপক বায় নিজেও অনেক মূল্যবান নধিপত্রের সন্ধান 
পেয়েছেন এবং তাঁদের কয়েকটির যথার্থ অনুলিপি এই অধ্যায়ে সম্গিবিষ্ট 
করেছেন। এইসব নথিপত্রের এতিহাসিক গুরুত্ব অতাধিক । অধিকাংশই 
ব্দ্ধমন বাজপরিবাবকর্তৃক প্রদত্ত ভূর্দানপত্জ, ফসল-ছাড়পত্্, বিচার সংক্রান্ত 
দলিল, আবেদন, পত্র ও বায়, বন্টননাঁমা, দেবোত্তর ও মহাত্রীণ জমির 
ভোগদখল সংক্রান্ত খৎপত্র, শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ-পত্রও বাদ পড়েনি। আরো! 
রয়েছে ঘাঁটাশ মহকুমার কবিগণের বিরচিত কবিতা ও গান। এতদ্বা&ীত 
প্রকাশিত হগ্জেছে ঠাকুরদাঁস ন্তায়পঞ্কানন মহাশয়ের লিখিত বিগ্াসাগর মহাশয়ের 
“বিধবা-বিধাহ? নামক গ্রন্থের বক্তব্যের বিরুদ্ধ মতামত। নথিপত্রগুলোর 
ধ্তিহাঁসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্ধ। আঁধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার মৌলিক 
তথ্যের সন্ধ[ন পাওয়া যাবে এই নধিপত্রে। নথিপত্রাদির বৈজ্ঞানিক প্রণালী- 
সম্মত বিন্যাস ও বিশ্লেষণ করলে আমাদের দেশের ইতিহাসের অনেক নতুন 
তথ্যের সন্ধান পাঁওয়। যাবে। 

ঘাটাঁল মহকুমা অঞ্চলের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলাদেশের 
প্রতিটি মহকুমার এরূপ পরিচয় পেলে তবেই এক একটি জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস 
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রচিত হওয়া সম্ভব ৷ মহকুমা ও জেলার ইতিবৃত্তের ভিতের ওপরই বাংলাদেশের 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রূপাঁয়ণ করতে হবে। অধুনা কতিপয় বিগ্ঠার্থী এই কাজে ব্রতী 
হয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থের লেখকছ্য় তাদের মধ্যে অন্যতম | ম্যায় পপ্ডিত- 
প্রবর বায়-মহাশয় যে পথের সন্ধান দিয়েছেন, তার পদান্ক অন্রসবণ করে এই 
কাজে এগিয়ে যেতে হবে। তা! হলেই রচিত হবে বাঁডালীর প্ররুত ইতিহাস, 
বঙ্কিমের বাণী হবে সার্থক । 

বর্তমান গ্রন্থের ক্রুটি বিচ্যুতি কিছু রয়েছে সন্দেহ নেই। বিষয়বস্ত যদিও 
সর্বত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে বিন্যস্ত হয়নি, তবুও এই কাজে যে নিষ্ঠা ও 
পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া গেছে তা] খুবই প্রশংসনীয় । প্রাচীন মানচিত্র» বহু 
আলোকচিত্র ও নানাবিধ তথ্যসঞ্ধলিত এমন গ্রন্থ বিরল। ঘাটাল মহকুমার 
কথা বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য পণ্ডিতপ্রবর স্বর্গত পঞ্চানন রায় ও তাঁর 
স্যোগ্য পুজ্ অধ্যাপক প্রণব রায়ের নিকট বাংলার বিছজ্জন চিরকতজ্ঞ থাকবে । 
এই গ্রন্থ রচন! সম্পূর্ণ করে অধ্যাপক রায় তার পিতৃখণ পরিশোধ করতে সক্ষম 
হয়েছেন । আশ! করি, এই গ্রন্থ আমাদের দেশের জনসাধারণ কর্তৃক সাদরে 
গৃহীত হবে এবং বিগ্যাথিগণ আঞ্চলিক সংস্কৃতির ইতিহাপ রূপায়ণে অনুপ্রাণিত 
হবে। এই গ্রস্থের বুল প্রচার কামন? করি। 


তাং ৯৬।৭৭ স্থধীররগ্জন দাস 


গ্রাকথন 


পশ্চিম বাঙলার দ্বিতীয় বৃহত্তম জেল! মেদিনীপুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত 
এই ঘাটাল মহকুমা । ইংরেজদের শীসনকার্ধের সুবিধার জন্ত এই জেলার 
অন্যান্ত মহকুমার. ন্যায় ঘাটাল মহকুমারও হৃষ্টি হইয়াছিল আজ হইতে একশ" 
বছর আগে। মহকুমীর সদর কার্ধালয় শিলাই-তীরবত্তা ঘাঁটাল শহরের 
পুরসভাটি ইং ১৮৬৭ সাঁলে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যখন শহবের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হুইতে লাগিল তখন আগের গড়বেতা মহকুমা ঘাটাল মহকুমায় পর্যবসিত 
হইল। ইং ১৮৭৬ সালে ইহা পাকাঁপাফ্ষিভাবে ঘাটাল মহকুমা নামে পরিচিত 
হয় এবং গড়বেতা। হইতে মহকুম। শাসকের কার্যালয় ও অন্তান্ত কাধালয় এই 
শহরে উঠিয়া! আসে। ঘাটালের সর্বপ্রথম মহকুমা শাসক নিষুক্ত হন এক 
বাঙালী । নাম হরিমোহন সেন। 

“ঘাটালের কথা” নামে এই প্রস্তত গ্রন্থটি সমগ্র ঘাঁটাল মহকুমা ও তার 
পার্বতী অঞ্চলের কথ1। ইতিহাসের গতানুগতিক পথ অনুসরণ করিয়া এই 
মহকুমার শুধুমাত্র ইতিহাস রচন1 করাই আমাদের অভিগ্রায় নয়। বুটিশ 
আমলে স্থষ্ট এই মহকুমার ভূমিখণ্ডের প্রাীনকাল হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্যস্ত 
নানা পর্যায়ের মে।টামুটি সামগ্রিক রূপটি এই গ্রন্থে আমাদের অক্ষম লেখনীর 
সাহায্যে তুলিয়৷ ধরিবাঁর চেষ্টা কর। হইয়াছে মাত্র । 

মেদিনীপুর জেলার এই উত্তর-পূর্াংশের ভূমিখণ্ড স্প্রাচীন তাত্রলিপ্ত, রাড, 
ুন্ধষ প্রভৃতি রাষ্ট্রের অস্ততূক্ত ছিল। গৌড়বঙ্গের ইহা ছিল অবিচ্ছেদ্য অংশ । 
এই ভূমিখণ্ডের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে কলিঙ্গ, উত্কল, উড প্রস্তুতি 
দেশের অবস্থিতি ছিল। রাঢ়, গৌড় ও বঙ্গদেশের রাজাদের সঙ্গে এইসব 
দেশের বাজাদের সংঘর্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ একপ্রকার লাগিয়াই থাঁকিত। মহকুম! 
ঘাটালের ভূমিখগ্ড রাঁ়-বঙ্গ ও উড়িস্যার মধ্যবর্তী হওয়ায় এই দেশের উপর 
দিয়া প্রাচীনকালে অনেক ঝড়ঝাঞ্চা বহিয়া গিয়াছে । একসময় উড়িস্যার 
রাজারা এই অঞ্চলে আধিপত্যও বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়রাঁজের 
প্রবলপ্রতাপে তাহা আবার গৌড়ের অন্তভূর্ত হয়। তাম্রলিগ্তরাজ্যের 
সন্গিকটবর্তা এবং সংলগ্ন অংশরূপেও এই ভূমিখণ্ডে তাশ্রলিপ্তের সাংস্কৃতিক 
প্রভাব বিশেষভাবে পড়ে । মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম 
অংশ একদিকে উড়িস্! ও বিহারের সীমাস্তবর্তা হওয়ায় এবং এইমব অঞ্চল 
দীর্ঘকাল উড়িফ্ারাজ্যের অস্তভূরক্ত ও বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের 
এলাকাতুক্ত থাকায় এসব স্থান উৎ্কলীয় ও আদিবাসীদের রীতি-নীতি এবং 
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সংস্কৃতির ছার বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে । ঘাটাঁল মহকুমার ভূমিখণ্ড 
ধসব এলাকার বাহিরে থাকায় এই অঞ্চলের বিস্তীর্ণ স্থানে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির 
বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার অন্যান্য মহকুমার তুলনায় 
ঘাটাল মহকুমার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বিশেষভাবে: ভাষা, সামাজিক 
আচার-অনষ্ঠান, ধর্ম-বিশ্বাস, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতিতে এক স্বম্পষ্ট পার্থক্য যেন 
সহজেই ধরা পড়ে । এইসব দিক হইতে মহকুমণ ঘাঁটালের ভূমিখণ্ডের স্বাভাবিক 
বিচ্ছিন্নতাবোধ মনে হয় যুগে যুগে এই দেশকে উড়িস্যার বাহিরে রাঁখিয়াছে। 
মোগলধুগে, নবাবী আমলে, এমনকি কোম্পানির বাঁজত্বকালের গোড়ার দিকেও 
শাঁসকবর্গ এই দেশকে কখনও বাঙলদেশের অন্তভূক্ত সরকার মান্দারণ, কখনও 
বা চাকৃল। বর্ধমানের মধ্যে রাখিয়াছেন। এমন কি, চাঁকল! মেদিনীপুর বলিয় 
যখন একটি পৃথক 'চাক্লা' গঠিত হইল তখন সেই চাক্‌লার বেশির ভাঁগই ছিল 
উড়িষ্ার অংশ । ঘাটাল মহকুমা অন্তভূক্তি ভূমিখণ্ড তখনও বঙ্গদেশের অন্তর্বর্তী 
চাকলা। দর্ধমানেই বহিয়া গেল। 

আমাদের এই কথা বলার উদ্দেশ্ত, সমগ্র মেদিনীপুর জেলা হইতে ঘাঁটালের 
একটি বৈশিষ্ট্য ধরিবার জন্য । এই অঞ্চলের ইতিহাঁস ও সংস্কৃতি এই স্বাতন্ত্রাকে 
অবলম্বন করিয়াই বিকাঁশ প্রাঞ্ধ হইয়াছে। 

জেল! যেদিনীপুরের অন্তর্গত এই ভূখণ্ডের স্বতন্ত্রপটিকে ধরিব!র জন্য 
“ঘাটালের কথায় চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহা ঘাটালের শুধুমাত্র ইতিহাস 
নহে, সামগ্রিক আঞ্চলিক রূপটির মোটামুটি পরিচয় ইহাঁতে দিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে । এই সামগ্রিক রূপটি আকিব।র জন্য দীর্ঘদিন ধরিয়া মেদিনীপুর 
জেল] ও তদন্তভূক্ত এই ভূখণ্ডের বিস্তীর্ণ স্কীনে আমর ছুটিয়া বেড়াইয়াছি, বহু 
প্রাচীন নথিপত্র, পুথি, মন্দির-মসজিদ প্রভৃতি সরেজমিন অন্তুসন্ধন করিয়াছি । 
নদীনালা-পরিবেষ্টিত বহু ছর্গম গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছি, চলমান লোকায়ত 
জীবনের পরিচয় লইবার চেষ্টা করিয়াছি। দীর্ঘক!ল ধরিয়া বহু পরিশ্রমে যে সব 
উপাদান ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি মূলতঃ তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষুদ্র একটি 
পুস্তক রচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলাম। স্থানীয় বিচ্যোৎসাহী ত্ধীবর্গের 
উৎসাহে “ঘাটালের কথা"কে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার আগ্রহ হইতেছিল। 
এই সময় ঘাটলের প্রখ্যাত সমাঁজসেবী, ঘাটাঁল বিদ্যাসাগর উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পাদক ও ঘাটাল পুরসভার পৌরূপতি ডাঃ স্বাদশভৃষণ 
চৌধুরী মহাশয়ের গভীর উৎসাহ ও বিশেষ চেষ্টায় এই গ্রস্থপ্রকাঁশের সুযোগ 
হুইল। পেশায় চিকিৎসক হইয়াও শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির 
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প্রতি আকর্ণ অত্যধিক । নিজভবনে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থসংগ্রহ হইতে তাহার 
এই বিষয়ে অত্যধিক অস্থরাগের পরিচয় পাওয়] যায়। তিনি এই বিষয়ে সবিশেষ 
যত্ববান্‌ ও নিজ দায়িত্বে গ্রন্থপ্রকাশনার ব্যবস্থা! না করিলে ইহ] প্রকাশিত 
হইত কিনা সন্দেহ । এই প্রসঙ্গে দাসপুরের ডাঃ ভজহবি সাঁমন্তের আগ্রহ ও 
উৎসাঁহও এই গ্রস্থপ্রকাশ সম্পর্কে বিশেষভাবে ম্মব্ণীয়। তিনিও পেশায় চিকিৎসক 
হইয়াও আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং এঁ অঞ্চলের 
শিক্ষা ও নানা সাংস্কৃতিক গ্তিষ্ঠীনের সহিত যুক্ত আছেন। “ঘাঁটালের কথা'র 
পাওুলিপি প্রকীশের জন্য তিনিও গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। 


এই গ্রস্থরচন।র উপাদান সংগ্রহের জন্য স্থানীয় বহু ব্যক্তি সাহাষ্য ও উৎসাহ 
প্রান করিয়াছেন, বিশেষভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমাঁর সময় এমন অনেক 
উৎসাহী ব্যক্তির সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে ধাহাঁদের সহযোগিতার কথা বিস্বাত 
হইবার নয়। ইহাদের অনেকে আমাদিগকে নানা স্থান আগ্রহের সহিত 
ঘুবাইয়! দেখাইয়াছেন। ইতিহাস, পুরাঁতত্ব প্রভৃতির প্রতি ইহাদের অপরিসীম 
কৌতুহল ও আকধণ লক্ষ্য করিয়! মুগ্ধ হইয়াঁছি। ইহাদের মধ্যে জয়ন্তীপুরের 
(চন্দ্রকোণা) শ্রীকানাইলাঁল দীর্ধাঙ্গী, নিজ নাড়াজোলের সতীশচন্দ্র খান, (সম্প্রতি 
পরলোকগত ) বরদা শোভা সিংহ-গড়ের শ্রগগনচন্দ্র বড়দৌলুই, বাঁধানগরের 
শ্রপ্রভাত ম্শ্র এ২ং পান্নার শ্রীবসন্তকুমীর পালের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
গ্রন্থরচনায় বিশেষ প্রেরণ দান করিয়াছেন শ্রীমতী সাধনা বাঁয়। বান্ুল্যভয়ে 
'অন্যান্ত সকলের নাম উল্লেথ করা গেল না। গ্রন্থের নানা স্থ'নে আরও 
বু বিষয় এবং বনু কৃতবিগ্য ও বিশিষ্ট বক্তিদের সম্পর্কে উল্লেখ করিবার ইচ্ছ! 
থাঁকিলেও গ্রন্থবিস্তারভয়ে তাহ] অনিচ্ছার সঙ্গে বাঁদ দিতে হইয়াছে । 

'ঘাটাল? এই নামটি সম্পর্কে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। “ঘাটাল, 
নামটি পূর্বে “ঘটাল” নামেই চলিত ছিল। ঘাঁটাল দেওয়ানি কোর্টের গ্রাচীন 
সীলমোহবেও 0108069] বা 'ঘ1টাল? এই নামেরই উল্লেখ আছে। “ঘাটিয়াল 
কথা হইতে “ঘাঁট।ল' কথাটির উদ্ভব, এইরূপ মনে করা যাইতে পারে । ইংরেজরা 
উচ্চারণের স্থবিধার জন্য শব্দটিকে “ঘাটাল (ভ্রচ্ছে। ) নামে পরিচিত 
করিয়াছেন । সেই হইতে “ঘটাল এই শব্দটিই চলিত রহিয়াছে । আমরা! 
এই প্রচলিত নামটিই ব্যবহার করিলাম। দুইশত বৎসর পূর্বে রেনেল সাঁহেব- 
অঙ্কিত এই অঞ্চলের মানচিত্রে 00! বলিয়া! কোন নম পাওয়া যায় না, 
তৎ্পরিবর্তে 43০6৯], এই নামটি পাওয়া যায়। ইহা “ঘাটিয়ালে'রই বিকৃত 
উচ্চারণ মনে হয়। 


[ ১৯ ] 


প্রস্তত গ্রন্থে ঘে মানচিত্রগুলি আছে তাহাদের মূলনযৃহ নান! ব্যক্তির 
নিকট হইতে পাওয়া গিদ্নাছে। তীহাদের সকলকে রুতজ্ঞতা জানাইতেছি। 
গ্রন্থে যেনব পরিসংখান দেওয়া! হইয়াছে তাহা 701750809:8569 ০01 060808 
099:8610709১ 9৪686288%1 কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৭১ সালের 7019617 
09858 [7%919001, 1601908007১ 787৮ স& 39058 % হইতে গৃহীত । 
গ্রন্থের পাুলিপি যখ।পাঁধ্য পরিশ্রমের দ্বার! প্রস্তুত করা হইলেও ভুল-ত্রাস্তি 
থাকা অসম্ভব নহে। তাছাড়1, প্রুফ সংশোধনবিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন 
করা সত্বে কিছু কিছু মুদ্রণীশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে । ইহাদের মধো বিশেষ 
উল্লেখযোগা মুদ্রণাশুদ্ধি ক্ষুিবামের ফামির তারিখ । গ্রন্থে ২১শে জুলাই মুত্রিত 
হইরাছে। ইহা ১১ই আগষ্ট ১৯০৮ হইবে । একটি সংশোধন শেষে দেওয়! 
হইগ্াছে। সহনগ়্ ও সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রন্থের নানা দোষ ক্রটি আশ! করি 
মার্জনা করিবেন এবং কোন নৃতন তথ্য ও সংশোধন অন্ঠতম গ্রন্থকার শ্রাপ্রণৰ 
রায়ের নিকট পাঠাইলে পরবতী সংস্করণে তাহ! সাদরে গৃহীত হইবে । এই 
মহকুমীবাপী ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্ুধীবুন্দের নিকট গ্রন্থটি সমাদর লাভ 
করিলে আমাদের পরিশ্রম সাফপ্যমণ্ডিত হইবে । 

কলিকাতার “বাণীংসদ” ও ঘাটাল “নিউ বুক স্টলে”র স্বত্বাধিকারী ও 
ঘাটালের নাগরিক শ্ীদত্যকিস্বর অধিকারী মহাশয় যেরূপ উৎ্পাহের সঙ্গে 
কলিকাতীর “নিউ লক্ষীশ্রী”প্রেস হইতে গ্রন্থের মুদ্রণকার্ধ পরিচালন! করিতেছেন 
তাহাও এই প্রনঙ্গে স্মরণী । ঘাঁটাল মহকুমার ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার উত্স্ক্য 
আমাদের আকৃষ্ট করিয়ছে। তিনি এবং মুদ্রণকার্ষে তাহার অন্তান্ত সহকারিগণ 
সকলেই আমাদের ধহ্যবাদের পাজ । 

পরিশেষে, সমগ্র ঘাটাল মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলাবাসী এবং পশ্চিমবঙ্গের 
ইতিহাস ও সংস্কতিপ্রেমী সর্বনাধারণের নিকট গ্রস্থটি সমাদর লাভ করিলে 


আমাদের এই চেষ্টা সাফল্যামণ্ডিত হইবে । ইতি-_ 
কোজাগরী লক্ষ্মী পৃর্ণিমা, ২*শে আশ্বিন, ১৩৮৩ 
বাহৃদেবপুর (ন্যার়ভূষণ পাড়) পঞ্চানন রায় 
পো:--শংকরপুর (থানা দাসপুর ) ও 


জেল! :-_মেদিনীপুর প্রণব রায় 


গ্রকাশকের নিবেধন 


পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হইলেও কো'ন 
জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমাকে লইয়া ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা চোথে 
পড়ে না। মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি বৃহত্তম জেলা । 
এই জেলার ইতিহাস বহুকাল আগে ভ্রেলোক্যনাথ পাল ও যোগেশচন্দ্র বন্ু 
রচনা কবিয়াঁছিলেন। কিন্তু ইহার অন্তভু ক্ত বর্তমানে পাঁচটি মহকুমার কোনটিই 
ইতিহাস আজ পর্যস্ত রচিত হয় নাই। বর্তমান গ্রস্থটিকে সেই মহকুমাঁভিত্তিক 
ইতিহাসের সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। 

্রস্থকারদ্য় দীর্ঘদিন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঘাটাল মহকুমার একটি 
ন্বিন্ন্ত ইতিহাস রচন] করিয়াছেন । তাহাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর 
করিতেছে স্তধীমগ্ডলীর বিচার-বিবেচনার উপর । বড়ই আননোর বিষয় এই 
গ্রন্থের জন্য আশীর্বাণী দিয়াছেন প্রখ্যাত এতিহাঁসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদীর ও 
ভূমিকাঁটি লিখিয়! দিয়াছেন “বিশ্বভারতী"র প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি 
ও প্রত্বতত্ব বিভ।গের প্রধান অধ্যাপক ডঃ স্ুধীররঞজন দাস মহাশয় । ইহার 
ফলে গ্রন্থটির গৌরব অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের প্রতি আমাদের খণ 
অপরিসীম | 

কিন্তু ছুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় 
কাব্যতীর্থ মহা শয় গ্রন্থটি গ্রকাঁশিত হইবার পূর্বেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। 
পাওুলিপিমুদ্রণের কাজ আরম্ভ হইবার কিছু পরে তাহার মৃত্যু আমাদিগের 
নিকট বড়ই বেদনাদাঁক্ক । তাহার ন্যায় আদর্শ শিক্ষক ও আজীবন গবেষক 
এখনকার দিনে খুরই বিরল। দিনের পর দিন নিঃশ্বার্থভাবে তিনি বঙ্গভারতীর 
যে সেবা করিয়! গিয়াছেন, নানা পত্রপত্রিকায় কবিতা, গান ও প্রবন্ধ বচন! 
ও কয়েকটি মূলাবান্‌ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তিনি তাহার নিরলস সংস্কৃতি-সাধনার 
যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন, ভাবীকালের গবেষক ও সুধীবক্তিগণ তাহাদের 
মূল্যায়ন করিবেন । গ্রন্থটি মুদ্রিত দেখিয়! যাইবার খুব ইচ্ছ1 তাহার ছিল। 
কিন্তু তাহার সেই ইচ্ছা ফলবতী হইতে পারে নাই । 

তাঁহার সুযোগ্য জ্ষ্ঠ পু অধ্যাপক শ্রীপ্রণব বায় মহাশয় গ্রন্থটির চারটি 
অধ্যায় ও পরিশিষ্টটি বচনা কর! ছাড়াও সমগ্র পাওুলিপিটিকে আগাগোড়া 
সুবিন্তন্ত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রস্তত করার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া কঠোর 
পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্্রীরায় বর্তমানে চুঁচ্ড়ার হুগলী মহসীন কলেজে 
অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। দীর্ঘকাল ধনিয়া তিনিও তাহার পিতৃদেবের 


[১৮০ ] 


হ্যায় ঘাটাল মহকুমা তথা সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ব্যাপক 
পরিক্রমা করিয়াছেন এবং সরেজমিন পরিদর্শনে নানাম্থীনে বহু এঁতিহাসিক 
নথিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, পুথি ও প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনের সন্ধান পাইয়াছেন। 
পশ্চিমবঙ্গের নানা জেলার, বিশেষভাবে, মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন অনবিষ্কৃত 
ইতিহাসের উদ্ধার, মন্দির ও তাঁর শিল্পকলা এবং পুরাকীত্তি সম্পর্কে তাহার 
বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ 
করিয়া তিনি যেসব মূল্যবান নথিপত্রের সন্ধান পাইয়াছেন, বর্তমান গ্রস্থের 
পরিশিষ্টে তাহাদের ক্েকটির ঘ্থার্থ অন্লিপি তিনি দিয়াছেন । 

এই গ্রন্থের বেশিরভাগ আলোকচিত্র তাহাঁরই গৃহীত এবং মানচিত্র গুলির 
সব কটিই তিনি মূল হইতে অঞ্চন করিয়া গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট করিয়াছেন । বরদাঁর 
ইতিভাসিক গ্টিব নকশ। তিনি প্রস্ব করিয়া এষ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কবাঁয় ইহার 
মূলা আশা করি অনে ₹টা বধিত হইয়াছে । জনশাঁধারণ মানচিত্ত্রগুলির সাহায্যে 
এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহান অনেকটা অভধাণন করিতে পারিবেন । শ্রীরায় 
এই গ্রপ্থের যে চারটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেন সেগুলি হইল; ইতিহাস 
(২য় অশ্যায়) জনসাধারণ ও জনলমাজ ( ৩ম অধ্যায় ), সাহঠিতা । ৭ম অধ্যায়), 
পুরাকীতি ও ধর্মদ্ব।শ-খঠ-অন্দির-মলজিদ ৮ম অধ্যাঘ) এবং মুলাবান্‌ পরি শিষ্ট”টি 
তাভাঁবই রচিত। 

পরিশেষে নিধেদন, ঘাটাল মহকুমার শতব্ধ পূর্ণ হইয়াছে গত ১৯৭৬ সালে। 
প্র শুভলগ্সে গ্রন্থটির পা!ওলিপি মুদ্রণের জন্য প্রদত্ত হওয়ার এবং বর্তমানে তাহ। 


প্রকাঁশিত হওয়ায় বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি । শত বৎসর পূর্বের এই 
গস্টি প্রকাশ 


সপ 
রা 


অঞ্চলেৰ মানচিজ্রেণ অনলিপিগ হহাতে স্গিবিধ হইরাছে। 
করিতে পারিষা আমি বাক্তিগতভাবে আনন্দ অন্গভন করিতেছি । ইহার 
প্রচাব ও সমাদর সদ ও স্ৃধীব্যক্িদের উপর রহিল । 
ঘাট।ল, মেদিনীপুর ইতি__ 
রথযাত্রা, ২রা শ্রাবণ, ১৩৮৪ স্বদেশ চৌধুরী 


প্রত্থম অন্যান 


ভুমি ও রকি 


ঘাটাল মহকুমা! মেদিনীপুর জেলার উত্তরপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ইহার 
অক্ষাংশ ২২০ ৪৮ ১০ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ৮৭০ ৪৫ ৫০ পূর্ব। এই মহকুমার 
আয়তন বা পরিমাণ ফল ৩৭২ বর্গমাইল । ইহার পূর্বভাগের একটি স্থানে 
যেখানে শিলাই নদী উত্তর দিক হইতে 'আগত দাঁরকেশ্বরের সহিত মিলিত 
হইয়াছে, সেইস্থান হইতে বূপনাঁরায়ণ নদ মহকুমার পর্ব- 
সীমান্ত বরাবর দক্ষিণমুখী চলিয়াছে। এই মহকুমার উত্তর 
ও উত্তরপূর্বে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা, দক্ষিণপূর্বের কিছু অংশ 
রূপনা রাঁয়ণের পূর্বতীরবর্তী হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা, দক্ষিণে তমলুক 
মহকুমা এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর সদর উত্তর মহকুমা ! ঘাটাঁল মহকুমার পূর্ব ও 
দক্ষিণের সীমাবেখা সুস্পষ্টভাবে চিহ্িত হইয়াছে যথাক্রমে রূপনারায়ণ নদ ও 
কসাই বা পলাশপাই খালের সাহায্যে । পলাশপাই খাঁপটি কাসাই-এব একটি 
শাখা । ইহা কেশপুর থানার ক।প।সটিক্বি গ্রামের কাছাকাছি মূল কাঁপাই 
হইতে বাহির হইয়! প্রথমে উত্তরমুখী, পরে পূর্ব, দক্ষিণ এবং পূর্বদিক দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া এই মহকুমার একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত 
শ্রীবরা গ্রামের পাঁশ দির! রূপনাবায়ণে পড়িয়াছে। 
এই মহকুমার মধ্য দিয়া প্রবাহিত প্রধান নদী শিলাই। ইহা মহকুমার 
উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত চন্দ্রকোণা। থানার মহেশপুর ( মৌজা নং ৪৮) ও 
গড়বেতা থ।নাবর দেওয়ান ( মৌজা নং ৯০১ ) নামক মৌজা ছুটির মধ্য দিয়া এই 
মহকুমায় প্রথম প্রবেশ করিয়াছে এবং চন্দ্রকো'ণ! থানার মাঝ বরাঁবর উত্তর 
পশ্চিম হইতে আঁকাবাঁকা পথে ক্রমশ দক্ষিণবাহিনী হইয়া পরে ঘাঁটাঁল 
থানার দক্ষিণ প্রান্তবর্তী দেওয়ানচক ( মৌজা নং ১০৬) মৌজার দক্ষিণ পার 
ও দাঁসপুর থানার উত্তরপশ্চিম সীমানা বরাঁবর প্রবাহিত 
ডঃ ইহার শাখা হইয়া ক্রমশ উত্তরমুখী হইয়! ঘাটাল শহরের মধ্য দিয়া 
নদীসমূহ পরে পূর্বমুখী হইয়া শ্রীরামপুর মৌজার ( মৌজা নং ২৯, 
ঘাটাল থান] ) দক্ষিণপূর্বকোণে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। 
প্রধানত বাঁকুড়া জেলা হইতে পুরন্দর ও গোপা নদী ছুটি বগড়ির মধ্যে 


চতুঃসীম। 


২ ঘাটালের কথা 


শিলাইয়েব সহিত মিশিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে, পরে কেটিয়া বা কেটে 
শদী চন্দ্রকোণা থানার ৩৪ নম্বর মৌজ। লাহিরগঞ্জের কাছে শিলাইয়ের সঙ্গে 
মিশিয়া পরে এ থানারই ৭৫ নম্বর মৌজা খুরসি হইতে বাহির হইয়া! বরাবর 
দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্মুখী হইয়া প্রথমে ঘাটাল থ|নার নতুক জয়কুষ্ণপুরের ( মৌজা 
শং ৮৫) পশ্চিমপাশ দিয়া আসিয়া শিলাইয়ের সঙ্গে বাড়গোবিন্দ ও রাঁধাচকের 
কাছে মিশিয়াছে। অপরপক্ষে, জেপার উস্তরপশ্চিম দিক হইতে আগত 
বুড়িগাঁংনদী এই মহকুম।র মধ্য দিয়! পৃবদিকে বাহিত হইয়া পরে দাঁসপুব থনার 
নাড়াজোনের কাছে এই নদীর পঠিত মিলিত হইয়াছে । কুবাই নধধীটিই 
বুড়িগাংয়ের সঙ্গে দাসপুর থানার রাইস 2 ৬) ও চণ্ডীপুর ৬৭) মৌজ।র উত্তর 
পশ্চিম কোণে মিলিত হইয়া পরে উভয়ে নাড়াজোলের কাছে এই নদীর 
সহিত মিলিত হইয়াছে । এইভাবে উক্ত ক্ষুদ্র ক্ষত্র নদী ও খাশগুলি 
শিল।ইয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইহার কলেবগগ জলরাশির পরিপুষ্টি করিলেও 
মহকুমা শহর ঘাটালের মধ্য দিয়া ইহ] অতিশয় সংকীর্ণ 
9৪ কতকটা খালে পরিণত ভইয়ছে । সাবা বছবের 
নধো শুধুমাত্র বধাক।লেই ইহা নাবা হইয়া থাকে । ইহার 
'নস্নাংশে অথাৎ বূপনাবায়ণের কাছাকাছি অল্প স্থানই জোয়।বভ।টাব প্রভাবে 
সার! বছর শৌ-চলাচলের যোগ্য হর । আজ হইতে একশ বছর আগে লিখিত 
হাণ্টার সাহেবের 96950156198] ১০৫০এ০০ 017026%] (০), 11100%0 
গ্রন্থেও শিলাইয়েব এই নাব্যতাঁর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে 2. “199 31151 09 
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শিলাই ও ইহার 
নাবাত। 


1010] 299%01798, %1))01) 579 1600) 0002] 10100091509, (1১8%56--24) 1 
অতএব ঘ।টালের নিকটবর্তী শিলাইয়ের নাব্যতা যে অন্তত একশব্ছব বাঁ তাঁর 
আগেও এখনকাব তুলনায় খুব একটা উন্নত ছিল না, তা বোঝা যায় 

এই মহকুমার তথ। সমগ্র জেলার পুবশীমানা বরাখর প্রবাহিত রূপনারায়ণ 
শদ উত্তরধিকে প্রধ/হিত দাঁরকেশ্বরেরই অংশ। ঘাটাল থাশাঁর দাক্ষিণপূর্ব 
প্রান্তে শ্রীরামপুর মৌজা বা বন্দরের নিকট যেস্কাঁনে 
দ[বকেশর শিপাইয়ের সহিত মিশিয়াছে, সেইস্থ।(ন হইতেই 
ইহা “বূ্পন|বায়ণ' নাম গ্রহণ করিয়াছে । শিল।ই রপন!বায়ণেরই প্রধান শীখ। 
নদ্দী। রূপনারায়ণ বৃহৎ নদ এবং সারা বছরই ইহার নাব্যত। থাকে । তবে 
মহকুমীর মধ্যের কোন স্থান দিয়া ইহা প্রবাহিত না হইয়া পূর্ব-সীমাস্ত বরাবর 
দক্ষিণমুখী হইয়া তমলুকের দক্ষিণে হুগলী নদীর সহিত মিপিত হইয়াছে । 


বপনারায়ণ 


ঘাটাঁলের কথা ৩ 
পতুগীজ, ওলন্দ(জ প্রভৃতি প্রাচীন যুরোপীয় নাবিকগণ-অঙ্কিত মানচিত্রে 
রূপনাঁরায়ণের নানা নাম পাওয়া যায়। বূপনারায়ণ নামটিবু প্রথম উল্লেখ 
পাওয়া যায় ইং ১৭৬৭ হইতে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বেনেল সাঁহেৰ অস্কিত 
বাংলাদেশের মানচিত্রে । কিন্তু তার আগের মানচিত্র 
সমূহে এই নদী উক্ত নাঁমে পরিচিত ছিল না। গাশতল্দির 
ইত ১৫৭১ খ্রীষ্ান্জের মানচিত্রে ইহ গঙ্গা, ডিবারোর 
মানচিত্রেও ( ১৫৫৩--১৬১৩ খ্রীঃ) ইহা গঙ্গা, কিন্ত ফান ডৌন ব্রোকের 
ম।নচিত্রে ( ১৬৬০ খ্রীঃ) ইহার কোন নাম নাই। ভ্যালেন্টিনের মানচিত্রে 
(৯৬৭০ খ্রীঃ) ইহা পাথরখাটা” বা পাত্রঘাট্া' বাউরির চার্টে (১৬৮৭) ইহার 
নাম তিমালী', পাইলটের চটে (১৭০৩) তান্বরণী, তাস্ববলীণ প্রভৃতি ইহার নাম 
পাওয়া যায়। 
গ্র।চীন কাল হইতে এই দেশে প্রায় প্রতিগ্রামে দেশন।ল।, খাল-বিল ও ঝড় 
বড় দীখিণ শাহ।ধ্যে চাষব।স ও জলনিকাশের স্বব্যবস্থা ছিল। সেইসব 
বিলেৰ বেশ কযেকটির অস্তিত্ব আজও মহকুমার নানা স্থানে লক্ষ্য কৰা যাঁয়। 
পূর্বে কয়েকটি প্রাচীন খাল ও নদীর কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । এগুলি ছাড়া আরও দুয়েকটির নাম এখানে 
উল্লেখযোগ্য--যেমন, পাব!২, দানাই, কাকি । পারাং 
দাসপুর থান!র চশ্্ীপুর ( মৌজা নং ৭) ও হঙ্গারঘাই মৌজার (৮ নং ) দক্ষিণ 
পাশ পিঠ বাহিত হইয়া পুধেক্ত পল।শপাই খালে পড়িযাছে এবং কাঁকি 
পশ।শপ।ই খ।শের একস্থানে উপর-তেমুয়ানি *ইতে উত্তরমুখী হইয়া গুড়লির 
কাছে শিলাইয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়ছে। 
এই মহকুমার প্র/চীন ও প্রমিপ্ধ খালগুলির ন।ম নীচে উল্লেখ করা হইল। 
ইহাদের কোন কে!নটি বতমানে একেবারে মজিয়া গিয়!ছে বা অস্তিত্ব কোন 
রূপে বজায় রাখিয়াছে। কিন্ত পূবে ইহারা নাব্য ও গ্রাম-গ্রামান্তরের জল 
নিকাশের যোগ্য ছিল। খাল ও শালাগুলির নাম- সলাটপা, চন্দ্রের, 
গেমরাই, চিংড়িমাবরা, কুঁছুলেঘ|ই, দীল্লি, গয়লা, পলাশপা!ই, কংকাবতী, ঝুমি, 
আমদা, শ্রীকান্ত, মোহনখালি, কাকদাড়ি, ঝুমঝুমিনালা, বাঘনালা, বধঘুনাথপুর- 
নালা, স্থরনা রাঁয়ণপুব খাল, মামাখাল (হরিরামপুর, দাসপুর থান), হরিরামপুর 
খাল, নালন্দামঠ খ'ল, কল্মিজোড় ও বাস্থদেবপুর খাল, নলখাল, কাকড়াখালি 
খাঁল, নারায়ণচক খাল, গুমুকপোতা খাল, চাঁটাই খাল, জয়রামপুর খাল, 
কইজুড়ি খাল (১ ও ২ নং), কল্যাণপুর, বামদাঁসপুর ও নিজনাড়াজোল খাল, 


রূপনারায়ণের প্রাচীন 
নাম 


পাচীন খাল-বিল 
ও বেষ্টনী 


৪ ঘাঁটালের কথ 


সাগরপুর-বাঁরাসাঁত, সাগরপুব-হাঁটপাড়া-পশ্চিমপাঁড়, কাদিলপুর, গঙ্গা প্রসাদ, 
সীতাপুর, বেলতলা, দক্ষিণবাঁড়, ভসড়া ও গোরার খাল, কাটানখাল এবং 
হুড়ছুড়ে খাল। উল্লিখিত খালগুলি ছাড়া প্রাচীন যুগের অনেক মজা! বা লুপ্ত 
খাল এবং নদীর কিছু কিছু লুপ্ত খাতও নানাস্থ(নে মজা জলাভূমির আকারে 
আছে। 

বন্যানিরোধ ও জলরক্ষার জন্য মহকুমার প্রধান প্রধান বাধ ও বেষ্টনীগুলির 
নামও উল্লেখ করা হইল £ 

(১) চন্দ্রকে।ণা পরগণায় শ্রিলাইয়ের পুর্ব তীর বরাবর বাগপাত। 
(চন্দ্রকোণা থ।না, মৌজা ২১২ ) হইতে বাধাঁচক ( ঘাঁটাল 
থান! ) পর্যস্ত ২০ মাইল ৬৮০ ফিটু দীর্ঘ বাঁধ । 

(২) মোহনখালী ঝেষ্টনী ঃ দাসপুর থানার কুলটিকরির কাছে 
মোহনখালি খাল ও রূপনারায়ণের সংযোগস্থল হইতে আরস্ত হইয়া মোহনখালি 
বাধে? দক্ষিণদিক বরাবর জোতঘনশ্যাম, সীতাপুর, মান্ুয়া হইতে পশ্চিমে 
বসন্তপুরের কাছে পলাঁশপাই খালের ( দূর্বাচটা নদী ) বাঁম দিকের বাধ বরাবর 
সাহাপুর হইতে কাঁশীয়াড়া ও দুধকামর গ্রামের মধ্য দিয়া উৎ্পততিস্থলে শেষ । 
আয়তন ২৮ মাইল ৩২৫৮ ফিট্‌ । 

(৩) নাড়াজোল বাঁধ 2 দাসপুর থানার সামাটে সুর এবং বামদেবপুর 
হইয়া চণ্তীখাঁলিতে শেষ | আয়তন ৭ মাইল ১৭৩৫ ফিটু। 

(8) ছুংশ্বাসপুর ঝেষ্টনী ই ছুঃশ্বাসপুরের নিকট স্থর কৃত্তিবাসপুরে 
( দ।সপুর থান! ) শেব। আয়তন ১৮ মাইল ২৩৫০ ফিট । ক।সাই বা পলাশ- 
পাই খালের দক্ষিণ বধ ববাবর দুংশ্বাম্পুবে আব্স্ত হয়! নবীনধাস্থদেবপুর, 
ক্গজপুর, মহেশপুর প্রন্ভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া, পরে পটুয়া বা কাকদাঁড়ি খালের 
“মদিকের বাধ দিয়] গদাইপুর, ধানখাল হইর। কৃত্তিবাঁসপুরে শেষ হইয়াছে। 

€৫) চেতুয়। বেষ্টনী ঃ ইহাকে মহকুমার সর্ববৃহৎ বেষ্টনী বলা যাইতে 
পাঁরে। আয়তন৪৫ মাইল ১৪২০ ফিট । দাসপুর থানার মহিষঘাটা মৌজায় 
(নং ২২৩) মোহনখাঁপী খাল ও রূপনারায়ণের সংযোগস্থল হইতে আর্স্ত হইয়! 
মোহনখালী খালের বাম দিক বরাবর দক্ষিণবাঁড়, গৌরীচক, গোবিন্দনগর, 
বসন্তপুর প্রভৃতি গ্রামের পাশ দিয়া সেখান হইতে কাসাই বা পলাশপাঁই খালের 
বাঁম দিক বরাবর পশ্চিমে মহেশপুর, গোকুলনগর, স্থরতপুর, রঘুনাথপুর, 
ঘাটাল-কোন্নগর হইয়া প্রতাপপুরের নিকট শিলাই ও রূপনারায়ণের সংযৌগস্থল, 


বাধ ও বেষ্টন' 


ঘাটালের কথা ৫ 


হইয়া দক্ষিণে রূপনাঁবায়ণের পশ্চিম তীর ধরিয়া হরিশপুর, রাঁণীচক, গোঁপীগঞ্ 
হইয়া উত্পত্তিস্থানে শেষ হইয়াছে । 

(৬) পাল্সা ঝেষ্টনীঃ ইহা ঘাটাল থানায় অবস্থিত । আয়তন ৯ মাইল 
৩৬৪* ফিট । এই থানায় শিলাই নদীর পশ্চিমতীবে অবস্থিত বাঁড়গোঁবিন 
গ্রামের (নং ১১৫) একটি মন্দিরের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া বাড় আনন্দি, 
ভাঙ্গাদহ, গোপালনগর এবং পান্নার উত্তর পাশে কীটাখাল বা বুড়িগাঁং নদীর 
দক্ষিণতীর বরাবর কনকপুর, ধরমপুর হইয়া উৎপত্তিস্থলে শেষ হইয়াছে । 

(৭) ঘাটাল বাঘ; আয়তন ৫ ম$ইল ৫২৪০ ফিট. । ঘাঁটাল শহরেব 
পশ্চিমে যেখানে আড়গডা খাল বাহির হইয়াছে মেইখান হইতে বাঁধটি আরস্ম 
হইয়া শ্যামপুর, স্থকচন্দ্রপুর, চাঁউলি, চাউলি-সিংপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া 
শেষে!ক্ত গ্রামে শেষ হইয়াছে । 

(৮) খাসবাড় ঝেষ্টনী 2 ঘাট।ল থানার -অন্তর্গত ১৫ নং মৌজা 
খ/সবাঁড়। বেষ্টনীটির আয়তন ৫ মাইল ৫২৪ ফিটু। লালচক গ্রামে ঝুমি ও 
আমদা খালের বিভাগের নিকট আর্ত হইয়া ঝুমিখালের দক্ষিণতীর বরাঁবব 
পীর্বতীচক, প্রসাদচক এধং জয়বাগ এবং সেখান হইতে খাঁসবাঁড়, সাঁওয়াই 
এবৎ আমোদরকুলে আসিয়া শেষ হইয়াছে । 

এইগুলি ছ।ড়া ঘটাল থানায় বলবাঁমকুণ্ড ভেড়ি ও বলরামপুর বাঁধ এখং 
কাঁকুড়বীধ উল্লেখযোগা । চন্দ্রকোণা থানায় কয়েকটি ছোট বড়ো বাধ আছে। 
এই থানায় শিলাইয়্ের দক্ষিণ তীর বরাবর শ্রীরামপুর-গাঁংচা বাধটি ৭ মাইল 
২৬৮৬ ফিট দীর্ঘ। তাছাড়া হীবাঁধরপুর (মৌজা নং ২৭৫ )-কামারগেড়ে 
( মৌজা নং ২৭৭ ) বাধটি শিলাইয়ের দক্ষিণতীর হইয়া পরে কেটিয়া বাঁ খেটে 
নদীর পশ্চিমতীর বরাবর ঘুরিয়া কামাবগেড়েতে শেষ হইয়াছে । জনসাধারণের 
চেষ্ট৷ ও পরিশ্রমে আরও ছিয়াশিটি বাঁধ এই মহকুম।র নানাস্থানে আছে। 

এই মহকুমায় পূর্বোন্ত নদনদী ও খাল ছাঁড়া আরও কতকগুলির নাঁম 
উল্লেখযোগ্য । আমোদর একটি প্রাচীন নদী । ইহা মহকুমার একেবারে 
উত্তরপূর্ব সীমান্তে ঘাটাল থানার স্থলতানপুর ( মৌজ! নং ৫ ) মৌজার মধ্য দিয়া 
প্রবেশ করিয়া লক্ষ্ণপুর, ইড়পাঁলা, শ্তামচক, কিম্মৎ দীর্ঘলগ্রাঁম পর্যন্ত গিয়া উত্তর 
দিক হইতে আগত সীঁকরী বা শঙ্করী নদীর সহিত মনস্ুখ। মৌজায় মিলিত 
হইয়াছে । পরে উভয় নদী মিলিত হইয়া সঁকবী নদী নামে দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী 
হইয়া! গঙ্গাপ্রসাঁদ (মৌজা! নং ২৮) ও শ্রীরামপুরের (২৯) পাঁশ দিয়া 
বূপনারায়ণে পড়িয়াছে। ঘাঁটাল শহরের উত্তরপূর্বে অবস্থিত এই বিস্তীর্ণ 


৬ ঘাটীলের কথ। 


অঞ্চলটি আমোদর ও সাঁক্রী এই দুইটি নদী হইতে জাত বহু খাঁল-বিলে পূর্ণ 
এবং বর্ষায় এইসব স্থান খুবই ছূর্গম ও বন্যা প্র(বিত হইয়া থাকে । খাঁসবাঁড় 
বেষ্টনী ছাড়া এইদিকে আর কোন ঝেষ্টনী বা উল্লেখযোগ্য 
অপরাপর নদ নদী র্ 
ও খাল বাধ না থাকায় বেষ্টনী বহির্ভূত বহু অঞ্চলই বর্ষায় প্লাবিত 
হয়। ইহা ছাড়া পূর্বোক্ত পান্না বেষ্টনীর কাছাকাছি 
রাধাকাস্তপুর মৌজার নিকট শিলাইয়ের একটি খাঁল উত্তরবাহিনী হইয়া 
শিলারাঁজনগরের মধা দিয়া ঘাটাল শহবের কঞ্চনগর ও গন্ভীরনগর পল্লী 
দিয়া চাঁউলিকে বেষ্টন করিঝা পৃরৌক্ত শরামপুরের নিকট সীকৃরী নদীতে 
মিলিত হইয়াছে । পান্না বেষ্টনীর দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ কেটিয়া! বা খেটে নদীর 
শাখা-প্রশাখায় একটি আবর্তন চক্রের দ্বরা পরিবেষ্টিত । এই অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন 
শিলাই নদীর দক্ষিণ ও উত্তরাংশে বেশ কয়েকটি খাল বাহিত থাকায় এই 
অঞ্চল অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা নীচু ও বধায় প্রায়ই বন্যা প্লাবিত হইয়া থাকে । 
চন্ত্রকোণ। থানার পশ্চিমংশে মোড়াঁখালি খাল এবং পশ্চিম সীমান্তের কিছু 
অংশে দনাই খাল কিছুদুর দক্ষিণমুখী প্রবাহিত হইয়া পরে নীচের দিকে 
শিলাইয়ের সহিত মিশিয়াছে। ইহা চান্দুব খাল নামেও পরিচিত হইয়াছে । 
এই মহকুমায় এতগুলি নদনদী ও খাল বিদ্যমান থাকায় ভূমি স্বভাবতই 
ইহাদের পলিতে গঠিত হইয়া সমতল ও উর্বর হইয়াছে । প্রধানত এই অঞ্চলের 
বেশিরভাগ মৃত্তিকাই দৌয়াঁশ, স্থানে স্থানে এটেল ও বেলে মাটিও দেখা যাঁয়। 
মহকুমার পূর্বসীমায় বূপনাঁবাঁয়ণ নদীর তীরবতী ও তৎপার্্ববর্তী স্থান খুবই উর্বর 
এবং পশ্চিমে চন্দ্রকে ণা থানার মধ্য দিয়া বাহিত শিলাই নদীর সংলগ্ন ভূমিখণ্ড 
ও তৎপার্খববতী বহু স্থানই এইরূপ | বছরের হু সময় নানা! ফসল এইসব অঞ্চলে 
ফলিয়া থাকে । শিলাই, কাসাই ও রূপন।রায়ণের পপিমাচিতে গিয়া উঠা 
এই মহকুমার বেশির ভাগ অংশই উর্বরভূমিখগ্ুযুক্ত এবং ধান, পাট, আখ, গম, 
আলু ও অন্যান্য রবি ও খারিফ শস্য মহকুমার সর্বত্র প্রচুর পরিমীণে উৎপন্ন 
ণ হইয়া থাকে । অবশ্য, ঘাটাঁল ও দীসপুরের বন্তাপ্রাধিত 
টি কিছু কিছু এলাকার কথা বাদ পিলেও মহকুমার বেশির- 
ভাগ ভূমিই সমতল ও উর্বরশক্তি সম্পন্ন । মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমীংশের 
মতো! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাথরে ও কাঁকরে গঠিত নয়। মেদিনীপুর জেলার 
ভূপ্রূতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে দেখা যাঁয় ে, এই জেলার উত্তরে হুগনি 
জেলার সীমা হইতে চন্দ্রকো'ণা ও কেশপুর থানার ভিতর দিয়! বর্ধমান রোড, 
নামে পরিচিত যে পথটি মেদিনীপুর সহর পর্বস্ত আনিয়া! জগন্নাথ রোডের সহিত 


ঘাটালের কথ! শী 


মিলিত হইয়া! বাঁলেশ্বর জেলার মধ্যে ঢুকিয়া এই জেলাকে দুইভাগে ভাগ 
করিয়াছে, সেই পথটি জেলার দুপ্রকার ভূপ্রক্কতি নির্দেশ করে । সাধারণত 
লক্ষ্য কর! যাঁয় এই বর্ধমান-জগন্নাথ রাস্তার পশ্চিমদিকের মৃত্তিকা প্রস্তরময় এবং 
পূর্বদিকের অংশ মৃত্তিকাময়। এই রাস্তার পূর্বদিকের অংশেও দুপ্রকার 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায়_-উত্তরাংশ মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ অংশ নামাল 
বা নীচু। 

ঘাটাল মহকুমার বেশিরভাগ অংশ উক্ত বর্ধমান রাস্তার পূর্বদিকে অবস্থিত । 
এই বীন্ত।টি বর্ধমান হইতে আসিয়া পুবে আরামবাগ মহকুমার (প্রাচীন 
জাহানাবাদ? ) মধ্য দিয়া এই জেলায় প্রবেশ করিয়া! ক্ষীরপাঁইয়ের পশ্চিম দিক 
দিয়া ঝাঁকৃবা, কেশপুর প্রভৃতি হইয়া মেদিনীপুর শহরের উত্তরপূর্বে উপস্থিত 
হইয়াছে । মেদিনীপুর হইতে ক্ষীরপাই পধন্ত এই রাস্ত/টির দূরত্ব ২১ মাইল। 
হান্টার সাহেব ঠিক একশ বছর আগে এই রান্তাটিকে জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ 
রাস্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এই রাস্তাটি সেই সময় পাকা হইতেছিল। 
এই রাস্ত।ব পশ্চিমে কিছুদূর পর্যন্ত ভূমি মৃত্তিকাময়, কিন্তু চন্দ্রকোণা শহর ও 
তৎ্পার্থবতী অঞ্চল প্রধানত মৃত্তিকাময় হইলেও এই অঞ্চলের স্থানে স্থানে মাকৃড়। 
পাথর ভুমিনিক্নে লক্ষ্য করা যাঁয়। এই মহকুমার নামল বা! নীচু অংশ 
মোটামুটিভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল | দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ঘাঁটাল ও 
দাঁসপুর থানার দক্ষিণের কিছু কিছু অংশ লইয়া গঠিত। উত্তর পূবাঞ্চল 
মুখ্যত শিলাই, দাযোদর, সীক্রি প্রভৃতি নদীর মোহনাস্থল । এইসব স্থান বর্ষায় 
প্রায়ই প্লাবিত হইয়া থাকে । ইহার ফলে কষিকার্ষের খুবই ক্ষতি হয়। 

এই দেশের বেশির ভাগ স্থানেই নিখিড় বনভূমি বলিতে বর্তমানে কিছুই 
নাই । পূর্বে যাঁহীও বা ছিল, তাহ এখন ক্রমশ পরিষ্কার করিয়া আবাঁদযোগ্ 
ভূমিতে পরিণত হইয়্াছে। প্রাচীন বৃক্ষাদি দিন দিন লোপাট হইয়| যাইতেছে 
এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে পৃৰে যে সব জন্ত জানোয়ার বনে 
জঙ্গলে বাস করিত তাহাবরাঁও ক্রমশ নির্বংশ হইয়া 
সংখ্যাঁলঘুতে পরিণত হইয়াছে । সেকালে এদেশের বনে 
অনেক ভালুক ও বন্যবরাহের বাঁস ছিল। আগন্তক চিতাঁজাতীয় বাঘের কথা 
কখনও কখনও শোনা গিরাছে। শিয়াল, খযাকশিয়াল, খরগোস, ভাম, 
গন্ধবোকুল, উদ্দবিডাল, বনবিড়।ল, নেউল, বেঙর!ল, কাঁঠবিড়াল, হনুমান প্রভৃতি 
বন্তজন্ত এইদেশের নানাস্থানে এখনও দেখা যাঁয়। তবে হিংস্র বাঘ, ভালুক 
প্রভৃতি জন্ত এদেশের ক্ষুত্ীয়তন বনে জঙ্গলে এখন আর নাই । 


বনভূমি ও বন্যজান্ত 
(০789 28৮578০) 


৮ ঘাটালের কথা 


এই মহকুমার প্রায় সকল প্রকার ভূমিতেই যে সকল গাছ জন্মায় তাহারা 
জনসাধারণের চারটি প্রয়োজন মিটায়। (১) বাড়ি তৈয়ারির উপাদান 
(২) আহার্য (৩) ইন্ধন ও (৪) ভেষজপ্রদান। এই দেশের উত্তর ও 
পশ্চিমের বনাঞ্চলেই প্রথম প্রয়োজন সাধিত হয়। এই বনাঞ্চলের গাছগুলি 
শাল, মহল, কুস্তুমঃ চলা ( এদেশে ইহার নাম অচিন ), অজু, বকুল, বহুড়া, 
হবীতকী, কেমুদ, শিশু, জাম, মেহ.গিনী, সেগুন, নিম, খিরিশ, কদম, চাঁকন্দা, 
দেবদাঁক প্রভৃতি । হিজল, আকড়, তাল, কাটাবাঁশ, ভেলকো?, জাওয়া, তল্লা 
ও বাঁশনী বাশও গৃহাদি নির্মাণের উপাঁদানরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কাল 
হইতে কাষ্ঠতক্ষণশিল্প, গৃহের সরঞ্জাম, নৌকা, পাল্কি, গাঁড়ি প্রভৃতি নির্মীণে 
এ সব গাছ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । আম, জাঁম, কাঠাল প্রভৃতি গাছও 
এ কাধে ব্যবহৃত হয়। জালানী কাঠের জন্য এদেশে শিরিস, তেতুল, 
কন্কাঁপা, করঞ্জা, অশ্বখ, বট, পাঁকুড় প্রভৃতি গাছ অল্পবিস্তর সব জাঁয়গায়ই 
দেখা যাঁয়। শালের পাতা, নিম, বাবলা ও শিরিসের কাঠিও মানুষের 
প্রয়েজনে লাগে । ইহা! ছাড়া বেড়া দেওয়ার জন্য ভেবেও্া, বাঁংচিতা, ফণী- 
খনস প্রভৃতি ছোট ছে!টি লতাজাতীয় গাছও এই অঞ্চলের নানা স্বানে 
জন্মিয়া থাকে । 

ভেষজ বা ওঁষধের জন্য ব্যবহৃত হয় এ ধরণের গাছ প্রধানত গুল্মজীতীয় | 
ইহাদের নাম অনস্তমূল, বাঁক ( এদেশে বাঁকস্‌ ), তুলসীর নাঁনা শ্রেণী, নিষিন্দা 
বা বেগনে, চোল্পল্তে, সৌদাল, গুলঞ্চলতা, গ্যাদাল, রক্তপীচ, আকন্দ, নানা 
প্রকার গদগাছ, মনসা, পীঁচনের জন্য ব্যবহার বহু গুল্স ও বাঁন্সা প্রভৃতি পরগাছা, 
্বতকুমীরী, নীগদমন, আয়াপান, কালমেঘ, মুসাকানি. থানকুনি, হিংচে 
প্রভৃতি । এইসব গুলের কোন না! কোনটির ভেষজগুণ আছে। নানাজাতীয় 
ফুলও এই মহকুমার নানাস্থানে জন্মে । তাহাদের বিষয় কৃষিব্যবস্থা প্রসঙ্গে 
আলোচিত হইবে। 

জীবনধারণের উপযোগী খাছ্যের জন্য তুণজাতীয় উদ্ভিদ, যেমন ধান, গম, 
আঁখ, যব, ভুট্রী প্রভৃতি শস্য এবং শাঁক-সবজির মধ্যে আলুঃ পটল, বেগুন, 
কুমড়ো, লাউ, পুঁই প্রভৃতি মহকুমার প্রায় সব স্থানেই উৎপন্ন হয়। এদেশের 
কৃষি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে ইহাদের আলোচনা করা যাইবে । 

গৃহপালিত জন্তর মধ্যে গৌকু, ভেড়া, মহিষ, ছাগল, কুকুর ও বিড়াল। 
শীতকালের শেষে কোন কোন জঙ্গলাবুত স্থানে জাল পাতিয়া ও বন 
পিটাইয়! খরগোস শিকার কর] হয়। আদিবাসীরা প্রায়ই শিকার করেন। 
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ঘাটাঁলের কথা ৯ 


এখন অবশ্য তাহার অনেকে কৃষিকার্ধ ও দৈহিক শ্রম.করিয়া থাকেন। 
গৃহপালিত জন আজ হইতে প্রায় ৪০ বৎসর আগে সরকার হইতে 
পুরস্কার ঘোষণ] করিয়া বহু স্থানের হনুমান ধ্বংস 
করা হইয়াছে। 
আগে শিলাই ও রূপনারাঁয়ণে বনু কুমীর ছিল। খালবিলেও নর ও 
মতস্তভোঁজী ছুই প্রকার কুমীর থাঁকিত। এখন উহারা লুগ্ধ। উক্ত দুটি 
নদদীতেই শ্ুশুক এখনও আছে । অবশ্ট তাহাদের সংখ্য। কমিয়! গিয়াছে । 
গ্রামের জলাশয়ে ছুই জাতের গোধিকা থাকে । উহার! 
এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে পাঁন৷ বহন কবিয়! লইয়! 
যাঁয়। নেউল জাতীয় এক প্রকার গোধিক1 বিষধর সর্পকুলকে খাইয়া ফেলে । 
কিন্তু শিকারীদের অত্যাচারে উহারা লুঞগ্চপ্রায়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের 
দ্বারা ইহাদের রক্ষা করিলে অনেক উপকার পাওয়া যাইতে পাঁরে | বিশেষভাবে 
পলীঅঞ্চলে সর্প দংশনের ভয় অনেকটা কমিতে পারে । 
এদেশের নদীতে ভেট্কি, কাঁলবুস, কই, কাতলা, মূগেল, গাঁগর, বাঁচা, 
খামকাটারী, তারুই, কইভোলা, বোয়াল, গল্দা ও নোন] চিংড়ি, গুলে, ট্যাংরা, 
চেডো সারাবছরই পাওয়া যাঁয়। নদীতে খুঁটি বসাইয়া কালবুস মীছ ধরা হয়। 
ইলিস ও তোপ সে সাময়িক মাছ হিসাবে জ্যষ্টের শেষ হইতে এদেশের নদীতে 
ধরা পড়ে। বড়ো টান! জাঁলে বা বাচাঁড়ি ও কপিজাঁলে 
উহা'দিগকে ধরা হয়। তাঁরুই মাছ কুঁড়াজালির মত একটি 
বড় জালি ভুবাইয়া তাহার উপর এ মাছ গ্রাসিলে হঠাৎ টানিয়! তুলিয়া ধর 
হয়। ভেট্‌কি মাছি নোনা অঞ্চলে, নদী ও মাঠে হয়। রূপনারায়ণে একবার 
। ইং ১৯৫৪ সাল ) জোয়ারের জল সরিয়! যাইবার পর চড়াঁয় আটক পঁচিশ 
সের ওজনের ভেট্‌কি ধরা হইয়াছিল। কোন পুকুর বা দীঘিতে ভেট্কির 
পোন1 ছাঁড়িলে তাহাতে অন্য মাছ হইবার আশা থাকে না। ভেটুকি মাছ 
অন্য সব মাছ খাইবা ফেলে এবং উহাকে ধরাও খুব শক্ত । কোনও পুকুরে বা 
বিলে ভেট্ুকি ছাড়িয়া! উহাদের খা্ন্বর্ূপ চিংড়িপোনাও ছাড়িতে হয়। 
কীসাইয়ের কাত! পোনা ও শিলাইয়ের চিংড়ি এবং অন্তান্য হাবজি পৌনা 
পুকুর বা দীঘিতে ছাড়িয়া! মহকুমার নানাস্থানে মাছের চাষ করা হয়। হাওড়ার 
আমতার পোনাক়্ এদেশে মাছ ভালে! হয় না। বর্ধাকালে নদীতে বান আসিলে 
সকল মাঁছেরই পোন। কাপড়ের ন্যায় হুচ্ষ ছিদ্রযুক্ত জালে ধরা হয়। জোয়ারের 
জলে চিংড়ি পোনা পাওয়া যাঁয়। চৈত্র হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যে চিংড়ি 


জলজস্ত 


নানা জাতীয় মাছ 


১০ ঘাটালের কথা 


পোনা এবং ভাদ্রের মধ্যে অন্তান্ত পোন! পুকুরে ছাড়ার নিয়ম । পোঁনার 
ডিম্রকে ফুটাঁইয়া একটু বড়ো করিলে উহার নাম হয় হাবজি। উহা পুকুরে 
ছাড়িলে বাঁচিবাঁর সম্ভাবনা বেশি । শাল, বোয়াল ও চিতল মাছ কুই, কাত্ল। 
প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মাছ ও অন্যান্য মাছের শক্রু | 
টানা গাঁতি, ঘাট গাঁতি, বাচাড়ি, ধে ড়া, চট, চাটুনী, চাঁবী, মরুলা গাঁতি, 
কলি প্রভৃতি জালের নাম। জেলে ও অন্যান্যের মাছ ধরিবাঁর জন্য এইসব জাল 
ব্যবহার করিয়া! থাকেন ! খুনি, মুগরি, বৌঁপো, প1ঙ, হালুক, ঘা, চ্যাটাকল 
এবং হাড়িকলেও মাছ ধরা হয়। বধ দেয়া জল সেচিয়। মাছ ধরার পদ্ধতিকে 
“ডিীগ।ডী” বলে। ছিপ, হুইল, স্ততি, টাঙা, বড়সি এবং চার।কাঠিতেও 
মাছ ধরা হয়। 
এই দেশের পুকুর খাল-বিলে মরুলা, পুটি, টাংরাঃ চ্য।লা, খয়র1, লেছুস, 
পাবদা, ল্যাঠা, শোল, শাল, চ্যাং, গু তে, পঁকাল, বাণ, টেটেংবী, কই, খল্সে, 
মাগুর, পিঙ্গি, ভোলা, ঘুসো, গল্দ! চিংড়ি, গাংদাড়।, ডানকুনে, তেচোখে, 
ধোবাচি প্রভৃতি ছে৷ট মাছ জন্মে । কাকড়া, গেঁড়ি, শামুক ও ঝিনুক এবং রুই, 
কাতলা, মৃগেল, কালবুস, বাঁটা, কুড়চিবাটা, সজনেপুটি প্রভৃতি হয়। বড় বড় 
গুগ.লি বর্ষায় মাঠে-ঘাটে ননাস্থানে চরে । কচ্ছপ, কোল।ব্যাঙ ও ছোট বা!5 
স্থলে ও জলে উভয়স্থানেই চরে । নদীর কচ্ছপ বেশ বড়ো হয়। এই ছুট 
প্রকার কচ্ছপের মাংসই মানুষের খাগ্য । এদেশের নানান্‌ জাতীয় মাছের এক 
তালিক। বরদা পরগণ।র যছুপুর গ্রামের আঠার শতকের কবি রামেশ্বর 
চক্রবতীর প্রসিদ্ধ 'শিবায়ন" কাব পাওয়া যাঁয়। 
জল ও স্থলের গতে নানাশ্রেণীর সাপের বাস। জলের সাপ ঢেড়া, জল- 
বোড়া ও গেঁড়িভাঙা কেলে। স্থলের সাঁপ শ'খামুঠি, চন্দ্রবোড়া, বোড়া, বঙ্গবাজ- 
বোড়া, লাউভঙ্কা, কলিনাগিনী, গোখরো প্রভৃতি বিষধর । ঢ্যামনা, হেলে, 
মেটেলিব ব্ধি নাই। ঢ্যামনা সাপের কাঁখড়ে হাঁপানি 
ন্প ও সন্কা্ত রোগ সারিয়া যাইতে শোনা গিয়াছে। কেঁথো চিতি 
টাটিলে বিষাক্ত হয়। বিছার তিন জাতি-__কালো, 
তেঁতুলে ও ক্যাকড়া। মধু লাগাইলে কিংবা বিছা'তি ফল ঘসিলে বিছার বিষ নষ্ট 
হয়। শ্বেতকরবী ও ধন্বন্তরী গাছ ঘরে থাকিলে সাপ আসে না। গর্তবাসী 
ইছুরের বড় ও নেংটি ছুটি জাতি । কালো ইছুরের নাম এদেশে ছু'ছুর। উহাবা 
বিষাক্ত । ছুচোর চোখ নাই বলিয়। প্রবাদ । উহার! নিজ দেহের ওজনের 
চেয়ে বেশি খায়। আগ্নী, টিকটিকি ও গিরগিটি বা বহুরূপী সরী্প শ্রেণীর | 


ঘাঁটালের কথা ১১, 


ক্ষেত-খামারে ইছুর ধানের খুব ক্ষতি করে। বহস্থানে কঞ্চি পু'তিয়া বাঁখা 
হয়। উহাতে রাত্রে পেঁচা আসিয়া বসে ও ইছুর ধরিয়! খাইয়া ফেলে। 

এদেশে নানাশ্রেণীর পাখীও দেখা যায়। হল্দে গুড়ি দেখিতে খুব সুন্দর | 
মাছরাার তিনটি জাতি। সাদা মাছরাঙা পাখা নাঁড়িঘা শৃন্তে বহুক্ষণ একস্থানে 
থাকিতে পারে । বর্ণালি মাছরাঙা বাঁত্রিশেষে সবপ্রথম জাগিয়! গাঁন ধরে। ঘুঘু, 
সাঁরো, বাঁশালিক, গুয়েশালিক, সাত ভাই, হরিয়াল, টিয়া, 
ঢে কিন্।জী, নীলকঠ, পাতকুয়া, লক্ষমীপেঁচা, কালপেঁচা, 
বুলবুলি, ফিক্গে, বড়ীন বনপায়রা, সবুজ বুন্লবুলি, কাঠঠোক্রা, দোয়েল, শঙ্খচিল, 
ডে(মচিল, মাছময়ুর, বাজ বা শিক।রে, গাঁশ।লিক, কাদাঁর্ধোচা, তিতির, শকুন, 
সামখোল, দুই শ্রেণীর বক ও সারস প্রভৃতি পাখীগ্ুলি বড় এবং মাঝারি । 
বাবুই, চড়ুই, চাতক, টুনটুনী ও চুনচুনী ছোট পাখী। দীড়কাক, ছ[চিকাক, 
দুই প্রকার কোঁকিল, বাঁছুড, কলাবাছুড়, চাঁমচিকে প্রভৃতি পরিচিত খেচর । 
কিন্ত এরূপ বন খেচরের নাম অজ্ঞাত । পানকৌটি, জল, স্থল ও আকাশে সমান 
বিচরণপটু, ডুব সাতাবরেও দক্ষ। ভাকপ।ধীরা দৌড়ে নিপুণ । পায়রা, হাস ও 
মুরগী গৃহপালিত পখী। হান ও মুরগী অল্প উড়িতে পারে । পায়রার বিভিন্ন 
শ্রেণী আছে। পাঁতকুয়া পাখী কাকের মতো। পিঠের পালক লাঁলবঙের | 
ইহার মাংসে প্রীহা বেগ স।বে বলিয়া শোনা যায়। 

হল্দেগু ড়ি, চুনচুনী ও বাবুই পাখীর] বাপা নির্মাণে নিপুণ । গর্তে, গাছেখ 
কোটরে ও গ।ছে পাখীরা বাসা করে। গতবাঁসী মাছরাঙাঁর বসা খুব নোংরা । 
কিন্তু পাখীটি সুন্দর ও স্বন্বর।! গরমকালে বাচ্চা জন্মানোর সময়ই পাখীব। 
সাপারণত বাসা করে। বাবুইয়ের বাসায় বয়নশিল্পের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 
উহাদের লম্বা ও গোল ছুই জাতের বাসা হয়। হলদে গুড়ির বাসা গদিযুক্ত 
ঝুড়ির মতো । ট্রনট্রনী ও চুনচুনীর বাসা ঈষৎ লম্বা ও গোল বেগুনের মতো, 
ভেতরে তুলার গদি। 

পতঙ্গজীতীয় কালে ভোমর]1 ও তাহাদেরই এক জাতি লাল গোলাকার বড় 
বা লম্বা টিপি বা বাসা তৈয়ারি করিয়া ডিম পাঁড়ে। সাধারণত বৌল্তাঁর 
বাসার নামই টিপি। উহা তাহাদের ডিমের আধার। মৌমাছি ছুই 
শ্রেণীর-বড় জাত বৃহৎ চাক করিয়া মধু ও ডিম রাখে। ইহাদের মধু 
পাতলা । ছোট জাতের চাক ছোট, মধু গাঁট। পদ্ম পুকুরের ধারের 
মৌচাকের মধু চোখের পক্ষে উপকারী । রাণী মৌমাছির খাছ্রূপে মৌমাছি 
যে জিনিসটি তৈয়ারি করে তাহা পক্ষাঘাতনাশক ও ওধধরূপে মানুষের 


পক্ষী কীট-পতঙ্গ 


১২ ঘাটালের কথ 


হিতকারী। বাঁজারে. উহার দামও খুব বেশি। কেঁচোর মতো! বোল্তা 
টিপিতেও মাছ ধরার টোপ হয়। 

পিঁপড়ার কয়েকটি শ্রেণী এই দেশের নানাস্থানে লক্ষ্য করা যায়। গাছের 
পাতা জোড়া দিয়া যাহার] বাসা করে তাহাদের নাম কুরকুট | উহাদের বং 
লাল। ডিমে হুপিং কাসি ভালো হয়। ডিয়ে পিঁপড়ে ছুই জাতের | এক জাতি 
হিংন্, অপর জাতি অহিংম। ক্ষুদি লাল পি পড়ে হিংম্র। কালে অহিংস । উই 
ছে'টি ও বড়ো! টিবি গড়িয়! উহার ভিতরে বাস করে । উহাদের চোখ নাই। 
উইচিংড়ে, ঘুরঘুরে, নানাজাতের পোকা ও কৃমি পাখীর খাগ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 
উহা শন্তের ক্ষতি করে। প্রজাপতির শ্রেণী অনেক । উহাদের চিত্রল শবীর 
আকষণীয়। রেশমকীটের নাম খুটিপোকা। তুতপাতা উহাদের খাছ্য। 
এই দেশে আরও কয়েক শ্রেণীর পি পড়া ও পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

মহকুমার ভূতান্তিক ক্রম অনুসারে অঞ্চল বিভাগ £ 

প্রধানত শিলাই ও ক।সাইয়ের পলিমৃত্তিকাঁয় এই মহকুমা! গঠিত হইয়াছে, 
ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । সেইজন্য এই অঞ্চল প্রার্কতিক সৌন্দর্যমণ্তিত। 
বনভূমি হাঁস পাইলেও নদনদী মণ্ডিত মহকুমার নানা স্থান ও শস্তশ্টামল ক্ষেত্র 
প্রকৃতির লীলানিকেতন | ভূতীত্বিক ক্রম অনুসারে ইহাকে ছয়টি অঞ্চলে ভাগ 
করা যায়ঃ (১) অশ্বাঞ্চল (২) বনাঞ্চল (৩) বান্বাঞ্চল (৪) নিম্নাঞ্চল 
(৫) সমাঞ্চল ও (৬) মিশ্রাঞ্চল। বিস্বত অতীতে এই স্থানের সমগ্র এলাকা 
জুড়িয়া যে মহারণ্য ছিল তাহার চিহ্ন মৃত্তিকার নিষ্ষে প্রচ্ছন্ন । উত্তবাঁংশের 
অশ্মাঞ্চল সদর মহকুমার (উত্তর) গড়বেতা পর্ষন্ত বিসভৃত। এঁ অঞ্চলের মৃত্তিকার 
নীচে স্থানে স্থানে প্রস্তবীভূত বৃক্ষকাণ্ডের অংশ দেখা মায় আবার নিম্নাঞ্চলেপ 
গোছাতি গ্রামের (দীসপুর থানা, মৌজা নং ১৬১) ভূগর্ভে প্রায় অঙ্গাবীভূত 
বুক্ষরাজির সন্ধানও পাওয়া শিয়াছে। অশ্মাঞ্চলের সহিত মিশ্রিতভাবে উত্তর 
পশ্চিমে মহকান্তার বা বনাঞ্চল শাল, মন্তয়] প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ । দাঁসপুর 
থানায় শিলাইয়ের দৃক্ষিণতীরবর্তী কালসাপ] নামক বিস্তৃত মাঠসমেত পশ্চিমের 
অনেকখানি স্থান জুড়িয়া খান্বাঞ্চল। দক্ষিণপূর্বদিকে প্রায়শ নিম্নাঞ্চল, ইহা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে! মধ্যভাগে সমাঞ্চল শস্য ও শিল্প সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ । 
সমাঞ্চলের পরে বৃন্তাকারে মিশ্রাঞ্চল অবস্থিত। বিক্ষিপ্তভাবেও এই অঞ্চলের 
স্থিতি আছে। 

অশ্বাঞ্চল, বনাঞ্চল, বান্থাঞ্চল ও নিম্নঞ্চলের কিছু অংশে কবি ও শিল্পাদির 
'অস্থবিধার কারণে দূর অতীত হইতে বৃত্তিহীন জাতিদের কতকজনের পেশা! 


ঘাটাঁলের কথা ১৩, 


ছিল শিকার, মাছধরা ও দস্থ্যতা প্রভৃতি । সমংঞ্চলে মানবসংস্কৃতির স্ষ্ঠ বিকাঁশ 
দেখা যায়-_কষি, শিল্প, ব্যবসায়াদির সুবিধায় এই অঞ্চলে 'সভ্যতা স্ববমভাবে 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 

প্রস্তরীভূত একটি দন্ত এদেশে লক্ষ বসর আগের মাঁনবকে জানাইয়! দেয়। 
কাপাইয়ের সন্নিহিত স্থানে প্রস্তরযুগের মাঁনবগণ তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রাদির 
নিদর্শন রাখিয়া! গিয়াছেন। ইহাদের পরবর্তী বংশধর দ্রাবিড় ও অস্ত্রীকগণ 
গ্রামের নাম ও ভাষায় চলিত শব্দসমূহের ভিতর দিয়া জীবন্ত । নাঁড়াজোল, 
ডানিকলা, লাওদা, ইড়পালা প্রভৃতি গ্রাম এবং ক্যাদাল, বাঁখুল, গেড়ে, ঠ্যাকা, 
একাশি, তাঙ্ছুড়ে, রাকাড়া, ভাউলে, খেদাঁড়া, খালুই, পেখে ইত্যাদি আমাদের 
ভাষার প্রচলিত শব্দও ছুই জাতির ম্মরক। দ্রীবিড়দের পরিত্াক্ত একটি 
দুর্গও এই মহকুম।র প্রীন্তবর্তী মলিঘাটার নিকট আছে । উহার নাম তেলঙাঁর 
গড়। প্রাচীন দ্রাবিড় ও অদ্ত্রীকগণের সহিত এই দেশের সহিত সম্পর্ক 
এঁতিহাসিকদের বিম্ময়ের বিষয় । 

ভূমি ও প্রক্কৃতি নকল সম্পদের আধাররূপে জীবজগতে লক্ষমীস্থানীয়া | ইহার 
মালিকানার জন্য সংগ্রামই যুগে যুগে ইতিহাসের গতি নির্ণয় করিয়াছে। ভূমি 
হইতে রস আহরণ করিয়া ও ইহাকে অবলম্বন করিয়া গাছপাল। বাঁচিয়া থাকে । 
তাই উদ্ভিদ্‌ ভূমির প্রথম মালিক | জীবজন্তর অনেকে উদ্ভিদ্ভোজী | বাসের জন্য 
ইহাদের অরণ্য আবশ্তক | হিংঅজন্থগণ প্রধানত উদ্ভিদ্ভোজী জন্তগণের উপর 
নির্ভর করে। এই ছুই শ্রেণীর জীব ভূমির দ্বিতীয় মালিক। জনসাধারণ ও 
রাষ্ী ইহার তৃতীয় মলিক। জনসাধারণ প্রধানত চাঁরভাগে বিভক্ত £--কৃষক, 
শিল্পী, বণিক ও জনতন্ত্রনিয়ামক বা রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি । ভূমি ও 
প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ইহারা ব্ব স্ব কার্ধ ও সমাজের সেবা! করিয়া থাঁকেন। 
তাই এই দেশের ভূমি ও প্রকৃতি সর্বাগ্রে আলোচিত হইল। 


গ্রচ্ছপঞ্জী 2 


এই পরিচ্ছেদ রচনাঁয় নিম্নোক্ত গ্রন্থের কোন কোন স্থান হইতে সাহায্য 


গ্রহণ করা হইয়াছে £ 
(১) আআ. ভা. 79০৪৪: 49850861081 299090৮ 06 890881, 


০1906 7 70196106801 141012900 &00 1708]1 (1876), 
(২) যৌগেশচন্দ্র বন্থ £ মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথমভাঁগ (১৩২৮ লং) 


হ্িভীম্তর অম্থ্যাম্ত্ 


ইতিহাম 


'ঘাটাল” নামের উৎপত্তি ঃ 

ঘাঁটাল মহকুমার সদর কার্যালয় ঘাটা'ল শহরের নামেই মহকুমীর নামকবণ 
হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই স্থানের নাম কি ছিল তাহ! বলা কঠিন । 
সম্রাট আকববের বাঁজত্বকাঁলে আবুল ফজল রচিত স্ুপ্রসিদ্ধ 'আইন-ই-আকবদী 
গ্রন্থে উল্লিখিত সরকার মান্দারণের অধীন এই জেলায় যে চারটি মহাঁল অবস্থিত 
ছিল, তাহাঁদের ঘধো ঘাটাল বলিয়া কে।ন মহাঁলের নাম নাই । এই চাটি 
খহাল হইল-_-চিতুয়া, হাঁভেপি মান্দারুণ, সাভাঁপুর ও মহিষাঁদল। হাঁভে'প 
মান্দারুণে অন্তর্গত ছিল পরবতী কাপে গঠিত চন্দ্রকোণা1 ও বরদ1 পরগণ। | 
ঘটাল এই বর্দা পরগণ|ঝ অন্তরভূক্তি। কিন্তু তখনও সম্ভবত এই নামটি 
উৎপত্তি হয় নাই বা হইলেও আসল নামটি কি ছিল জানা যায় না। আঁইন-ই- 
আকবরী ষোল শতকের শেষাশেষি রচিত হর । 

ইহার বেশ কিছুকাল পরে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বলতান সুজার ব্যবস্থায় খন 
পূর্বতন “সরকার বিভাগগুপির নৃতন গঠন হয় তখন সরকার মান্দারণের মহল 
»ঁভেলি মান্দাকণের অগ্তভূক্তি বরদা ও চন্দ্রকোণা অঞ্চল সরকার পেক্ষোসের 
অন্তর্গত হয়। ঘাঁটনল নামের উল্লেখ তখনও পাওয়া যায় না। ইহার পর 
বাংল।র সুবাদ!রু মুশিদকুলি খানের সময় ১৭২২ খ্রাষ্টান্দে বাঁজস্বের নূতন হিসাপ 
প্রস্তুত হইলে বাংলার পূর্বতন “সরকাঁর'গুলির পুনধিন্তাস হয় এবং “চাঁকলা? 
বিভাগের স্ষ্টি হয়। প্রাচীন মহালগুলি তখন “পরগণা” নামে পরিচিত হইতে 
থাকে । খাটাল মহকুমার বর্তমান ভূভাগের বেশির ভাগ তখন চাক্লা 
বর্ধমানের অন্তভুক্তি ছিল। সেই সময় সম্ভবত এই মহকুমা তিনটি প্রধ!ন 
পরগণার সমষ্টি ছিল--চিতুয়া, বরদা ও চন্ত্রকোণা । 

'“ঘাটাল” এই নামটির স্প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৬৭-_১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 
অঙ্কিত মেজর রেনেলের মেদিনীপুর জেলার এই অঞ্চলের মানচিত্রে । কিন্তু 
ইহাব উচ্চারণ তখন ছিল 19০৪” বা গষ্টাল। মানচিত্রে শিলাই তীরবর্তী এই 
স্থানে একটি পতাকা চিহ্নিত আছে দেখা যায়। এই মানচিত্রে পরবর্তা কালের 
ঘাটাল মহকুমার প্রায় সমগ্র ভূভাগে চিতুয়া, বরদা ও চন্দ্রকোশা-এই তিনটি 


ঘাঁটালের কথা ১৫ 


পরগণার সুম্পষ্ট উল্লেখ আছে। চন্দ্রকোৌণা পরগণার দক্ষিণপশ্চিমে 
বামিনভূম (78701200000 ) বা ব্রাহ্মণভূম এবং পূর্বে বরদা পরগণা ( 3010917 ) 
এবং তাঁহার উত্তরে জাহানাবাদ ( 0808087)50 ) এবং রূপনাবায়ণ নদের পূর্বে 
ভূরশুট (709801৮ ) পরগণার নাম আছে । চিতুয়ার দক্ষিণে কৃতুবপুর 
(08৮৮০০০০:) ও তাঁহার দক্ষিণে সাহাপুর ( 9৪৬০9 ) পরগণারও নাম 
আছে। রেনেলের মানচিত্রঅঙ্কনের সময়ে ঘাটাল ধরদ! পরগণাঁর অন্তর্গত 
প্রসিদ্ধ স্থান রূপে পরিগণিত হইয়।ছিল বলিয়া অনুমান করা! যায়, তবে 
খন ইহ] ঠিক 'ঘাটাল” নামে পরিচিত ছিল নাঁ। ইহারও প্রায় একশ বছর 
পরে ১৮৭৪ খ্রীষ্টব্বে অহ্থিত তদানীস্তুন সাভেষ়র জেনারেলের কার্ধালয় 
হইতে প্রকাশিত মানচিত্রে “ঘটাল” ( 017৮8] ) এই নামের স্পষ্ট উল্লেখ 
পাওয়া যায় । 

কিন্ত 'ঘাঁটাল' শব্দটি ঠিক কোন শব্দ হইতে আসিয়াছে বা ইহার নাম- 
করণের তাৎপ্যত বাকি সে সম্পর্কে মতভেদ লক্ষ্য করণ যায়। প্রায় প্রতিটি 
ধতিহাপিক স্থ।ন ব) প্রসিদ্ধ নগরের নামকবণেব ভিতর কিছু না কিছু অর্থ 
থাকে । এবং সেই অর্থ অনেক সময় স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাস বা ঘটনার 
উঙ্গিত করে। ঘাটাল শব্দটি ঠিক গোড়ার দিকে কি ছিল সে সম্পরকে সংক্ষেপে 
একটু আলোচনা কবা যাইতে প।বে £ 

বর্তমান ঘাঁটাল শহবের মধ্য দিয়া প্রবাহিত শিলাইয়ের ছুইতীরে অনেকগুলি 
প্রাচীন ঘাঁট লক্ষ্য করা যাঁয়। সেকালে এই স্থান ব্যবসায়-বাণিজ্যে খুবই সমৃদ্ধ 
ছিল এবং শিলাইযের উপর দিয়া নৌচল।5লের বেশ সুবিধা থাকায় এইসব 
থাঁটে বন্ধ বাণিজাতরী আসিয়া পৌঁছিত। তখন এই অঞ্চলে রাস্তা-ঘাঁট তেমন 
না থাকায় শিলাই-তীরব্তী এইসব ঘাটগুলিই লোক চলাচলের প্রধান উপায় 
ছিল। অতএব সহজেই মনে হইতে পারে বহু ঘাট থাকায় এই স্থান “ঘাটাল' 
নাঁমে পরিচিত হইয়াছে । খাটি +আল ( বু অথে )হ ঘাটাল। ইংরেজবাও 
ইহাকে 49886%]” এই নাঁমে পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। 

কিন্তু ইংরেজদের এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তারের বহু আগে এই স্থানের 
অবশ্যই একটি নাম ছিল। এবং সেই নামটি সম্ভবত ঘ'টিয়াল- ঘটিআল১» 
ঘাট্যাল-্ঘাট্রাপ (ইংরেজি উচ্চারণে ইহা 0০৮৪৪০1 বা গণ্টীল ) ঘটাল 
এইভাবে রূপান্তর হইয়াছে । পবব্তীকালে উচ্চারণ বা লেখার স্থবিধার জন্য 
চ্্রবিন্দুটি তুলিয়! দেওয়া হয়। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটাল এই শব্দটিরও 
উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। যেমন, এখানকার দেওয়ানি আদালতের সীলমোহবে 


১৬ ঘাটালের কথা 


নামটি ছিল 35268]? | এই দেওয়ানী কোর্টের পার্খবর্তা কাছারি ঘাটেও 
05208)” শব্দটি ক্ষোর্দিত আছে । ১৮৮০ শ্রীষ্টাব্দে এই ঘাটের উপর ইংবাজিতে 
ক্ষোদদিত একটি লিপিযুক্ত মার্বেলফলক স্থাপিত হইয়াছিল। এই ফলকে 
নল. 14. 990. এবং চ., 070%৮69৫র নাম ক্ষোদিত আছে। সম্ভবত ইহারা 
হরিমৌহন সেন এবং বাঁমাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়, এখানকার পূর্বতন ছুই মহকুমা 
শাসক । দেওয়ানি আদালতের নিকট সরবেড়িয়ার চৌধুরীঘাঁটে সংস্কৃতে রচিত 
যে শ্লোকটি একটি ফলকে ক্ষোদিত আছে তাহা নিয়ে উদ্ধাত হইল । ইহাঁতেও, 
সংস্কৃতে “ঘণ্টাল' এই শঙ্ের উল্লেখ আছে । 

“্ঘণ্টালে সকলান্‌ স্থখেন তটিনীক্গানান্্পানাদিকম্‌ 

নিত্যং কারয়িতুং চতুরুরিকুলে।ডুঁতেন পৃতাত্মন! | 

সাঞ্ধং শ্রীলশিবপ্রসাঁদস্ধিয়! সরবেড়িয়াবাসিন। 

শরীযুক্তেন মহেন্দ্রনাথকৃতিনা সত্তীর্থমেতৎ রুঁতম্‌ ॥” 
--অর্থাৎ “সকলে যাহাতে ঘণ্ট।লে স্থুখে নদীতে সান ও জলপাঁনাদি করিতে 
পাঁরেন সেইজন্য সরবেড়িয়ার শ্রীমহেন্্রনাথ ও শিবপ্রসাঁদ চৌধুরী দুইজনে মিলিয়' 
এই ঘাঁট করাইয়া! দিলেন।” এই ঘাটটি ১৮১৪ শকাঁব বা ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষ্িত হইয়াছিল। অন্যান্য আরও স্থানে ঘণ্টাল বা ঘাঁটাল শব্দের প্রয়োগ 
আছে কিনা তাহ] অনুসন্ধানের বিষয় । 

অতএব মনে হয় শব্দটি আগে ঘণ্টাল বা ঘাটালই ছিল। ঘাঁটিআল 

হইতেই “ঘাটাল" শব্দের উৎপত্তি । পরে ঘাঁটির ই-কার লুপ্ত হইয়া পরবর্তী 
আ-কাঁর পূর্ববর্তী বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হইয়! “ঘটাল বা “ঘান্টালে' পরিণত 
হইয়াছে । উচ্চারণের সুবিধার জন্য ঘাঁটি শব্দটি “ঘাঁটি এইরূপেও ব্যবহৃত 
হইত। তাহার পর “আল” প্রত্যয় যুক্ত হইয়। ঘাটযাল বা খাঁট্টাল। রেনেলের 
উল্লিখিত গট্টাল বা গট্ট(উন ঘাটিয়াঁল-ঘাটিয়াল হইতেই আপিয়!ছে মনে হয় । 
অতএর বোঝ! যাইতেছে আঠার শতকের শেষের দিকেও 'ঘাটিয়াল” কথাটি 
প্রচলিত ছিল । ঘাটালের কিছু পশ্চিমে ববদাঁয় শোভা সিংহের বিরাট গড় ছিল 
এবং সম্ভবত বর্তমান ঘাঁটালে তাহার একটি সেনানিবাস বা সৈন্যদের ঘাঁটি ছিল। 
এই স্থ।ন হইতেই সৈচ্যসামন্ত লইয়া! ১৬৯৫-১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বরদারাঁজ শোতা সিংহ 
রর্ধমানরাজ কষ্জবামের রিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা করেন। শোভাসিংহের মৃত্যুর পর 
তাঁহার ভাই হিন্মৎ সিংহ ( ঘাটাঁলের কিছু দক্ষিণে নিমতলায় তাহার বাজধানী 
ছিল ) এবং চন্দ্রকোণার রাজীর সম্মিলিত বাঁহিনীকে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীস্তন 
বর্ধমানরাজ এই ঘাটালেই পরাজিত করিয়া এই অঞ্চলে তাহার আধিপত্য 
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বিস্তার করেন । 1910800:9 1018606 08596699:এ (1911) ও'ম্যালি 
সাহেবও ইহা! বলিয়াছেন ঃ 
প]59 10900918৪৪9 60 798. 2921568. [0 ৮5৮ (20098010652 
00800806 )১ 3128681 091706 8 £00619 0036 16 ও 890008009) 61088 19৮ 
109৮%9928 0139 081100108%110199 01 135670 200. 001678, 10009] 6150.16101) 
6869৪ 6178৮ 6109 515 0 8087 79, 99198690. %1)6 &11190. 60998 04 61১০ 
185]29 01 015007510009 900. 13805, 56 0910568] 11 1109. টব 1006812, 
(7105651১55৪ 16 15 0890. 6০0 109 081199) 8৪ 107 8 10105 61709 0109 ৪9%% 01 
60929001098 01 08105, 01061] 8980: 0 6159 908 7%]%, 
| (7, 181.) 


অতএব মৌটামুটি সিদ্ধান্তে আসা যায়, বর্তমানে প্রচলিত “ঘাটাঁল? শব্দটি 
গোড়ায় ঘাটিয়াল শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল । শোভা সিংহের সময়ে 
সতেরে! শতকের শেষ দিক হইতেই সম্ভবত এই স্থানের অভ্যুর্ঘয় হয় এবং সেই 
সময় হইতেই বোধ হয় “ঘ ।টিয়াল” নামটির উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজি 
রীতিতে ইহার “ঘাটাল” শব্দে পরিণতি ঘটিয়াছে এবং চন্দ্রবিন্দুটি অনাবশ্যকবোধে 
পরিত্যক্ত হইয়াছে! বহু ঘাট এইস্থানে থাকার জন্য “ঘাটাল" শব্ধ হয় নাই, 
ইহ1 একপ্রকার নিশ্চিত । 


প্রাচীন ইতিহাস 2 


ঘাটাল মহকুমা! খুবই এতিহামপ্তিত এবং ইহার প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত 
বৈশিশ্ট্যপূর্ণ। মেদিনীপুর জেলার উত্তর পূর্বাংশে অবস্থিত এই মহকুমার বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল প্রাচীনকালে রাঢদেশের সুদ্দ বিভাগের অন্তভূতি ছিল। জৈনগ্রন্থ 
“আয়ারাঙ্গ সুন্ত' বা আচাবাঙ্গ ক্ত্রে রাঢদেশের বা রাঢ়ার যে ছুটি বিভাগের উল্লেখ 
আছে তাহা বজ.জ বা ব্জভূমি এবং স্থবভ বা সুম্বভূমি। বজ্রভূমি ব! ব্রহ্মভূমি 
উত্তর রাঁঢ় এবং স্থুন্মভূমি মোটামুটি দক্ষিণ-রাট়। সে সময় দক্ষিণ-রাঢ় বলিতে 
বর্তমানের হাওড়া ও হুগলি জেল৷ এবং বর্ধমানের অধিকাংশ স্থান বোঝাইত। 
সথপ্রসিদ্ধ তা্রলিপ্ত রাঁজ্যও এই স্ৃক্মভূমির অন্তভূত ।ছিল। মহারাজ রঘু এই 
বুক্ষভূমির মধ্য দিয় দক্ষিণ সাগরের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং যাত্রাপথে 
কেপিশা” (বর্তমান কাসাই নদী ) অতিক্রম করিয়াছিলেন । গঙ্গীভাগীরথীর 
পশ্চিম তীরবর্তী একেবারে দক্ষিণদ্িকের এই বিশ্রী ভূখণ্ড যে খুবই প্রাচীন 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই জেলার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত সুপ্রাচীন 
তান্রলিপ্ত নগরী বা বর্তমান তমলুক একলময় এই সুক্ষরাজ্যের রাজধানী ছিল, 

ক 


১৮ ঘাটালের কথ 


এবং তাত্লিঞ্চ খন একটি পৃথক রাজ্য ছিল তখন এই জেলার সমগ্র পূর্ব ও 
উত্তরাংশের কিছু অংশ এই রাঁজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। 

ঘাটাল মহকুমার প্রায় সমগ্র অংশই প্রাচীন স্হ্গভূমি বা দক্ষিণ রাঁঢের 
অন্তর্তী থাকায় এবং একসময় তাঁম্রলিপ্তবীজযরও অঙ্গীভূত হওয়ায় এই 
অঞ্চলের স্রপ্রাচীনত্ব সহজেই অনুমিত হয়। ইহা! সমুদ্র উপকূলভাঁগ হইতে 
বন্ুদূরে অবস্থিত এবং মেদিনীপুর জেলার প্রাচীনতম পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম 
ল্যাটেরাইট, অঞ্চলের সংলগ্র এলাকা । মহাভারতের যুগেও তীত্রলিপ্ত এক 
প্রসিদ্ধ ধন্দর ছিল এবং বৌদ্ধ ও মৌধৃযুগেও তাম্রলিপ্ত যে সপ্রসিদ্ধ রাজা ছিল 
তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সময় এই স্থান তাম্রলিপ্ত বাজ্যের 
এলাকা ভুক্ত থাকায় এই অঞ্চল আম্রলিঞ্ধ সভাতার দ্বারা প্রভাবিত হইয়' 
থাকিবে। বৌদ্ধ ধর্মের এক প্রসিদ্ধ কেন্দ্ররপে তাত্রলিপ্ত সে যুগে পরিগণিত 
ছিল এবং সম্পগ্র তাঅপিপ্ত রাজ্যেও এই ধর্মের বাঁপক প্রচার হইয়াছিল | 
তাম্রলিঞ্চ রাজ্যের নানাস্থানে অনেক ছোট বড় নগর গভিয়! উঠে এবং সে সব 
স্থানে বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরও নিখ্সিত হয়। বন্ধ নদনদী অধ্যুষিত তাম্রলিপ 
বাজ্যে সে যুগে নৌচলাচল ও ব্যবসায় বাঁণিজোর প্রসার যেমন একদিকে হয়, 
তেমনি বৌদ্ধধর্মের প্রসারের ফলে বু বিদেশী পর্যটক ও বৌদ্ধ ভিক্ষ ও শ্রমণ 
এই অঞ্চলে পদার্পণ করিতেন । এই মহকুমার পান্না! গ্রামে বনু প্রাচীন যেসব 
পুরাবস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে এ স্থানে সমৃদ্ধিশালী এক প্রাচীন 
নগরের অক্বিত্ব অনুমান করা যায়। পান্না গ্রামটি ঘাটাল শহরের প্রায় 
ছয় মাইল দক্ষিণে শিল।ই নদীর পশ্চিম জীবে অবস্থিত। বিভিন্ন পুরাব্স্ত ও 
দেবদেবীর বন মুত্তির মধ্যে এখানে ছয়েকটি বুদ্ধমৃতিও পাওয়া গিয়াছে। 
অতএব অনুমান করা যায় বৌদ্ধ ধা তৎ্পরবর্তী যুগে এখানের সেই বিস্ৃত 
নগরটিতে একদ1 একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং এই গ্রামের পাশ দিয়া “দাবির 
জাঙ্গাল' নামে বিলুপ্তপ্রায় একটি প্রাচীন বাস্তার অস্তিত্ব হইতে মনে হয় এই 
স্থানের সঙ্গে তাম্রলিপ্ত নগরীর যোগাযোগ ছিল। তাছাড়া প্রাচীন শহর 
চন্দ্রকোণায় এবং তংপার্খবর্তী অঞ্চলসমূহে বৌদ্ধধর্মের যে ব্যাপক প্রসার 
হইয়াছিল তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। চন্দ্রকোণায় বেশ কিছু 
প্রাচীন বুদ্ধমূত্তি ও বিলুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদের অবস্থিতি হইতে এই সিদ্ধান্তে 
আসা যায়। এই মহকুমার আরও অনেক স্থানে বেশ কিছু বুদ্ধমূত্তি পাঁওয়! 
গিয়াছে! ইহা হইতে সুনিশ্চিত হওয়া যায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক ও স্থদূর- 
প্রসারী প্রভাবে এই অঞ্চলে এ মৃত্তিগুলি নিখ্িত হইয়াছিল এবং বৃহত্তর 


ঘাটলের কথা ১৪ 


তাম্রলিপ্তের অংশরূপে এই স্থান যে প্রাচীন কাল হইতেই স্থসমুদ্ধ ছিল তাহাতে 
কোন সন্দেহ নেই । 

এই মহকুমার প্রায় সমস্ত অঞ্চল একসময় পরাক্রীস্ত গঙ্গারিডি বাঁজোর 
অংশ ছিল বলিয়া অন্ষমান করা যাইতে পারে । সম্রাট চন্দ্গ্ুপ্তের রাজত্বকালে 
( শ্ীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাবী ) গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে জানা যায় 
সেই সময় আর্ধীবতের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গীরিভই ঝা গঙ্গারিভি নামে এক স্বাধীন 
পরাক্রাস্ত রাজা ছিল এবং এখানকার বড বড় দুর্জয় রণহস্তী শক্রদের ভীতির 
কারণ ছিলল। বিজয়ী গ্রীকরাজ আলেকজাগ্াঁরও ইহাঁদের ভয়ে এই রাঁজোর 
দিকে অগ্রসর হইতে পাবেন নাই | এ তিহাসিকগণের মতে বাট, স্ন্দ ও 
তাঁঅলিপ্ডিরাজ্যগুলি এই গঙ্গ।রিডি হা গঙ্গারখটী রাজের অংশ ছিল। এই 
গঙ্গারিডি রাঁজ্য তখন এক প্রবল প্র তাঁপশালী রজার অধীনে শাসিত হইত। 

কাপক্রমে এই গঙ্গাবিডি, তাঅলিপ্ত, সুঙ্গ রাজ্যগুলির পতন হয় এবং এইসব 
ঞ্চলে উড়িগ্াব বাজারের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে 
উড়িষ্যার চোড়গঙ্গরাজাদের আধিপতা 'মিধুনপুর” অর্থাৎ বর্তমান মেদিনীপুর 
পর্ধন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং অনন্তবর্ধন চোড়গঙ্গ গঙ্গাতীরে মন্দীররাজকে 
পরাজিত করিয়া তীহার দুর্গনগর “আবম্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মন্দার 
নিশ্চিতভাবে বতমান মন্দারণ বা মদারণ, মধ্যযুগের সরকার মন্দারণ বা গড 
মন্দারণ এবং 'আরম্য” বর্তমান আরামবাগ । এই স্থনিগুলি সবই ঘাটাঁল 
মহকুমার উত্তরে এবং বততমান হুগলি জেলায় অবস্থিত এবং জে সময় এই 
মহকুমার সমস্ত অঞ্চলও নিঃসন্দেহে উড়িষ্যার অধীনে আসিয়াছিল। ইহার 
আগে চোলবাঁজ বাজেন্রচোল একাদশ শতাবীতে দগ্ভুক্তি ( বর্তমান দীতন ) 
রাজ্য প্রথমে জয় করিষ1 পরে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়! জনপদরাষ্ট্র দক্ষিণবাট 
বা “তকৃকনলাঢ' জয় করিয়াছিলেন বলিয়1 তাহার তিরুম্লয় লিপিতে জানিতে 
পারা যায়। দশম শতকের শেষদিকে ( ৯৯১-_৯২ গ্রীষ্টাব্ে ) বৈশেষিক দর্শনের 
টাকাকার শ্রধরাচার্ষের 'ন্যায়কন্দলী গ্রন্থে দক্ষিণরাঁট়ের একটি সমৃদ্ধিশাঁলী গ্রাম 
ভূরিস্থষ্টির উল্লেখ আছে। ইহা বর্তমানে হাঁগড়া জেলার একটি গ্রাম 
রূপনারায়ণ ও দাঁমোদরের মধ্যবর্তী । কৃষ্ধমিশ্রের 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়” নাটকেও 
( ১১শ--১২শ শতক) এই সমৃদ্ধিশালী গ্রামটির উল্লেখ আছে। ভূরিস্ষ্টি 
বর্তমানে ভূরস্ট বা ভূরসিট এবং ইহা ঘাটাঁল মহকুমা হইতে খুব 
দূরবর্তী নয় । 


অতএব এই সব হইতে অনুমান করা সহজ এই মহকুম! দক্ষিণ রাঁট়ের 


২০ ঘ্বাটালের কথা 


অন্তর্বর্তী ভূভাগ রূপে প্রাচীনকাল হইতেই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং মন্দার 
বা গড় মান্দারণ অঞ্চল নামেই পরিচিত ছিল । সেই প্রাচীনকালে ঘাটাল, 
চন্দ্রকোঁণা প্রভৃতি নাঁমগুলির যে উদ্ভব হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য । এই অঞ্চলে 
অবস্থিত কোন নগর ব৷ গ্রামের উল্লেখও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নদ- 
নদী অধ্যুষিত বর্তমানি ঘাঁটাঁল, দাঁসপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাচীনকালে জনবসতি 
খুব একট] গড়িয়া না উঠিলেও ছুচারটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম বা ছোটখাটো 
শহর-বন্দর যে এইস্থটনে ছিল না তাহা! জোর করিয়া বলা যাঁয় না। শিলাই 
তীরবর্তী স্থানে, বিশেষভাবে, পান্না হইতে আবিষ্কৃত গুপ্ত, পাল বা তৎপূর্ববর্তী 
যুগের অনেক পুরাঁবস্ত হইতে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী কোন কোন গ্রাম বা নগবের 
অস্তিত্বের কথা সহজেই অনুমেয় । 

্ী্টয় ত্রয়োদশ শতক হইতে চতুর্দশ শতক পর্বস্ত এই অঞ্চলের কোন 
স্থনির্দিষ্ট ইতিহাস উদ্ধার করা যায় না। এই সময় মুসলমান রাজত্বকালে সম্ভবত 
এই স্থানও গৌড়ের স্থলতাঁনদের অধীন ছিল এবং গৌড়েব স্বাধীন স্থলতানদের 
রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। পঞ্চদশ-ষোঁড়শ শতকে গৌড়ের 
স্থলতাঁন হোসেন শাহের সময়ে ( ১৪৯৩--১৫১৭ শ্রীষ্টাব্ধ ) চাদ খা নামে এক 
প্রিদ্ধ পীর চেতুয়ায় আসিয়া বসবাস করেন বলিয়া! জান যায়। কিংবদন্তী, 
হোসেন শাহও নীকি তাহার অন্ুসন্ধীনে চেতুয়ায় আসিয়াছিলেন। তাহার 
স্থৃতিন্থচক দাঁসপুর থানার অন্তর্গত হোসেনপুর মৌজাটি (জে. এল. নং ২৪) 
নাড়াজোলের কিঞ্চিৎ পূর্বে অবস্থিত! এই থানার ডিহিচেতুয়! গ্রামে 
(জে. এল, নং ৪৮) চাদ খা গীরেব একটি আস্তানা এখনও বিদ্যমান । এই 
আস্তানার সঙ্গিহিত উত্তরাংশে জঙ্গলাবৃত একটি উচ্চ ভামখণ্ডে পুরাঁনো বহু ইট 
৪ পাথরের অংশ লক্ষ্য করা যাঁয়। এই স্থান খনন করিলে হয়তো প্রাচীন 
কোন অন্টালিকা বা! মস্জিদের ধ্বংসন্তুপ আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই থানার 
টাদদপুর গ্রামটিও উক্ত চাঁদ খাঁ গীরের নামে প্রতিষ্িত হইয়াছিল মনে হয়। এ 
গ্রামের লুপ্ধ ঈদ দীঘিও এই পীব সাহেবের স্ৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
ঘাটাল শহরের কোন্নগর পলীতে অবস্থিত কাম।রদদের সিংহবাঁহিনী মন্দিরটি 
পনেরো শতকের শেষের দিকে (১৪৯০ গ্রীষ্টাব্দে ) গ্রতিষ্িত হইয়াছিল । 

উপরিউক্ত দুয়েকটি ছোট খ'টে1 ঘটনা হইতে ঘাটাল অঞ্চলের এ সময়ের 
গ্রকৃত ইতিহাস তেমন উদ্ধার কর] যায় না। এই অঞ্চগের এনিদিষ্ট ইতিহাস 
জান যায় প্রধানত মোগলযুগ হইতেই। অবশ্য তার আগে পাঠান আমলে 
এই অঞ্চল মোটামুটিভাবে মান্দারণ সরকারের অধীন ছিল এবং গড় মান্দীরণ 


ঘাটালের কথ! ২১ 


হইতে উড়িষ্যায় যাইবার জন্য একটি দীর্ঘ সড়ক এই মহকুমার মধ্য দিয়া 
গিয়াছিল। মোগল-পাঠানের আমলে এই সড়ক “বাঁদশাহী রাস্তা বা “সাহী 
সড়ক; নামে পরিচিত ছিল এবং জাহানাঁবাদ (বর্তমানে হুগলি জেলার 
আরামবাগ ) হইতে গোয়ালপাঁড়া ( বর্তমান পাঁশকুড়াঁর কাছাকাছি ) পর্যস্ত 
বিস্তৃত ছিল। এ রাস্তাটি দীরকেশ্বর নদের তীরে তীরে চেতুয়! পর্বস্ত এবং পবে 
দক্ষিণপশ্চিম দিকে পঁশকুড়া পর্যন্ত গিয়াছিল এবং সেখান হইতে মেদিনীপুর 
হইয়! স্থবর্ণবরেখাঁর তীরে পুঝী রাস্তার সহিত যুক্ত হইয়াছিল। উত্তর দিক হইতে 
মেদিনীপুর তথা পুরীধাম যাইবার ইহাই প্রশস্ত রাস্তা ছিল। মেগল-পাঠান 
যুদ্ধের সময় বাঁদসাঁহী ফৌজ নহুবাঁর এই রাস্তায় যাতায়াত করিয়াছে। ঘাটাল 
শহরের প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে বরদ1চৌকপন হইতে এ রাস্তাটি উত্তর দিকে 
স্থলতানপুর পর্যস্ত বাবর গিয়।ছে এবং এ গ্রামের জলার মধ্যে রাস্তাটি শেষ 
হইলেও এ জলার স্থানে স্থানে রাস্তার কিছু কিছু অংশ পূর্বে লক্ষ্য করা যাইত। 
ইহ “নন্দকাপাপিয়ার জাঙ্গাল” নামে পরিচিত । বাস্তাঁটি সম্পর্কে পরবতী 
পরিচ্ছেদে আলোচন1 করা হইয়াছে । প্রবাদ এই যে নন্দ কাপাসিয়া নামক 
উত্তরাঞ্চলেব জনৈক বন্ত্র ব্যবসায়ী এই জাঙ্গ'লটি (বাঁধ) তৈয়ারি করাইয়া 
দেন। ইহাই মোগল-পাঠান আমলে এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ রাজপথ 
ছিল। বর্তমানে ইহা একপ্রকাঁব পাবত্যক্ত ও অচল হইয়। গিয়াছে । 

বর্তমান আরামবাগের সন্নিহিত গড় মান্দারণ ছুর্গ হইতে আকবরের 
বাজস্বসচিব রাজা তোডরমল এই রান্ত1 ধরিয়াই বিদ্রোহী পাঠান স্থলতান 
দাঁযুদ খানের অনুসরণ করেন । চিতুয়া-বরদ।৭ মধ্য দিয়া দক্ষিণে দীতন পর্যস্ত 
গিয়া দীতনের কাছাকাছি মৌগলম।ড়ীর নিকট তাহার সহিত দযুদ ও পাঠান 
সৈন্ের তুমূল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে হইয়াছিল এবং তাহাতে দায়ুদ 
পরাজিত হইয়1 উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। আবার মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী 
কবি কবিকস্কণ মুকুন্দবাম চক্রবর্তীও বর্ধমানের দাঁমোদব-তীরবর্তী দামিন্তা হইতে 
ঘাটাল শহরের উত্তরে প্রবাহিত আমোদর নর্দী অতিক্রম কিয়! সম্ভবত এই 
রাস্তায় কিছুদূর আসিয়া শিলাই বাহিয়া ব্রাহ্ষণভূম পরগণাঁর আড়রাঁগড়ের 
রাজ! বাঁকুড়া বায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্বে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর শ্রীক্ষেত্রযাত্রীকালে সম্ভবত এই পথ তাহার পৃত চরণস্পর্শে ধন্য হইয্লা 
থকিবে। সতেরো শতকের গোড়ার দিকে নববৈষ্ণবধর্মের তিন প্রবক্তা 
শনিবানাচার্ধ, নরোত্তমদাস ও শ্যামানন্দের মধ্যে শ্রীনিবাসাচার্য ও শ্যামানন্দ 
বৈষ্কবধর্ম প্রচারের জন্য এই অঞ্চল পরিক্রমা করিয়াছিলেন । এই অঞ্চলের 


২২ ঘাটালের কথ! 


গ্রামগ্রামাস্তরে বৈষ্ণবধর্মীবলম্বীদের প্রাধান্ত ও অনেকগুলি বৈষ্ব মঠ মন্দির লক্ষ্য 
করিয়া এই কথাই ষনে হয়। 

যোৌল শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্ুপ্রসিদ্ধ কালাপাহাড় উড়িষ্যা-বিজয় 
করিতে যাইবাঁর সময় সম্ভবত এই অঞ্চলের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন । 
তীহাঁর বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের সহিত এই দেশের কিছু কিছু পরিচয়ও হইয়াছিল । 
কিছু কিছু মঠ মন্দির তিনি সেই সময় এই অঞ্চলে ধ্বংস করিয়াছিলেন বলিয়া 
জান] যাঁয়। চন্দ্রকে।ণ। শহরের প্রান ছুই মাইল উত্তর পূর্বে শিলাই তীরবর্তী 
কালাকড়ির ঘাঁটটি এস্থানে তীাহাঁর পদ্দা্পণের স্মারক । প্রবাদ, এ স্থানে 
নদী পার হইবার সময় গঙ্গাদেবী স্বধং প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলে 
তিনি ঝাঁড়খণ্ডের পথে অগ্রসর হন । চন্দ্রকোণা শহরের বিখ্যাত মল্লেশ্বর শিবকে 
প্বংস করিবার পবিকল্পনাও নাঁকি কালাপাহাড় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
দেবতাকে তাহার ক্রুরহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরোহিতের! শিবলিঙ্গের 
উপর প্রস্তর আচ্ছাদন নির্মাণ করিয়া লুকাইয়1 রাখিয়াঁছিলেন । বেশ কিছুকাঁল 
আগে এ কাঁলাকড়ির ঘাটে প্রাচীন পাকা ঘাট ও সিড়ি ছিল। জাড়াঁর 
দক্ষিণ দিকে কেটে খাল হইতে চন্দ্রকোঁণাঁর নিকট পর্স্ত এক সময় শিলাই 
নদীর বিস্তার ছিল মনে হয়। কারণ এই ছুই নদীর মধ্যব্তী অংশে মাঝে 
মাঝে নদীমজা জলা লক্ষ্য করা যাঁয়। সম্ভবত এইগুলি পূর্বেকার শিলাইয়ের 
খাত। এ জলার পার্বতী ঘষে সব গ্রাম আছে সেই গ্রামগুপির কোন 
কোনটির মাটি খুঁড়িয়! পুকুর কাটিবাঁর সময় নোঙর ভাঙ্কা, নৌকার তক্তা 
প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন স্থানে জাহাজের মাস্তলও ছিল বলিষ' 
জাঁনা যায়। চন্দ্রকোঁণার উত্তরে ও শিলাইয়ের দক্ষিণে বাঁচ কারভাঙ্গা নামক 
গ্রামে একটি বিশেষ ধরণের কুপের মধ্যে প্রোথিত এক মাস্তলকে লোকে চাদ- 
সদাগরের মাস্তল বলিতি। এইরূপ আরও বনু প্রাচীন নিদর্শনের মধ্য দিয়া এই 
মহকুমার প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণযোগস্থত্রটুক ধরিতে পারা যায় । বহু 
প্রাচীন রাজবংশ ও তাহাদের প্রতিষ্ঠিত রাজা এবং এই সব রাজবংশের সঙ্গে 
জড়িত নানা কাহিনী ও উপকথা এই মহকুম!র নানাস্থানে ছড়া ইয়া রহিয়াছে 
এই পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে প্রাচীন রাজা ও জমিদারদের সম্পর্কে কিছু কিছু 
আলোচনা! কর] হইবে । 

এই মহকুমার প্রাচীন ইতিহাসের গৌরবময় যুগ আস্ত হয় সম্ভবত 
ভান্রাজাদের রাজত্বকালে সতেঝো শতকের স্বরুতে । ভানরাজ্য সম্পকে 
১৬৪৮ শ্ীষ্টাব্দে জগমোহন পঙ্ডিতরচিত “দেশাবলীবিবৃতি'তে আছে £ 


ঘাটালের কথা ২৩. 


“কংসাবত্যাঁ হি সরিতঃ শিলাবত্যা হি ভূমিপ |. 
উভয়ো মধ্যবর্তী চ ভানকো বিশ্রুতো ভুবি ॥ 
বকছীপাৎ পূর্বভাঁগে মগ্ডুলঘটস্য পশ্চিমে 
ভ্রয়োদশযৌজনৈশ্চ মিতে! হি ভাঁনদেশকঃ ॥” 
অর্থাৎ “কংসাব্তী ও শিলাবতী এই উভয় নদ্দীর মধ্যবর্তী ভূতাগ ভানদেশ 
নামে পরিচিত। ইহার পশ্চিমে বকদ্বীপ এবং পূর্বে মগ্ডলঘাঁট ও ইহার বিস্তার 
ত্রয়োদশ যোজন পরিমিত |” বকদ্বীপ অর্থাৎ বর্তমানের বগড়ি পরগণা ও পূর্বে 
মগ্ডলঘাট পরগণা ইহার সীমা ছিল। *ভানদেশ “ক্ষৌমভূমি? অর্থাৎ এই দেশে 
প্রচুব পট্টবন্ত্র বা রেশমবন্ত্র উৎপন্ন হইত, বিশেষভাবে পাটজাত সুত্র হইতে 
ক্সৌমবন্তু এই দেশে প্রচুর হইত। কুলীন, অকুলীন ও 
মধ্যশ্রেণীর ব্রাঙ্গণগণ এই দেশে রাঁজা আদিশুর ও বল্লালসেন 
কর্তৃক অ|নীত হইয়া বসতি করিয়াছিলেন । এই ভাঁনদেশে তিনটি প্রধান 
নগর ছিল-_ চন্দ্রকৌণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ ও বলিয়াঁর। ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরের কথ! আগেই 
বল! হইয়াছে । বলিয়।র নগর সম্ভবত দাসপুর থানার বর্তমান বলিহাঁরপুব 
গ্রামে ছিল মনে হয়। ইহা মৌজ। পুরষোত্তমপুরের অন্তর্গত । ভানদেশে 
ধীববরের।ও বহু সংখ্যায় বাঁ করিতেন । 
অতএব দেখা যাইতেছে, ভাঁনদেশ সমগ্র ঘাটাল মহকুমা! ছাঁড়াইয়া পূর্বে 
রূপনারায়ণ অতিক্রন করিয়া হাওড়া জেলার ভূরসিট পর্যস্ত এবং দক্ষিণে কীসাই 
নদীর উত্তর তীর পর্ধস্ত বিস্তুত ছিল । মহক্মার অন্তর্গত চন্দ্রকোণ], ঘাটাল ও 
দীসপুর থ|না তো বটেই, ডেবরা থানার কিছু অংশ ও রূপনারায়ণের পূর্বতীরে 
হাওড়া জেলার কিছু অংশও ইহার অন্তভূক্ত ছিল। অবশ্য কংসাবতী বা কীসাঁই 
বলিতে যদি ভেবরা থ|নার কাঁপাসটিক্রি হইতে মূল কাঁসাই নদীর যে শাখা 
উত্তরবাহিনী হইয়! পরে দক্ষিণপূর্ব দিকে 'পলাশপাই খাল” নামে দাসপুর থনার 
কাশীয়াড়ার ( মৌজ! নং ২৪৬) কাছে রূপনারায়ণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে সেই 
নদীকে বৌঝায, তাহ! হইলে ভানরাজ্যের সীমা কিছুট1 সংকীর্ণ হইয়া! পড়ে 
বেনেলের ম্যাপে বর্তমান পলাশপাই খালকে 'কাসাই নদী” রূপে উল্লেখ কর 
হইয়াছে । অতএব মনে হয় এই নদীটি তখন “কাসাই নদী" বলিয়াই পরিচিত 
ছিল। এখনও কেহ কেহ ইহাকে কাসাই” বলিয়া থাকেন। তাই 
প্রাচীন ভানরাজ্য মোটামুটি এখনকার ঘাঁটাল মহকুম1 লইয়াই গঠিত ছিল ইহ! 
মনে করা যাইতে পারে । 
ভানরাজ্য আহুমানিক ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চৌহান বংশীয় বীরতান কর্তৃক 


ভানরাজা 


২৪ ঘাটালের কথা 


প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার আগে এই স্থানে কেতুবংশীয় রাঁজীরা রাজত্ব করিতেন 
বলিয়া জানা যায়। এই কেতুবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চন্দ্রকেতু নামে এক 
রাঁজপুত। তিনি তীহাঁর পূর্ববর্তী এইদেশের রাজা মল্পরাঁজ খয়রা মল্লের নিকট 
হইতে এই বাঁজ্য অধিকার করেন । এই দেশে চন্দ্রকেতুর 
আগমনের পূবে জরাসন্ধবংশীয় জররাঁজার রাজ্য উত্তরে 
মান্দারণ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তাহার রাজধানী ছিল জাড়ায়। জাড়া, 
মহাঁবলা, কঙ্কাবতী প্রভৃতি স্থানে তার গড় ছিল। কিংবদন্তী, শ্রীনগরের নিকট 
€চন্দ্রকোণা থানা) “রণখাকির মা নামক স্থানে তাহার সহিত জররাঁজার 
তুমুল যুদ্ধে জররাঁজা জয়লাভ করিলেও ভাগ্যবিপধয়ের ফলে তাহার রাজ্য 
চন্ত্রকেতুর হস্তগত হয়। পরে চন্দ্রকেতু পশ্চিমে বগড়ি রাঁজা আক্রমণ করিয়া 
আত্মসাৎ করেন এবং মল্লভূমরজ্যও জন করেন এবং স্বনামে চন্দ্রকৌণা নগরের 
প্রতিষ্ঠা করেন । চন্দ্রকোণার দক্ষিণের কিছু অংশও তিনি অনাধ চেয়াড়দের 
নিকট হইতে লাভ করেন এবং ব্রাহ্মণভূম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উমাঁপতিদেবকে 
এ অঞ্চল দাঁন করি ক্ষেমেশ্বর শিবলিঙ্গের অনার ভার দেন বলিয়া জানা 
যায়। এ ক্ষেমেশ্বরের মন্দিরটি কেশপুর থানার অন্তর্গত বর্তমানে “নেড়াদেউল' 
বা “বাড়া দেউল” নামে পরিচিত। কেতুরাজবংশের অধিকার দক্ষিণে ডেবর। 
থানার লোরাদাঁর পার্বতী কাসাই তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

রাজ! চন্দ্রকে তুনিষিত চন্দ্রকোণায় গড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও লক্ষ্য করা 
যাঁয়। বর্তমান মল্লেশ্বরপুরের সন্নিহিত মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত 
এ স্থান “বারছুয়ারী গড়” নামে পরিচিত। এঁ স্থানে চন্দ্রকেতু ও তছংশীর 
রাজার] বাস করিতেন এবং উহা হাঁজাবিবেড় কেল্লার অন্তভূতি ছিল। 'এই 
কেল্লার মৃত্প্রাকারের চিহ্ন এখনও লক্ষ্য করা যায়। চশ্ত্রকেতুনিঘ্িত অপর 
দুটি কেল্লা রামগড় ও লালগড় চন্দ্রকোঁণ! রোড যাইবার পথের নিকট অবস্থিত। 
এস্থানে এখন গড়ের আর কোন চিহ্ন নাই। প্রবাঁদ, রাজা চন্দ্রকেতুর ছুই 
শীদ্ধ সেনাপতি রামসিংহ ও লালসিংহের নামে এ কেল্লা ছুটির নামকরণ 
হইয়াছিল। কেতুবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে চন্দ্রকোণাঁয় বাঁমজী, লালজী, 
মুরলীবিহারী প্রভৃতি দেবমৃতি প্রতিঠিত হয়। অট্রালিক1 ও দেবমন্দিরে 
চন্দ্রকোণা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। চন্দ্রকেতুর মন্ত্রী গঙ্গারাম শ্্যামস্থন্নরপুবে 
মদনমোহন বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা কবেন। হাট, বাঁজার ও গঞ্জে চন্দ্রকোণা 
পরিপূর্ণ হয় এবং বহুপ্রকার ব্যবসায়-বাণিজ্য চন্দ্রকোণা সমৃদ্ধিশালী হইয়া 
উঠে। চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর শিবের সেবাইতদের নিকট রক্ষিত ১২০৯ সালের 


চন্রকেতু ও কেতুবংশ 





ঠাদ খা পীরের আস্তানার অভ্যন্তরভাগ, 'লালগড়' দুর্গের একাংশ, চন্দ্রকোণা 
দাসপূর 





রাধানগরের (ঘাটাল) প্রাচীন আমীপী লিপি রেশমকুঠির চিম্নি, কুতিবাজার, ঘাটাল 





শোভাসিংহগড়ের একাংশ, বরদা কুঠিয়াল সাহেবের প্রাচীন বাসগুহ, ঘাটাল 
(মহকুমা শাসকের বর্তমান কার্যালয়) 





লালগড়ের (চন্দ্রকোণা) নবাবিজ্কত কামান বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির, বীরসিংহ 


ঘাটালের কথা ২৫ 


একখানি তায়দাদ হইতে জান] যায় চন্দ্রকেতু হইতে মোট পাঁচ পুরুষ এই 
কেতুবংশের রাজা ছিলেন। মল্লেশ্বর শিব চন্দ্রকেতুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া জান! 
যায়। তাহার পুত্র “করভসগু" বা “করব সণ্ড জয়কেতু, তৎপুত্র পুষ্পকেতু ও 
শেষ রাজ! দ্বিতীয় চন্দ্রকেতু মোটামুটি ১৫০ বছর ধরিয়া চন্দ্রকোণাঁয় বাঁজত্ 
করিয়াছিলেন। অতএব ভানবাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার ১৫০ বছর আগে 
পনেরে! শতকের একেবারে গোড়ার দিকে এই কেতুবংশীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ইহা! অনুমান কর! যাঁয়। 

ভানরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বীরভাহ্ছ জগন্নাথধাম পুবী যাইবার পথে শেষ 
রাঁজ! দ্বিতীয় চন্দ্রকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই বাজ্য জয় করেন ব্লিয়! 
জানা যায়। কথিত আছে, তিনি ইন্দরপ্রস্থের অধিবাসী ছিলেন এবং পূর্বোক্ত 
“সাহী সড়ক" দিয়াই এই দিকে আসিয়াছিলেন। তখন সমগ্র বঙ্গদেশে মৌগল- 
পাঠানের তুমুল বিরৌধ উপস্থিত হইয়াঁছিল। সেই স্ময় এই অঞ্চলে ছোট- 
থাটে। বু জমিদার কয়েকটি বাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহ নামে জনৈক 
ব্যক্তি এই গোলযোগের স্থযৌগে কর্ণছুর্গ ও ব্রদাভূমি দখল করিয়াছিলেন 
সলিয়! জানা যাঁর । বিছ্চাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামটি বোধ হয় সেই 
বীরসিংহের স্ৃতিস্চক | বীরসিংহের ভাই হেমসিংহ বর্ধমান জেলায় দাঁমোদর 
নদের তীবে বাজ্যস্থাপন করিয়াছলেন। 

বীরভান্গ সিংহও সম্ভবত এই বিশৃঙ্খলার স্থযোগে দ্বিতীয় চন্দ্রকেতুকে 
পরাজিত করিয়া প্রাচীন সাহী সড়কের পার্বর্তী কেতৃবংশীয়দের “মহাবলা 
দুর্গটি অধিকার করেন। বর্তমানে 'মহাখল।” নামে একটি গ্রাম এ স্থানে 
আছে (চন্দ্রকোণ! থানা, মৌজা নং ১৫৩) এবং নিকটব্তী একটি স্থানে 
তাহার রাজধানী স্থাপন করেন । এস্থানটি বীরভানপুব নামে পরিচিত হয়। 
ইহ1 এখন চন্দ্রকোণ! থানার ২০৭ নং মৌজা । পরে তিনি শিলাই অতিক্রম 
করিয়া ছুর্বল দ্বিতীয় চন্দ্রকেতুকে সহজেই পরাজিত করেন এবং সমগ্র কেতুরাজ্য 
দখল করেন। কিংবদস্তী, চন্দ্রকেতু তাহাকে বাঁধা না দিয়া “জহর্রত' অবলম্বন 
করিয়া সবংশে নিহত হন। চন্দ্রকোণায় “জহরে পুকুর” নামে যে পুক্ষরিণীটি 
আছে, শোন যায়, ইহাতেই নাঁকি চন্দ্রকেতু সপরিবারে ডুবিয়! মৃত্যুবরণ 
করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ১৫৬৮ শ্রীষ্টাব্ধে কালাপাহাড় 
উড়িস্যাবিজয় যাত্রাকালে এই দিকে আদিলে চন্দ্রকেতু ( ২য় ) দারুণ ভয় পায় 
এই জহর ব্রত পাঁলন করিয়াছিলেন । 

এইভাবে বীরভাঙ্গ কর্তক এই দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিশাল 


২৬ ঘাটালের কথা 


তাঁন-রাজ্যের উদ্ভব হয়। ইহার চারপাশের সীমা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
চন্রকোণার অযোধ্যাপলীর রঘুনাথবাঁড়ির লালজীউর মন্দিরে রক্ষিত একটি 
বৃহৎ শিলালিপিতে (শিলালিপিটি এই গ্রন্থের “পুরাঁকীন্তি' নামক পরিচ্ছেদে 
উদ্ধৃত হইয়াছে ) এই বীরভ'ন, তাহার পুত্র হরিনারায়ণ এবং হবিনারায়ণের 
পুত্র মিত্রসেনের নাম আঁছে। বীরভাঁনের পুত্রবধূ হরিনারায়ণের পতী বাণী 
লক্ষ্মণীবতী ১৫৭৭ শকাব্দে বা ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লালগড়ে গিরিধারী লালজীউর 
যে নবরত্ব মন্দিরটি তৈয়ারি করাইয়াছিলেন ইহা তাহাঁরই লিপি। এই সময় 
হরিনারায়ণ জীবিত ছিলেন না, কারণ*তখন তৎপুত্র মিত্রসেন রাজা হইয়াছিলেন 
বলিয়া লিপিতে উল্লেখ আছে । অতএব ইহা হইতে সহজেই ধরিয়া লওয় 
যাঁয় বীরভান এই মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্তত ১০০ বছর আগে ষোড়শ শতকের 
মাঝামাঝি সময়ে বর্তমান ছিলেন । ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত “তুঁজুক্‌-ই-জাহাঙ্গিরী'তে 
বীরভ্ভাঁনেব পুত্র হবিভ।নকে বিদ্রোহী বলিয়া উল্লেখ করা হইলেও পদিশাঁনামাঁ'তে 
তাহাকে বাদশাহের পীচশত সৈন্যের মনসবদাঁর নামে চিহ্নিত করা৷ হইয়াছে। 
ইহ1 হইতে অন্ুমাঁন হয় প্রথমে তিনি মোগলদের বিকুদ্ধাচরণ করিলেও পরে 
বশ্যতা ত্বীকার করিয়াছিলেন । তাহার মহিষী রাণী লক্ষণাবতী মল্লরাঁজ 
হোলরায়ের কন্তা ও নারায়ণমল্লের ভগিনী ছিলেন । ইহা হইতে জানা যা 
চৌহানবংশীয় ভানরাজাদের সঙ্গে মল্লভূমের মল্লরাঁজদের সঙ্গে আত্মীঘতা স্থাপিত 
হইয়াছিল | 

'বাহারিস্তান-ই-ঘায়েবী” গ্রন্থে চন্দ্রকোঁণার চন্দ্রভান নামে এক রাঁজার নাম 
পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে মোগল সৈন্ের বাংল! 
অভিযানের বিবরণ আছে । ইহাতে দেখা মা মে সময়ে বরদার নাবালক 
জমিদার দলপতের সঙ্গে এই চন্দ্রভীনের নিকট আত্মীয়তা ছিল। সতেরো 
শতকের গোঁড়ার দিকে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অতএব মনে হয়, এই 
চক্রভান হরিভানের কোন আত্মীয় বা ভাই ছিলেন । ইহার নামে গড়বেতা 
থানায় চন্ত্রভানপুর নামে একটি মৌজ।ও আছে (নং ৯১৮)। হরিভানের নামে 
চত্্রকোণ! থানার হরিনারায়ণপুর (মৌজা নং ১৬৪) ও হরিসিংপুর (নং ১১৭) 
নামে ছুটি মৌজা বর্তমাঁন। কেহ কেহ চন্দ্রভাঁনকে হরিভীনের পুত্র মিত্রসেনের 
পুবর্তী কোন বাঁজা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু উক্ত “বাহারিন্তান-ই-ঘাঁ়েবী? 
গ্রশ্থ অন্ুপারে চন্দ্রভান হরিভানের সমসাময়িক হইয়া পড়েন। মিররমেন 
নিঃসন্তান ছিলেন এবং সম্ভবত “তাহার মৃত্যুর পর এই বাজ্য তাহার 
মাতুলবংশীয় মল্পবাজার এলাকাভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে শোভাসিংহের 


ঘাটালের কথা ২৭. 


বিদ্রোহে (১৬৯৫--১৬৯৬ ত্বীঃ) চক্্রকোণাঁর রঘুনাথ সিংহ নামে ষে রাজা 
যোগদান করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবত মল্পবাজ বঘুনাথ সিংহ হইবেন । 

রাজা হরিভাঁন বা হরিনারায়ণের সময়ে চন্দ্রকোণ] খুবই সমৃদ্ধিশীলী হইয়া 
উঠিষ়াছিল। নানা দেশ হইতে এই সময় বহুলোক এই স্থানে আসিয়া বাঁস 
করিতে আরম্ত করেন । চন্দ্রকোণার কিছু দূরে ত্রহ্মপুরী ( বর্তমানের ব্রদ্মঝাঁডুল ) 
নামে একটি গ্রাম আছে। ইহাতে আগে বহু ব্রাঙ্গণের বাস ছিল। বর্ধমানের 
অন্তর্গত নিলুটপাঁষগ্াগ্রাম নিবাঁী নাঁনা শান্্রবিৎ ও ক্রিয়াকাণ্ডে অভিজ্ঞ 
পণ্ডিত রামভদ্র বাঁচম্পতিকে এই হ্বানে আনাইয়া এবং তাহাকে ৩৬৫ বিঘা 
নিক্কর জমি ও ৩৬৫ খাঁনি গ্রামের হোৌত্রাচার্ধের অধিকাঁর দিয়! রাজ! 
হরিনারাঁয়ণের দেওয়ান রামজীবন মুখোপাধ্যায় বাস করাইয়াছিলেন। 
বাঁং ১০১৪ সালের একটি সনন্দে তাহাকে এরূপ হোত্রাচার্ধবরণকর্ষে নিয়োগের 
উল্লেখ আঁছে। 

রাজা! হরিন।বায়ণের পুত্র মিত্রসেন চন্দ্রকোৌণার মৃত্প্রাচীর বেষ্টিত ছূর্গটি 
তৈয়ারি করাইয়াছিলেন। সেই সময়ও চন্দ্রকোণাঁর বহু উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল । তাহার নামান্কিত মিত্রসেনপুর নামক একটি পল্লী চন্দ্রকোঁণায় 
আজও বর্তমান আছে। সেকালে এইস্থানে বনু তাতির বাঁস ছিল এবং 
তীহাদের কাপড়ের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত ছিল । সন ১০৭৬ সালের নাগরী 
অক্ষরে লিখিত একটি সনন্দে "শ্রীমহাঁবাজ। রাজা মিত্রসেনজী”র উল্লেখ আছে। 
এই সনন্দটি চন্দ্রকোঁণা-গোর্সাই বাজারের শ্রীযুক্ত রাধারমণ সিংহ মহাশয়ের 
নিকট রক্ষিত আছে । 

ভাঁনরাজাদেব রাঁজত্বকাঁলে সমৃদ্ধির দিনে চন্দ্রকোৌণা এতই জনবহুল ও 
বাজারপাঁট ও দৌঁকানে পরিপূর্ণ ছিল যে লোকে বলিত, “বাহান্ন বাজার তিগ্লান্গ 
গলি তবে জানবি চন্দ্রকৌণা এলি”। এখানকার ভায়ের বাজার, খিড়কি 
বাজার, বড় বাঁজার, নূতন বাজার, সমাধি বাঁজাবের নাম এখনও শোনা যায়। 
ইহা ছাঁড়া ইলাম বাজার, গোর্সাই বাজার প্রভৃতি এখনও আছে। 

বাজ! মিত্রসেনের পর মল্লরাজবংশ এই চন্দ্রকোণাঁর শামনভার প্রাঞ্ধ হন' 
ইহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে । আঠার শতকের গোড়ার দিকে বর্ধমানরাঁজ কীত্তি- 
চন্দ্র মল্লভূমি জয় করিয়1 চন্দ্রকোণ!| তাঁহার রাঁজ্যের এলাকাভুক্ত করেন। সেই 
সময় এইখানের কীতিস্তস্তের ক্ষতি হয় এবং লাঁলগড়, বাঁমগড়, বঘুনাথগড় 
আক্রান্ত হইয়া বিধ্বস্ত হয়। তীঁহার প্রায় ১০০ বছর পরে বর্ধমানরাজ তিলক- 
চন্দ্রের পুত্র তেজশ্চন্ত্র এখানকার প্রাচীন মন্দিরগুলির সংস্কার করেন। 


২৮ ঘাটাঁলের কথা 


বর্ধমানরাজ কীত্তিচন্দ্রকর্তক এই মহকুমার বহুলাংশ বিজিত হইযাঁর পূর্বে 
চেতুয়া ও বরদ! পরগণায় এক ক্ষুদ্র রাজবংশের অভয় ঘট্রিয়াছিল। এই ক্ষুত্র 
রাজবংশের সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য রাজা! ছিলেন শোভা সিংহ | এই বাঁজ- 
বংশের উদ্ভবের ইতিহাস আজও রহস্তাবৃত রহিয়াছে । ওরঙ্গজেবের রাজত্ব- 
কলের শেষদিকে এই বংশের পরাক্রাস্ত রাঁজা! শোভা সিংহের অভ্যুদয় ঘটে 
এবং গুরঙ্গজেবের তদানীন্তন শাসনব্যবস্থীর বিরুদ্ধে তাহাঁর বিদ্রোহ ও বর্ধমান 
অভিযান এক এতিহাঁসিক ঘটনায় পধবসিত ভইয়াছে । 

উরক্ষজেবের শাসনকালের শেষদিকে ঘাটাল অঞ্চলের ছোট বড় কয়েকজন 
জমিদার মোগল সাআাজ্যের বিশঙ্খলার স্থযোগে কতকটা| স্বাধীনভাবে চলিতে 
থাকেন । গুঁরঙ্গজেন কর্তৃক হিন্দুদের মধ্যে জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন এইসব 
স্বাধীনচেতা জমিদারের নিকট অসহ্য হইয়া! উঠে। সেই সময় এই অঞ্চলের 
জিজিয়া কর ও রাঁজন্ব আদায়ের ভার ছিল বর্ধমানের জমিদার কীতিচন্দ্রের 
পিতামহ চৌধুরী কুষ্ণবাম রায়ের উপর । এই বর্ধন জমিদার বংশ ইতিপূর্বে 
বরঙ্গজেবের রূপাদৃষ্টি লাভ করিয়া জমিদাবী প্রভৃতি অর্জন করিয়াছিলেন । 
চৌধুরী কষ্রাম রায় রাঁজন্ব আদায়ের ভার পাইয়া শোভা সিংহ ও এই 
অঞ্চলের অন্যান্য জমিদারের নিকট পরওয়ানা পাঠাইলে শোভা সিংহ তাহ! 
অগ্রাহ কবিরা ফেরৎ দিলে তদানীন্তন ঢাকার স্থবেদাঁর ইব্রাহিম খানের কাছে 
এই সংবাদ পাঠান হয়। এদিকে শোভা সিংহ চন্দ্রকোঁণাঁর জমিদার, বিদ্রোহী 
পাঠান রৃহিম খা গ্রভৃতির সাঁহাযো বর্ধমানের দিকে অভিযান করিয়া প্রথমে 
তগলীছুর্গ অধিকার করিয়া পরে বর্ধমানে উপস্থিত হইয়! কষ্ণরামকে অতফিতে 
আক্রমণ করিয়া শিহত করিলেন। এইভাবে গঙ্গ।র পশ্চিম তীরের এক বিস্তীর্ণ 
এলাঁকী তাহার অধিকারে আশে । কিপ্ত ঘটনাচক্রে তাহার অকালমৃত্যুতে 
এই অভিযান স্তিমিত হইয়া পড়ে। অবশ্য, পরে শোভাসিংহের কাকা 
মহামিংহ ও ভাঁই হিম্মৎ সিংভও এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন । কিন্ত 
পরবতাঁকাঁলে বিদ্রোহের গতি কতকটা লুঠতরাজের দিকে মোড় নেওয়ায় এবং 
রহিম খানেব অধোঁগ্য নেতৃত্বাধীন হওয়ায় তাহ] প্রশমিত হইয়াছিল । 
বিদ্রোহীরা বিতাঁড়িত হইয়া! বনে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন । হিম্মৎ সিংহ 
থাটালের দক্ষিণে শিলাই তীরে হেমস্তনগর (বর্তমানে নিমতলা ) নামক 
স্থানে তাহার বাজধানী নির্মীণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। জান! যায়, 
আঠারো শতকের প্রথম পাদ পর্যস্ত তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
১৭৩৪ খ্রীষ্টাবে বাদশাহ মহম্মদ শাহের মোহরাস্কিত হইয়া কীঙ্ডিচন্দরকে একটি 
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সনন্দ প্রদত্ত হয় এবং তাহাতে চন্দ্রকোঁণা, বরদা, চিতুয়া প্রভৃতি স্থান তাহার' 
জমিদারীর এলাকাভুক্ত হয় বলিয়া জান] যায়। এই সনন্দে পূর্বোক্ত বিদ্রোহের 
কিছু কিছু উল্লেখ আছে। চন্দ্রকোণ1 অবশ্য ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারী: 
বন্দোবস্তের সময় বর্ধমান জমিদাঁরীর তালুকরূপে পরিগণিত হইয়াছিল | 

শোঁভা সিংহের পূর্বপুরুষ রঘুনাঁথ সিংহ ষোড়শ শতকের শেষদিকে বিষুপুর 
রাঁজ্য অথবা বাংলার পশ্চিম প্রান্তের কোন স্থান হইতে চেতুয়ায় উপস্থিত হইয়! 
রাজনগর গ্রামের নিকটবর্তী এক স্থানে ব্যবসায় উপলক্ষ্যে বাস করেন বলিয়া 
জানা যায়। তাহার মৃত্যুর পর তঙ্পুত্র কানাই সিংহ চন্দ্রকোণার রাঁজবংশীয় 
কোন ব্যক্তির নিকট হইতে চেতুয়া ক্রয় করেন। কিন্ত কিছুকাল পরে খণদায়ে 
কানাই সিংহের নিকট হইতে চেতুয়ারাজ্য বরদর ভূম্বামী ফতে সিংহের নিকট 
হস্তান্তরিত হয়। কানাই সিংহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র দুর্জয় সিংহ পরে 
চেতুয়! উদ্ধার করেন। এই দুর্জয় সিংহের জোষ্ঠ পুত্র শোভা সিংহ ও কনিষ্ঠ 
পুত্র হিম্মৎ সিংহ । বরদ। রাজ্য পরে শোভাপিংহের হস্তগত হয় এবং তিনি 
এই স্থানে বিশাল গড় ও প্রসাদ নির্ধাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন । চেতুয়া- 
রাজনগরে অবশ্য তাহার রাঁজধানী ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাহার আর কোন 
চিহ্ুই নাই । 


শোভা সিংহ ও তাহার পূর্বপুরুষগণ চেতুয়ার খুবই উন্নতি করিয়াছিলেন । 
দুর্জয় পিংহের সময় গড় মান্দারণ হইতে আগত জনানন্দ দাস রাঁধাঁকাস্তপুবে 
তাহার গড়বাড়ি তৈয়ারি করেন। ন্মিনি বর্তমান দাসবংশের পূর্বপুরুষ । 
দীমপুরের চৌধুরী বংশের বঙ্গরাম চৌধুরী শোঁভাসিংহের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া 
জানা যায়। ছুর্জর সিংহের সময়ে “চেতুয়া সমাজ” গঠিত হয় এবং গ্রাম 
গ্রামাস্তরের উন্নত ও মহৎ ব্রীক্ষণবংশীয়গণকে তিনি নাঁণা প্রকার মর্ধাদ1 দান 
করেন । অনেক গ্রামেরই দেবতা, ব্রাহ্ধণ ও সম্ত্রাস্ত কায়স্থ প্রভৃতি জাতীয়গণকে 
তিনি দেবোত্তর, ব্রক্মোন্তর ও মহাত্রাণ নিফর ভূমি দান করেন এবং বিশ্বস্ত 
কর্মচারীদিগকে জায়গীরদানে সম্মানিত করেন । তিনি শ্বীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ 
শৃঙ্খল স্বাপন করেন এবং বাগদি প্রভৃতি কয়েকটি জাতির ভিতর সামরিক 
শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রেরণাঁসঞ্চার করেন। এই বাগদিগণ তাহার পাইক ও. 
সৈন্যদলভুক্ত ছিল। তাহার পুত্র শোভাসিংহও সৈম্দল সংগঠন, বান্তা ঘাট 
নির্মাণ এবং নৌচলাচলের স্থবিধার জন্য খাত, প্রণালী প্রভৃতি খনন 
করাইয়াছিলেন ৷ রাঁজনগরের মধ্য দিয় প্রবাহিত কাকী খালটি তিনিই খনন 
কবাইয়াছিলেন বলিয়া জানা ঘায়। ইহার ফলে নৌযোগে বরদায় যাওয়া সহজ' 
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হইয়াছিল। সৈন্বাহিনীর চলাচলের জন্য রাজনগর হইতে ঘাঁটাল অবধি একটি 
রাঁজপথও তিনি প্রস্তত করিয়ীছিলেন । বরদীর প্রসিদ্ধ দেবী বিশালাঁক্ষী 
শোৌভামিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াঁছিলেন | পূর্বে এই দেবীর মন্দির শোভা 
সিংহের গড়ে বর্তমান ছিল। চেতুয়া ও বরদায় এই সিংহবংশের কীতির স্মারক 
অনেকগুলি গ্রাম এখন বতমান_যেমন, রঘুনাথপুর, শোভাগঞ্জ, হেমনগর, 
হেমন্তপুর, হেমৎ্পুর, দিংহডাঙ্গা, সিংহচক, দুর্জয়ধাম প্রভৃতি । এই মহকুমার 
নানা স্থানে এই গ্রামগ্লি বতমাঁন ! ঘাঁটাঁল থানার অন্তর্গত মহার।জপুর 
গ্রামটিও এই সিংহবংশের কোন রাজাধ্ব স্মারক | এই থাঁনার হরিনগরেল 
( হরিন।গেড়িয়া ) হাঁজারীগণের পূর্বপুরুষ বুন্দাঁবন হাজারী শোভা শিংহের 
সেনীপতি ছিলেন বলিয়া জানা যায় । 

চিতুয়! পরগণা! পূর্বে একটি “মহাল” ছিল, ইহা আগেই বলা হইয়াছে । 
ণাঁলা ও উড়িয্যার মধ্যবতী এই স্বান বলির আইন-ই-অ।কববীতে ইহার উল্লেখ 
আছে। ইহার নামকরণ সম্পর্কে জানা যায়, পূর্বে ব্গংড়ি অঞ্চলের চৌহাঁনরাঁজ 
চেৎ বা চিগ্রসিংহ আচরাঁজ পঞ্চম বাঁজত্ব করিতেন। ইহার বাজ্যক।ল 
১৫৪০-_-১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ । ইহার সেনাপতি ছিল বীর দলেশ সিংহ । দলেশ সিং 
এই স্থানের রাঁজাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া চেৎ বা চিত্রপিংহের নামানুসাবে 
চেতুয়ার প্রতিষ্টা করেন । 

থাটাল অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস বলিতে উপরিউক্ত রাজা-জমিদাবদের 
ঈতিহাসকেই শুধু বোঝ|য় না। এই অঞ্চলে সেকালে কিছু কিছু গরীব গণ- 
বিদ্রোহও দেখা ধিয়ছিল। ইহ|কে ইংরেজরা “চোয়াড় বা চুয়াঁড়-বিদ্রোহ? 
এইরূপ আখ্যা দিয়াছেন । শোঁভ। শিংহের পিদ্রোশের ১৭৭ খধহরেরও বেশি 
পরে ১৭৯৮-- ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র মেদিনীপুর জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
চোন্াড়দের মধ্যে যে ব্য।পক বিদ্রোহ দেখা দেয় তাহাই “চোয়াড় বিদ্রোহ? বা 
00092 [890911)09+ নামে পরিচিত । এই মহকুমার পশ্চিমাংশে চন্দ্রকোণায় 
এই বিপ্রোহ ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল। চোয়/ড়গণ মেদিনীপুর জেলার 
জঙ্গলমহাঁলের অধিবাসী । তাহার! কৃষিকার্য, পশুপক্ষী শিকণর এবং জঙ্গল 
মহলে উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রর করিয়। জীবিকা! নির্বাহ করিত । ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ইস্ট, ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা, বিহার ও উড়িস্যার সম্পূর্ণ ভার পাইলেন । 
তাহার পরের বৎসর ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি স্থির করেন ঘে মেদিনীপুর 
জেলার উত্তর ও পশ্চিমভীগে জঙ্গলমহলে সৈন্য পাঠাইয়! সেই সকল স্থানের 
অবাধ্য জমিদারদের পাজন্বপ্রদাঁনে বাধ্য করিবেন। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত 
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প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৬৭ ত্রীষ্টাব্বের গোড়ার দিকেই জঙ্গল মহালের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক দাঁরণ বিদ্রোহানল জলিয়া উঠে । এই জমিদারদের অধীনে 
ছোট ছোট বহু কৃষক জমি ভোগ করিতেন । তাহাঁর1 তৎ্পরিবর্তে জমিদারদের 
পাইক বা নায়েকের কাজ করিতেন । ইংবেজর। তীহাঁদেব জমিগুলিও কাড়িয়! 
লইয়া! তাহাতে উচ্চহাঁরে বাজন্ব ধার্য করিলেন। ইহাতে সেই সমস্ত রুষকও 
বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। 
এই মহকুমার ন।না স্থানে সেইসব ক্লুষকের বিদ্রেহের নেতা ছিলেন 
গোবধন দ্রিক্পতি । তিনি এইরূপ খন ঝিদ্রোহী রুষকদের লইয়া ১৭৭৭ খ্রীষ্টাঞ্চে 
চন্দ্রকোণা আক্রমণ করিয়] ক্রমশ মেদিনীপুবের দিকে অগ্রসর হন। কর্ণগড়ে 
রানী শিরোমণির ছুর্গে তাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই বিরহ পরিচালন! 
করিতে থাকেন । পরে ইংরেজরা কঠোর হস্তে তাহাঁদের দমন করবেন । 
জানা যায়, গোব্ধন দিকৃপতি চেতুয়ার উত্তরধানখালের বাসিন্দা 
ছিলেন। চুয়াডবিদ্রোহ ছাঁড়।ও এই মহকুমার ক্ষীরপাইয়ে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 
একদণ সন্নযাশী ইংরেজদের বিকুদ্ধে বিড্রেহ কৰবেন। ইহা “সন্নাশী বিদ্রোহ? 
শামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের শানা স্থানে সেই সময় সন্্যাসী বিদ্রোহ 
দেখা দিছিল । এই সমস্তই এদেশে ইংরেজদের রাঁজ্য অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে 
এক ব্য।পক গণজাগরণের পরিচায়ক | 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও চুয়াড় হাঁঙ্গামীব আগে এই অঞ্চলের বেশ কিছুস্থানে 
বগীর হাঙ্গামা খুবই ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছিল। বগীরা দলে দলে আসিয়া 
এই অঞ্চলের আবালবৃদ্ধবনিতার উপর অমানু'নক অত্যাচার করে। চন্দ্রকোণ] 
ক্মীরপাই, বাঁধানগর, খড়ার, চশ্তীপুর, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থানে বর্গীর অত্যাচার 
চবমে উঠিয়াছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৫০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাহাদের 
অত্যাচারে বহু গ্রাম দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । গঙ্গারামরচিত “মহাবাষ্ট- 
পুরাণে বর্গীদের এই অত্যাচারের কাহিনী বগ্িত হইয়াছে। এই কাব্যের 
কয়েক পংক্তি নিম্বে উদ্ধার করা হইল ঃ 
“কাক হাত কাঁটে কারু কাটে নাক কান। 
একি চোটে কারু বধএ পরাণ ॥ 
“তবে কোন ২ গ্রাম বরগী দিল পৌঁড়াইয়া । 
সে সব গ্রামের নাম শুন মন দিয়া ॥ 
চন্দ্রকোণ। মেদিনীপুর আব দিখগপুর । 
খিরপাই খোড়ার আর বদ্ধমান সহর ॥ 
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নিমগাছি লেড়গ। আর সিমইল! | 
চণ্ডীপুর শ্যামপুর গ্রাম আনাইল ॥ 
এই মতে বর্দমান পোড়াএ চহির ভিতে । 
পুনরপি আইলা বরগী বন্দর হুগলীতে |৮ 
এই সময় বর্গার হাঙ্গামার ভয়ে ধাহারা নিজেদের ভিট! ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া- 
ছিলেন পরে ত্বাহারা ফিরিয়া আঁমিলে তাহাদিগকে তাহাদের বাস্তর “আমলনামা, 
দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপ একটি আমলনামার নকল নিম্নে উদ্ধার কর! হইল £ 
“শ্রীহরি-স্বরণং 
ইয়াদিকীর্দ শ্রীহরিনারায়ণ প্রতীহাঁর সছুদারচরিতেষু লিখনং কার্ধঞাঁগে 
মৌজে চন্দননগর তরফ রাঁধানগর তণ্জেশ ববদা! সরকার মান্দারণ মৌজে মজকুরে 
তোমার সাঁবিক সহশুবদ বাটা ছিল বরগীর হাঙ্গামায় ওয়রান হইয়াছে এখন 
তুমি পুনরায় বাটা করিবে সাঁবিক ভিটা তোঁমাকে অসম্পস্ত হইল অতএব 
সম্পস্ত মাফিক তাহার এওজ শ্রীজীবন সামুইর পলাতক ভিট্যা এক ভিট্যার 
সামিল জমী /৩ কাঠা কালা সহিত এক ভিট্যার সামিল লামুই মজকুরের আমল 
বৃক্ষ আদি এক গেড্যা এক সমেত তোমাকে বসত করিতে দিলাঙ"""ইতি সন 
এগার সন্ত চোওষ্ন সাল তা ২০ বিশা কাঁত্তীক-**” 
বহু তায়দাদে এই হাঙ্গামার কথা আছে। নবাব আঁশীবদীর আমলে (১৭৪০ 
_-১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ) এই বর্গীর হাঙ্গামা হইয়াছিল। সেই সময় এক ধরণের 
পোড়ামাটির শক্ত শক্ত ছোট বাটুল বারা ব্যবহার করিত । এই দেশে এখনও 
মাটির মধ্য হইতে এইরূপ বাটুল বাহির হয়। 
ব্গীর হাঙ্গামার মতো ১৮০৬ শ্রীষ্টাব্ধের নায়েক হাঙ্গামা” এই মহকুমার 
অঞ্চলকে কতখানি প্রাবিত করিয়।ছিল তাঁভা বলা কঠিন। নায়েক হাঙ্গামা 
কতকটা চুয়াড় বিদ্রোহের মতো । অবশ্ত এই হাঙ্গামা প্রধানত বগড়ী অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ থাকিলেও চন্দ্রকোণার কিছু কিছু স্থানেও ইহা ব্যাপকভাবে দেখা! 
দিয়াছিল। একমাত্র বর্গীর হাক্ষামা বাদ দিলে উপরিউক্ত এইসব হাঙ্গামাকে 
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় গণজাগরণ আখ্যা দেওয়া যায়। সাধারণ 
দবিদ্র কৃষকদের জমির উপর অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তদানীন্তন 
ইংরেজ সরকার নিজেদের স্বার্থে যে অন্যায় বিধিব্যবস্থা প্রচলন করিয়াছিলেন 
এইসব হাঁঙ্গীমীয় তাহার কতকট] পরিচয় পাওয়া যায় । বহু পরবর্তীকালে সেই 
ইংরেজ সরকারের বিরদ্ধে এই দেশে যে ব্যাপক স্বাধীনতা আন্দোলন দেখ! দেয়. 
তাহা এই এঁতিহ্োরই বাহকমান্র ; 
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মুসলমান ও ইংরেজ আমলে মেদিনীপুর ও ঘাটাল অঞ্চল £ 

ঘাটাল অঞ্চলের একটি মোটামুটি নির্দিষ্ট আয়তন প্রথম জানিতে পার! যায় 
আকবরের রাজত্বকালে, যখন তাহার রাজন্য সচিব তোভরমল্প সমগ্র 
বাংলাদেশকে কয়েকটি সরকার ও প্রতিটি সরকারকে কয়েকটি মহালে বিভক্ত 
করেন । বাংলাদেশের ১০টি সরকারের মধ্যে সরকার মান্দারণ ১৬টি মহাঁল লইয়! 

ত হইয়াছিল । তাঁর মধ্যে ৪টি মহল বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় পড়ে। 
ইহাদের নাম পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাদের মধো চিতুয়া ও হাঁভেলি মান্দারণ 
এই ছুটি মহাঁলের সমবায়েই আমাদেক এখনকার ঘাঁটাল মহকুমা গঠিত ।' 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগ অংশই তখন উডিষ্যার অন্তর্গত ছিল 
এবং উড়িষ্য।র সরকার জলেশ্বরের ২৮ টি মহালের মধ্যে ২০টি মহালই বর্তমান 
মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ছিল। উল্লেখ্য, বগ্‌ড়ি তখন সরকার জলেশ্ববের 
একটি মহাল ছিল এবং চন্দ্রকোণার কিছু অংশও তখন বগ.ড়ি মহালের অস্তভু্ত 
ছিল। ইহার পরু সুলতান স্থজার আমলে রাজন্বের নৃতন হিসাবের জন্য যখন 
স্ুবা বাংলার আবার পুনধিন্তাস হয় তখন পূর্বতন সরকারগুলিকে ভাঙ্গিয়া সমগ্র 
বাংলায় মোট ৩৪টি সরকারও ১৩৫০টি মহাঁল গঠিত হয়। সেইসময় উড়িস্তার 
কিছু অংশ মেদিনীপুরের সহিত যুক্ত হইয়! বাংলাদেশের অন্তর্বতী হয়। 
পুরাতন সরকার মান্দারণের ছুটি মহাল সাহাঁপুর ও মহিষাদল সেই সময় 
যথাক্রমে সরকার কিম্মৎ্দ গোয়ালপাড়। ও সরকার কিম্মৎৎ মালঝিটার অন্তু 
হয়। এই নৃতন বন্দোবস্তেও বর্তমান ঘাটালের অন্তভুক্ত অঞ্চল বাংলাদেশেই 
বহিয়া যায় । 

বাংলাদেশের তৃতীয়বার বাজস্বের হিসাব তৈয়ারী করেন মুশিদকুলি খ' 
১৭২২ খ্রাগাব্দে। তাহার সময়ে সমগ্র স্থবা বাংলা ১৩টি চাঁক্লায় ও ১৬৬০টি 
পর্গণায় বিভক্ত হইয়াছিল। বর্তমান মেদিনীপুর জেলা তখন চকৃল1 হিজলি, 
চাঁকলা মেদিনীপুর ও চাঁকৃল! বর্ধমানের অন্তভূক্ত ছিল। কিন্তু মেদিনীপুরের 
যেসব অংশ সবজার আমলে জলেশ্বর, মুজকুরি ও গোঁয়ালপাড়া সরকারের অধীন 
ছিল সেগুলি মুণিদকুলির বাঁজস্ব বন্দোবস্তে উড়িস্যায় চলিয়া! যায়। বর্তমান 
ঘাটাল মহকুমার প্রায় সব অংশই বাংলাদেশের অন্তর্গত চাঁকৃল! বর্ধমানের 
অধীন থাকে । চাক্ল! মেদিনীপুরে ৫৪টি পরগপ। ছিল এবং পরিমাণ ফল ছিল 
৬১০২ বর্গমাইল । অবশ্ত এই পরিমাণ ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রাপ্ট সাহেবের 
রাঁজত্ববিবরণী হইতে জান যায় । 

অতএব দেখ! যাইতেছে, সেইসময় চাক্‌ল! মেদিনীপুর বলিতে বর্তমান 


৯ 
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মেদিনীপুর জেলার অনেক কম অংশই বোঝাইত। চিতুয়া, চন্দ্রকোণা, বরদা 
এবং চাঁক্লা হিজলির ৩৫টি পরগণ! তখনও ইহার সহিত যুক্ত হয় নাই। 
অবশ্য উড়িষ্যার কিছু কিছু অংশ তখন চাঁকলা মেদিনীপুরের সহিত যুক্ত ছিল। 
কোম্পানির আমলে সেগুলি উডিষ্যাঁর অন্তভূক্তি হয়। 

১৭৬০ শ্রীষ্ট।ব্দের ২৭ শে সেপ্টেম্বর নব!ব মীরকাসেম ইংরেজ কোম্পানিকে 
চাকুলা বধমান, চাকৃলা মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের অধিকার ছাড়িয়া দেওয়ার 
পময়-(১) বগড়ি, (২) ভ্রাঙ্ষণভূম, (৩) বরদা, (৪) চত্দ্রকোণা, (৫) চিতুয়া, 
(৬) জাধানাবাদ (৭) মগুলঘাঁট «৮) খ|রিজা মগুলথ|ট এখৎ (৭) ভূবসিট 
পরগণ]- বর্তম।ন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত এই ৯টি পরগণা! চাকৃলা বর্ধমানের 
অন্তভূক্তি থাকে । ইহাদের মধ্যে চিতুস্া, বরদা, চন্দ্রকোণা এবং চাক্লা 
মেদিনীপুরের ৫৪টি পরগণ।র মধ্যে নাড়াজোঁল পরগণার বেশির ভাগ অংশ ও 
চাকৃলা বধমানের এ পরগণাগ্ুলির অবশিষ্টের কিছু কিছু অংশ লইয়া বর্তমান 
ঘটাল মহকুমা গঠিত হইয়াছে । চাঁকৃলা বর্ধমানের এই ম্টি পরগণার মধ্যে 
বগড়ি ও ত্রাক্ষণভূম পরগণা ১৮০১ শ্রীষ্টান্দে এবং অবশিষ্টগুলি ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 
মেদিনীপুর জেলার সহিত যুক্ত হয়। 

অতএব দেখা! যাইতেছে, ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ঘ।টাল মহকুমা 
বর্ধম।ন ও হুগলি জেলার অন্তভুক্তি ছিল। মেদিনীপুর জেলার সহিত যুক্ত হইবার 
পরেও ইহা গড়বেতা মহকুমা নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ গ্রীষ্ট।ব্ব হইতে ইহা 
ঘ।ট।ল মহকুমা নাঁমে পরিচিত হয় এবং সেই সময় মহকুমার সদর কাঁধালয় 
প্রভৃতি গভবেত। হইতে ঘাটালে স্থানান্তরিত হয়। 

এই মহকুম।ধ গঠন ও বিন্যাসে ইভ।ই লক্ষা করা গেল, প্রাীনকাঁপ হইতে 
এই দেশ ধরাবরই বাংপাঁদেশের সহিত যুক্ত রহিয়াছে । এই জেলার বেশির 
ভাগ অংশ যেখানে এককালে উড়িষার অন্তভূক্ত ছিল এবং সময় বিশেষে 
যাহাদের অনেক পরিধতন সাধিত হইয়াছে সেখানে ঘাটাল অঞ্চলের তেমন 
কোন পরিবর্তন হয় নাই । প্রাচীন দক্ষিণ বাঢ় ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের 
এক স্থম্পষ্ট অংশ রূপে এই স্থান বরাবরই চিহ্নিত হইয়া! আপিয়াছে। ভাষা ও 
সংস্কৃতির দিক হইতে মেদিনীপুর জেলার অবশিষ্ট অংশের সহিত ইহার এক 
নুষ্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে । এই জেলার বেশির ভাঁগ অংশ প্রাচীন ও মধ্যযুগে 
উড়িষ্যার অন্ততুক্ত ছিল এবং ভাষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এইসব অংশে 
'উঁড়িষ্যার প্রতভাঁব যতখানি পড়িয়াছে ঘাটাল অঞ্চলে ততখানি পড়ে নাই। কিন্তু 
বাংল। ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলে বাটীয় ও উৎকলীয় সংস্কৃতির এক 
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সমস্থয় লক্ষ করা যাঁয়। হিন্দুযুগে উড়িস্যার স্বাধীন রাজাদের সঙ্গে গৌড়ের 
রাঁজার অনেকবার সংঘর্ষ হইয়াঁছে, মধ্যযুগে মুসলমাঁন আমলে গড়ের স্থলতান 
কোন কোন সময় উড়িস্তা অভিযান করিয়াছেন এবং উড়িষ্যার বাজাও 
গৌড় অভিযাঁন করিয়াছেন! উড়িস্বায় কায়েম পাঠান শক্তির সঙ্গে মোগল- 
রাঁজশক্তির বহুবার সংঘর্ষ হইয়াছে । ইতিহাসের এই ঘটনাব্পীর শ্রোত বঙ্গ ও 
উড়িষ্যার মধ্যবর্তী এই অঞ্চলের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। বহু যুদ্ধবিগ্রহ 
ও হাঙ্গামার ঝড় এই দেশকে সহা করিতে হইয়াছে । বাংলা! ও উড়িস্ার 
্রান্তবর্তী বলিয়াই এই ঝড় এই দেশের উপর দিয়া বেশি করিয়া বহিয়া 
গিয়াছে। পরবর্তীকালে সমাঁজসংস্কার ও স্বাধীনতা আন্দেখিলনে এই দেশের 
অগ্রণী ভূমিকার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে। 


প্রাচীন জমিদার ও রাজবংশ ঃ 

প্রাচীনকালে ঘ1ট!ল অঞ্চলের কোন বাঁজার ইতিহাস আজ আর উদ্ধার 
করা সম্ভব নয়। হয়তো! িশ্বাত অতীতে এই অঞ্চলে অনেক ছোটবড়ো বাঁজা- 
জমিদীর এই অঞ্চলে প্রভুত্ব করিতেন । শ্রাচীন কিছু কিছু স্থান ও প্রতুতাত্বিক 
নিদশনের মাধামে এবং কিংবদস্তী-উপকথার মধ্যে বিস্বৃত যুগের কোন কোন 
রাঁজার ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। 

মৌরধযুগে তীম্রজ্িগ্ত রাজ্যের অধীন ক্ষেপুতের ( দাসপুর ) “কিঙ্গা” নামক 
রাজবংশ সম্তবত এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্শ-বিস্তারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। ক্ষেপুত 
গ্রামের চৌধুরীবেড়ে একটি বুদ্ধ মন্দির ছিল বলিয়? অন্কুমান কর] যায়। ফিঙ্গ। 
রাজাদের আবাস ও কাছ।বীর স্থান এখনও ক্ষেপুতে লক্ষ্য করা যাঁয়। সম্ভবত 
এ গ্রামের বড়রায়গণের বেড়ে তীহাদের রাজবাড়ী ও স্কুলের নিকট শিবতলায় 
তাহাদের কাছারী ছিল এইরূপ অনুমান করা যায়। ক্ষেপুতেশ্বরীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে 
একটি ভগ্ন বুদ্ধমূত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে । ইহ] ছাঁড়া একটি বিষ্ণুমুত্তিও 
এ গ্রামে আছে। ঘাঁটাল থানার পান্নার বিষয় আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 

বহু পরবর্তীকালে অন্তমধ্যযুগের (1,889 2190195] ৪8৪ ) যে সব রাজা বা 
জমিদার এই অঞ্চলের নানাস্থানে আধিপত্য করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
প্রধান প্রধান কয়েকটি রাঁজবংশের ইতিহাস ইতিপূর্বেই বিবৃত হইয়াছে । এই 
রাজবংশগুলি ছাড়াও আরও ছুয়েকটি রাজবংশ এই অঞ্চলে বেশ কিছুকাল 
প্রভৃত্ব করিয়্াছিলেন। তাহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছুয়েকটির বিবরণ এখানে বলা 


হইতেছে । 


৩৬ ঘাটালের কথা 


এই প্রসঙ্গে নাড়াজোল রাজবংশের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । নাড়ীজোল 
রাজবংশ এই মহকুমীর বৃহত্তম জমিদার রূপে পরিচিত। এই বংশের পূর্বপুরুষ 
উদয়নারায়ণ ঘোষ ( সদ্‌গোৌপজাতীয় ) দৈবান্গগ্রহে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী 
হযরত হইয়া! নাড়াজোল পরগণীয় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে 
| সক্ষম হইয়াছিলেন। অনুমান করা! যায় শ্রীস্টায় ষোড়শ 
শতক হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠ। হয়। উদয়নারায়ণের পরে প্রতাপনারায়ণ, 
যৌগেন্দ্রনারায়ণ, ভরতনারায়ণ, কান্তিকবাম, জমগমণি, শ্য।মসিংহ, বলবন্ত খাঁন, 
গুণবস্ত খাঁন ( বাঁ ১০৩১--১০৬১ )'মহেশ খান ১০৬২--১০৯৩), অভিরাম 
খাঁন (১০৯৪--১১২৫)। অভিবামের তিনপুত্র যছুনাথ, সভারাম ও ত্রিলোচন 
খান। যছুনাথের পুত্র মতিরাম খান (বাং ১১৫৩--১১৫৮) অপুত্রক ছিলেন । 
সভারামের পুত্র সীতারাম (১১৫৯--১১৯১), চুনীলাল ও হীবালাল। 
প্রকৃতপক্ষে, নাঁড়াজোল রাঁজবংশের ইতিহাস জাঁনিতে পারা যায় ভ্রিলোচন 
খানের সময় হইতে । মেদিনীপুরের কর্ণগড় রাজবংশের সহিত এই বংশের 
আগে হইতেই আত্মীয়তা ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণগড়ের শেষ রাজা অজিত 
সিংহের মৃত্যু হইলে তাহার ছুই রাঁণী ভবাঁনী ও শিরোমণির সময়ে এ অঞ্চলে 
চুাড়দের উপদ্রব আরম্ভ হয়। রাণীছয় ভয় পাইয়া! নাঁড়াজোলে মৃত রাজা 
অজিতপিংহের মাতুলপুত্র ত্রিলৌচন খানের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার পর 
ভ্রিলোচন খান রাণীদের নিকট হইতে এই মর্মে এক হেবানাম! লিখাইয়া লন যে, 
চুয়াড়দের দমন করিলে রাণীদের অবর্তমানে তীশহ্ার বংশীয় কোন ব্যক্তি কর্ণগড় 
রাজ্যের অধিকারী হইবেন। বাণী ভবানী ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। 
ইহার পর ত্রিলোচন খানেরও মৃত্যু হয়। তাহাপ মুর পর ভিলোচনের 
ভ্রাতুষ্পুত্র মতিরাঁম বাণী শিরোমণির নায়েব হইয়াছিলেন। পরে তথা ভ্রাতুপপুত্র 
সীতারাম এই পর্দ অলংকৃত করেন । সীতাবরামের পর তাহার পুত্র আনন্দলাল 
কিছুদিন বাণী শিরোমণির নায়েব ছিলেন। ১৮১৩ স্রীষ্টাব্দে বাণী শিরোমণির 
মৃত্যু হইলে আনন্দলালের ছোট ভাঁই মোহনলাল কর্ণগড় রাজ্য লাভ করেন । 
অবশ্য এর মধ্যে রাণী শিরোমণির এক দূরসম্পকণয় আত্মীয় হ্বয়ং রাজ্যের প্ররুত 
উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করিয়া আদালতে মামল! দায়ের করেন। 
কিন্ত পরিশেষে মোহনলালই রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলিয়! সাব্যস্ত হন! 
মোহনলালের জোট্টভ্রাতৃদ্ধয় আনন্দলাল ও নন্দলাল অপুত্ক ছিলেন। আনন্দলাল 
১৮১০ শ্রীষ্টাে ও মোহনলাল ১৮৩০ খ্রষ্টাব্ষে পরলোকগমন করেন। 
মোহনলালের পর তাহার জ্যেষ্টপুত্র অযোধ্যারাম খান নাড়াজোল ও কর্ণগড়, 
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জমিদারী লাভ করেন। মোহনলালের অন্যান্য পুত্রগণ রাঁমজয়, ব্রজকিশোর, 
রামচন্দ্র, হৃদয়রাম ও বামকমল। অযোধ্যারাম রাজ্যলাভ করিলেও তাহার 
'বিমাত। রঙ্গলতা৷ তাহার পুত্রের রাঁজ্যলাভের দাবীতে মাঁমল! দাঁয়ের করেন। 
এইভাবে গৃহবিবাদে অযোধ্যারাঁম খুবই ব্যতিব্যস্ত হন। খাজন] বাকী পড়ায় 
ও দেনার দায়ে জমিদারী লাটে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত বর্ধমান জমিদারীর 
অন্তভূক্তি হয়। পরে বর্ধমানের বাণী নারায়ণকুমারীর অনুগ্রহে তিনি রাঁজ্য 
ফিরিয়া পান। কিন্তু এই সংবাদ তাহার নিকট আসিবার দিনই তাহার মৃত্যু 
হয় (১৮৭৯ ্রীষ্টান্বের ২৮ শে জুন)।* অযোধ্যারামের পুত্র মহেন্দ্রলালই 
১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য শাসনকালের রজতজয়স্তী উপলক্ষ্যে 
সর্বপ্রথম “রাঁজ1 উপার্ধি ল'ভ করেন । তাহার এক ভাই ছিলেন উপেন্দ্লাল 
খান। মহেন্দ্রলালের পুত্র রাজা নরেন্দ্রলাল খান ( জন্ম ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্ের 
১৭ই সেপ্টেম্বর )। তাহার পুত্র দেবেন্্লাল ও বিজয় । দেবেন্দ্লালের পুত্র 
অমবেন্দ্রপাল খান । 

নাঁড়াজৌলরাঁজবংশের প্রতিষ্ঠিত বহু দেবকীতির বিষয় “পুরাকীত্তি? 
পরিচ্ছেদে ব্লা হইয়াছে । মোহনলাঁল খান লঙ্কাগড় দীঘি খনন করেন এবং 
নিকটবর্তী সামাঁটগ্রামের অস্থলও প্রতিষ্টা করেন। নাড়াজোলে রামনবমীতে 
রথঘাত্র। ও মেলা, জয়দুর্গার বাৎসরিক পূজামহোঁৎসব প্রভৃতি এই বাঁজবংশ 
কর্তৃক প্রচলিত হয়। এ সকল উৎসবে, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদিতে 
ইহাদের বহু দান ছিল। বহু সদ্গ্রস্থ ইহার' মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিতেন । 
'সঙ্গীতমঞ্জরী” নামক বিরাটু গ্রন্থ রাজা নবেন্দ্রলাপের আম্থকুল্যে মুদ্রিত 
হইয়াঁছিল। কুতুবপুর পরগণী হইতে গৃহীত চল্লিশ মৌজার তপ্নে নাড়াজোল 
পরগণ! ইহাদের পৈত্রিক জমিদারী ছিল। নবাঁব সরকাঁর হইতে এই বংশের 
পূর্বপুরুষ কান্তিকরাম “রায়” উপাধি ও বলবন্ত “খান” উপাধি লাঁভ করেন। 
নাড়াজোলে ভিতর ও বাহির গড় নামে ছুইটি গড় বর্তমান। ভিতরগড়ে 
রাজপ্রাসাদ চারপাশ পরিখা-বেষ্টিত এবং বাহিরগড়ে কয়েকটি মন্দির-দেবাঁলয় 
বর্তমান। বর্তমানে রাজপ্রাসাদ প্রায় ভগ্ন ও পরিত্যক্ত । এই রাজপ্রাসাদে 
বর্তমানে নাড়াজোল ব|জকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রাঁজ1 নরেন্্রলাল খাঁন 
মেদিনীপুরের বহু জনকল্যাণকর কাঁজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 

এই মহকুমার দ্বিতীয় বৃহৎ জমিদার জাড়ার বায়বংশ। ইহার! শুদ্ধ শ্রোত্রীয় 
বাটী ব্রা্ণণ। আদিপুরুষ রামেশ্বর প্রতিষ্ঠিত দুইটি শিবলিঙ্গ ও গোপাল 
নিত্য পূজিত হন । বায়বংশের বার্ধিক আয় ছিল প্রায় চার লক্ষ টাক1। ইহাদের 
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কবিশাল প্রাসাদ ও কাছারী বাড়ী খুবই দর্শনীয়। বৎসরে ছুর্গোৎ্সবাদিতে 
আনন্দ ও গ্রাম্যদেবদেবীগণের পৃজাঁয় সমারোহ হইয়া থাকে । সংস্কৃতলিপি যুক্ত 
বহু দেবালয় ইহাদের কীতন্তি। 

রাধানগর-শালিখার চৌধুরীগণও এই মহকুমার অন্যতম জমিদীর ছিলেন । 
ইহাদের এক শাখা ভেবরা থানার মলিঘাটাতে উঠিয়া যান। চৌধুরীবংশ 
তন্তবায়জাতীয়। বাংলা ও উড়িষ্যায় ইহাদের বিস্তীর্ণ জমিদারী ছিল। 
আদিপুরুষ বংশীধর দাস স্বত গোবর্ধন সত গোঁপীমোহন স্থত বৈদ্যনাথ সত 
কষ্ণমোহন স্থত নবকুমীর। নবকুমার বাঁ ১২৭১ সালের ছুষ্তিক্ষে অন্নসত্্ 
করায় মলিঘাটার একাংশের নাঁম “আড্ডা” হয়। উহার দত্বক পুত্র ঈশ্বর তস্য 
দত্তক শান্তিনাথ | 

ক্মীরপাইয়ের পাহাড়ীদের ও ঘাটাল ও অন্যান্য মৌজায় বহু জমিজমা ছিল। 
রামস্সন্দব পাহাড়ীর পুত্র হারাধন পাহাড়ী প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির দেবাঁলয় 
এই স্থবনে আছে। ইহাঁদের বাড়িতে হাতে আঁকা বেশকিছু প্রাচীন চিত্র 
আছে। ক্ষীরপাইয়ের হালদ।রগণ গন্ধবণিক | ইহাদের আদিপুরুষ বৈষ্বচরণ । 
বৈষ্ণবচরণ ও তদ্বংশীয়দের জমিদারীর বার্ষিক আর ছিল দেড় লক্ষ টাকা। এই 
বংশের বলরাম হাঁলদ।র বন কাঁটিরা কেশপুর থানার গোগীনাথপুর গ্রাম 
ও অন্যত্র আর এক গোপীনাথপুব নিক্ষর মহল প্রতিষ্ঠা করেন। তীহাঝ 
আপন ও তাকিয়া এখনও পাতা হয়। দাঁসপুরের লাট গৌরা ইহাদের 
জমিদারী ছিল । 

উপরিউক্ত জমিদাঁরবংশ ছাড়াও এই মহকুমার বাঁমজীবনপুর ও ইড়পালায় 
কিছু কিছু জমিদার বাদ কবিতেন । বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দশ সাল! বন্দোবস্তের 
সময় এইসব ছে।ট বড়ো জমিদারগোঠীর উদ্ভব ভইয়াছিল। অবশ্য এই অঞ্চলের 
ছোট বড়ো সব জমিদারই বর্ধমান রাজার অধীন ছিলেন | বর্ধমানরাজ 
তজশ্চন্ত্রের (১৭৭০---১৮৩২ খ্রীঃ) দেওয়ান প্রাণচজ্্ররচিত “হবরিহরমঙ্গলে” 
এদেশে বর্ধমীন জমিদবীর কয়েকটির নাম পাওয়া যাঁয়, যেমন-রানীহাটা, 
রায়পুর, বরদ1, সেলামপুব, বাঁপিগড়, চেতো, সহাবাদ, বামুনভূম, বাঁলিয়া, 
চন্ত্রকোণা, ঘাট।ল, জাহান|খাঁদ, ভূরশিট, মগ্ডলঘাট ইত্যাদি । 


সেকালের সামাজিক পরিস্থিতি ঃ 
এদেশের হিন্দুমমাজ সেকাঁলে হুগলি জেলার খানাকুল-কষ্চনগর সমাজের 
অধীন ছিল। প্রতি পরগণাঁয় একটি বিশেষ স্থান পরগণার সমাজের মিলনের 
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জন্য নির্দিষ্ট করা! ছিল। চেতুয়া পরগণ।র বেধুয়াবাঁটী কালীবাড়ীতে চেতুয়ার 
সামাজিক মজলিশ টপ সমগ্র পরগণার স্বার্থসম্প্কিত কোন বিষয়ের 
আলোচনার জন্ এরূপ অধিবেশন আহৃত হইত। প্রতি গ্রামেই গ্রা্সম্পফিত 
আলোচনার জন্য নির্টিষ্ট স্থান ছিল বারোয়ারির মণ্ডপ বা অনুরূপ কোন 
দেবস্থান। গ্রামের প্রতি পাঁড়া হইতে এক একজন প্রপ্ধান নির্বাচিত হইতেন। 
তাহা ছাড় অন্ঠান্ত সকলকেই মজলিশে আহ্বান করা হইত | প্রতি 
পাড়ার নির্বাতিত প্রতিনিধিকে “ডাকের আসামী” বলা হুইত। ইহারা 
প্রধানত এক একটি বিশিষ্ট শের প্রতিনিধিত্ব করিতেন । বংশের বয়োজ্যোষ্ঠ 
ব্যক্তিই সাধারণত ডাকের আসামী হইতেন। শিতার জীবিতাবস্থায় পুত্র 
ডাকের আসামী? হইতে পারিতেন না। 

সকল ডাকের আসাঁমী মজলিশে সমবেত হইলে প্রধানত পাড়ার কতারাই 
বিচাবাদি আলোচনার অগ্রাধিকার পাইতেন । তীভাদের সিদ্ধান্ত সকলেই 
মানিয়া লইতেন। শ্রধানগণের মধা হইতে একজন গ্রামের কর্তা নিবাচিত 
হইতেন । তিনি গ্রামের উৎ্সবাদির বাবস্থা করিতেন । কোন নালিশ তাহাকেই 
জানহিতে হইত । তিনি মজলিশ ড।কিঝ্া| বিচারাদিরও ব্যবস্থা! করিয়া দিতেন । 
তাঁহার আদেশে গ্রহাচার্ধ মজলিশের ডাক দিতেন । কেন উৎসবাদি অন্ষ্ঠটানে 
গ্রামের ষোশ আন|র ভোজন ব্যাপারে কৃতীর অন্গরোধেও এইরূপ মজলিশ 
বমিত। মজপিশে কৃতীর অন্ুকুলে সিদ্ধান্ত হইলে তবেই তিনি গ্রাম ষোল 
আনাঁকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিতেন। কোন কৃতী শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে সমগ্র 
পরগণাকে আমন্ত্রণ করিতে ইচ্ছুক হইলে পরগণার মজলিশ ডাঁকা হইত । এই 
মজলিশের সিদ্ধান্ত মত সমগ্র পরগণা কিংবা কোন গ্রামকে বাদ দিয় নিমন্ত্রণের 
বন্দোবস্ত হইত। বাদ দেওয়া গ্রামটি পরগণ] সমাজে পতিত থাঁকিত। 

ভিন্ন ভিন্ন জাতির জন্য এক একজন গ্রাম বা পরগণাঁর প্রধান থাঁকিতেন। 
তিনি নিজ নিজ জাতির সমস্ত বিষয়ক নিম্পত্তির অধিকারী ছিলেন । প্রয়োজন 
হইলে গ্রামে বা পরগণায় মজলিশ ডাঁকিয়! তিনি বিচার প্রভৃতি করিতেন । 
প্রাচীন প্রথা, শান্ীয্ বা কৌলিক আচার মানিয়া চলিলে সমাজ স্থশৃঙ্খলায় 
চলিতে থাঁকিত। অন্যথায় বিচারাঁদির প্রয়োজন হইলে গ্রাম বা পরগণার 
মজলিশে নিষ্পত্তি হইত। এই ব্যাপারে সমস্যা দেখ! দিলে ম্মার্ত অধ্যাপকের 
মতান্যায়ী ব্যবস্থা হইত। মতান্তর ঘটিলে উধ্বতন সমাজ খানাকুল কৃষ্ণনগরের 
মতানুযায়ী কার্ধ হইত । নিম্পক্ষ আবেদন করিলে এই মমাজ মতামত দিতেন, 
অন্তথা কোন নিয়ন্ত্রণ ইহাদের ছিল নাঁ। মতীস্তর হইলে কখনও কখনও 
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দূলের স্থষ্টি হইত। সকলে একমত হইয়া কোন দণ্ড দিলে কিংবা! দাঁয়ভাঁগজনিত 
ব্যবস্থা করিলে তাহা মানিতেই হইত। 

প্রাটীনকালে স্থানে স্থানে যে সব স্বাধীন জমিদার বা সামস্ত বাজ! ছিলেন 
তাহারা স্থানীয় অধ্যাপকগণের বৃত্তিত্বরূপ নিষ্কর ভূমির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন । 
ইহার ছারা অধ্যাপক ও দেবসেবাদির ব্যয় নির্বাহ হইত। বিভিন্ন গ্রামে এ 
সকল নিষ্কর জমি থাকিত। কর বা ফসল আদায়ের জন্য অধ্যাপক এ সকল 
স্থানে যাইতেন | শ্রাদ্ধাদিতে ষোড়শদানের মধ্যে ভূমি, শয্যা, অন্ন ও গোদান 
পুরোহিতের এবং জলদাঁন গুরুর প্রাপা ছিল। বাঁকি এগারোঁটি দান বিভিন্ন 
সামাজিক গ্রামের অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ভূরিভোজ্য ও দ্বিতীয়াদি 
অন্ন এবং জলদাীনের একটি এরূপ কোন কোন অধ্যাপককে দেওয়া হইত। 
রাজা পুরুষাশ্চক্রমিক এ সকল দাঁন স্বীকার করিতেন। অধ্যাপকেরাঁও 
বংশান্ক্রমিক উহা! পাইতেন । ধনীরাঁও অধ্যাপকদিগকে নগদ বৃত্তি দিতেন। 
কোন ক্রিয়া উপলক্ষ্যে তৈজস, ভোজ্য ও বিদ্বায়দ।তনর বাবস্থা ছিল । এইরূপে 
অধাঁপক সমজ পালিত হইতেন । 

সকল জাতিরই নিজ নিজ ব্যবসার ছিল। সকল ক্রিয়াকলাঁপে তাহাদের 
উৎপন্ন দ্রব্য গ্রামীণ জনতা ব্যবহাঁর করি । এইভাবে কেহই বেকার থাঁকিত 
না। বৃহৎ ক্রিয়ার সকল দ্রব্যই এইভাবে গ্রামস্থ উৎপাদনকারী যোগ।ইতেন। 
ধনীগৃহে এইজন্য ভূমিবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। গ্রামের উৎপন্ন দ্্ব্য ব্যবহার না করা৷ 
দণ্ডাহ অপরাধ ছিল। 

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র পর হইতে সমাজে বিশৃঙ্খল! আসে । 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থষ্টি হয়। পল্লী অপেক্ষা শগণের আঁখবণ অধিক হইয়। পড়ে । 
ইংরাজের অনুকরণ, ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহবৃদ্ধি সমাজকে ক্রমশ পাশ্চাত্য 
রীতি নীতি ও সংস্কৃতিব প্রতি উন্মুখ করিয়া তুলে। পল্লীর একান্নবর্তী প্রথা 
ভুমি ও শিল্প ব্যবপায়াদি হইতে আয়ের ক্রমাবনতির ফলে লুপ্ঠ হইয়া আসিতে 
থাকে । গ্রীমসমূহ পরিত্যক্ত ও বসতি বিরল হইয়া সমাজের বন্ধন শিথিল 
হইয়া যাঁয়। শ্ষেচ্ছাঁচার প্রবল হয়। সমষ্টিগত একতা ক্ষীণ হইয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
বূপ নেয়। আবহমানকাল ধরিয়া প্রাসাদবাপী ধনী আর পর্ণকুটীরবাসী দীন 
সমাজের চোখে এক ছিলেন । একের সম্মান বা অসম্মান অঙ্গ হিসাবে অঙী 
সমাজের সম্মান বা অসম্মান ছিল। কোন ঝেঁন পারিধারিক বিচার প্রকাশ্য 
স্থানে না হইয়া পরিবার বিশেষের বৈঠকখানায় বসাইয়া এ পরিবারের সম্মান 
অক্ষু্ন রাখিবার ব্যবস্থা হইত। সাধারণে যাহাতে বুঝিতে না পারে 
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এইজন্য হেয়ালির মত ভাষায় কথাবার্তা হইত । যেমন, “পাখী উড়েগেছে, পুটুলি 
খোয়া গেছে? । উত্তর £ “যেতে দিন, আবার ফিরবে, যা গেছে যাক্‌" ইত্যাদি । 

, ইংরেজ আমলে নবধুগের স্ুচনায় প্রাচীন এই 'সামাজিক বন্ধন ভাঙ্ষিয়া 
গেল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা চলিয়া যাওয়াঁয় পাঁটোয়ার 
শ্রেণীর লোকের প্রাধান্ত আসিয়া গিয়! পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিল। 
ভয়াবহ পারিপাশ্থিক অবস্থার সৃষ্টি হইল । এই অবস্থা সমগ্র ইংরাজ শাদনকাঁলে 
গড়িয়া উঠিতে উঠিতে পরে শোঁচনীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। লোকে দলে দলে 
গ্রাম ছাড়িয়া ভরণপোষণ ও জীবিঝ্ীর প্রয়োজনে শহরে ভিড় জমাইতে 
লাগিল। কলিকাতা বা অন্যান্ত শিল্পসমৃদ্ধ শহরে গঞ্জে লোকবসতি বাঁড়িয়! 
উঠিতে লাঁগিল। গ্রামের আকরষণ কমিয়া আদিল । এইভাবে প্রাচীন গ্রাম্য 
সমাজের অধঃপতন শুর হইল । দেশ স্বাধীন হইবার পরও এই অবস্থার 
পরিবর্তন বা উন্নতি ন1 হইয়া বরং অবনতির মুখেই চলিয়াছিল। এখনও গ্রাম্য 
সমাজের তেমন কোন উন্নতি লক্ষ্য করা না যাইলেও কলিকাতা বা শিল্পসমৃদ্ধ 
শহরগুলি হইতে ভীড় যেন কিছুটা! কমিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

এই মহকুমার শিল্পব্যবসায়-সমৃদ্ধ খনলোঁকবসতিপূর্ণ প্রাচীন পাঁচটি শহরের 
অধ:পতন উপরিউক্ত পরিস্থিতিব উদ্ভবের ফষ্টল আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে চন্দ্রকোণার অধঃপতন খুবই উল্লেখষে!গ্য | চন্দ্রকোণার পূর্ব-সম্দ্ধির কথা 
পূর্বেই কিছুটা উল্লেখ করা হইয়াছে । এখানকার রেশম ও বস্ত্-শিল্প, নান! 
রকমের ধাতু ঢাঁলাইয়ের কারখানা, মট্কী ঘি, ছুধ, দই, চাল, ডাল প্রভৃতির 
ব্যবসায় এককালে এখানে অর্থনৈতিক সমুদ্ধি আনিয়। দিয়াছিল। সহরের 
অধিবাঁসীরাও ইহার ফলে স্থিতিশীল ছিলেন । বহু বিচিত্র মন্দির ও প্রাসাদ 
এখানে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই অঞ্চলে কীর্তনের এক বিশেষ ধারা চলিত 
ছিল। রামশিঙ্গা এখানকাঁরই একটি বংশীজাতীয় বাছ্যযন্ত্র। কীর্তনের সঙ্গে 
উহাঁও বাজিত। নানা উৎসব নগরবাসীর অবকাশ আনন্দ-মুখর করিয়। রাখিত। 
পল্লীনমীজের অধ্যাপক, পত্রী ও ব্রাঙ্গণাদি আহ্‌ত হইয়া সংস্কৃতির প্রবাহ অক্ষুণ্ 
বাখিতেন। কিন্তু কালের কুটিল চক্রে এই স্থানের পতন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে 
সক্ষে এ সবই কমিতে কমিতে একেবারে বিল্পপ্ত হইয়! গেল। নানা প্রকার 
মিষ্টান্ন এস্থানের অধিবাসী ও আগন্তকদের সেকালে মনোরগুন করিত। উতরুষ্ট 
মালপোয়া, টাদসাই খাজা, বুটের মিঠাই এবং এখানকার অস্থলে প্রচলিত 
মগধ লাড়ু বিখ্যাত মিষ্টান্ন ছিল। ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, খড়ার শহরগুলিও 
শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্যের দ্বার! সেকালে খুবই সম্বজ্ধ হইয়াছিল এবং উপবি্উক্ত 
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কারণে ব্যবসায়াদির অবনতির ফলে ইহাদেরও পতন আরম্ভ হয়! এ একই 
কারণে রেশম ব্যবসায়ে সমৃদ্ধিশালী বাধানগর, কাশীগঞ্জ প্রভৃতি শিল্প ও 
ব্যবসায়-সমৃদ্ধ স্থানগুলিরও পতন আরম্ভ হয়। নৌচলাঁচলের সুবিধার জন্য 
এবং ব্ূপনারাঁয়ণ কাছে থাকায় শিলাই তীরবর্তী ঘাটালের পতন পূর্বোক্ত 
শহরগুলির তুলনায় ততটা হয় নাই । ইংরেজ ও ডাচদিগের বাঁণিজযকুঠি এখানে 
ছিল । তিন জন রেশিডেন্টও এখানে ছিলেন ৷ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে 
রেশম ব্যবসায় ছাঁড়া অন্যান্য ব্যবপায় এখানে এখনও লুপ্ত হইয়া ঘায় নাই। 
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ঘাটাল মহকুম। ঃ 
স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আজ আর 

কাহারও অজানা নগ্ন। ঘাঁটাল মহকুমা এই জেলার অবিচ্ছেছ্য অংশরূপে এই 
সংগ্রামে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। বিদেশী অতাচাঁরীদের হস্ত 
হইতে পপাবীনতার শুঙ্খল মে।চন করার এক সংঘবদ্ধ চেষ্টা এই মহকুমাঁক 
অধিবাঁশীদের ক।ছে নূতন কিছু নয়। ইতিপূর্বে চেতুযাবরদাঁর জমিদার “বাংলার 
শিখ|জী' শোভা সিংহের বিদ্রোহ মোগল সম্(ট গবঙ্গজেবের বিশ।ল সাম্রাজ্যের 
ভিত্তিমুণে দারুণ আঘাত করিয়াছিল । ওুরঙ্গজেবের কুখ্যাত “জিজিন! কর” ও 
দেয় রাজস্ব প্রতাখা!ন কবিরা সেইঘুগে শোভা সিংহ অসাপারণ বীরত্ব ও 
সাহপিকতার পরিচয় দিয়াছিপেন। ইতিপুরে এই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। 
ইহার পর চয়।ড় নেতা গোবর্ধন দিকৃুপতি এই মহকুমীর গ্রামাঞ্চল হইতেই 
অত্যাচ।বী বুটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক গণবিদ্রেহের 
নেতৃত্ব দিয়াছিলেন । ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রে মাসে তিনি চারশ কৃষকসেন। 
লইয়] চন্দ্রকোণায় উপস্থিভ হন এবং কাশীজে!ড়া, তমলুক, জলেশ্খর, ময়না, 
নারায়ণগড় প্রক্ততি পরগণায় পরে ব্যাপক গণঅভিযান করেন । এইভাবে 
দেখা যায় অন্যায়-অত্যাচারেব বিরুদ্ধে এই মহকুমার অধিবাঁপীবা যুগে যুগে 
সক্রিয় ভূমিক1 গ্রহণ করিগ্নাছিলেন। তাহাদের এই গৌরবজনক সংগ্রাম 
ইতিহ।সের পাতার স্বর্ণক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য । 

স্বাধীনতা সংগ্রামের পবিক্রত্রতে এই দেশের বহু সন্ভান দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। ইহাদের অগ্রণী হইলেন শহীদ ক্ষুদিরাম (জন্ম ৩রা ডিসেম্বর, 
১৮৮৯ ফাঁসী ২১শে জুলাই, ১৯০৮), প্রছ্যেত ভষ্টচাধ এবং বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ 
রায়! আরও বহু বিপ্রবী সথসম্তান ও স্বাধীনত! সংগ্রামী এই মহকুমায় জন্মগ্রহণ 
করিয়। দেশের গৌরব বর্ধিত করিয়!ছিলেন। ইহাদের অনেকের কথা এই 
প্রসঙ্গে আলে চিত হইবে । 
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১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দৌলনে এই দেশের বহু অধিবাসী সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্য মহকুমার নানাস্থানে 
সভাঘমিতির মাধ্যমে সেই সময় ইহার পক্ষে জনমত হষ্টি করা হইয়াছিল । 
ঘাটাল নৃতনগঞ্জে এক সভায় সেই সময় বষ্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ আসিয়া ছিলেন । 
এইখানের আকাশ-বাতাস “বন্দে মাতিরম্* ধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। বীর 
শহীদ ক্ষুদিরামের জন্মস্থান এই মহকুমায় না হইলেও দীসপুর থান।র রাধাকুষ্ণপুর 
মৌজার হাটগেছিয়া গ্রমে তাহার মাসীর বাড়ী ছিল। শে।না যায়, বালো তিনি 
এই গ্রামেই প্রতিপালিত হইয়।ছিলেন এবং কৈশে!র ও যৌবনেও এই স্থানের 
সঙ্ষে তাহার যোগাযোগ ছিল অবিচ্ছিন্ন । উক্ত শু(টগেছিঘা গ্রামে শহীদ 
ক্ষুদিরামের এক স্থৃতিস্তস্ত ও আবক্ষ মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

বঙ্গতঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই ইতবাঁজ রাজত্বের অবসানের জন্য এ 
দেশে দুচারটি তরুণ খিপ্লবীদল গড়িয়া ওঠে । মাশিকতলার কোমর মামলার 
সঙ্গে এই দলের কোন কোনটির যৌঁগ।যোগ ছিল! দাঁসপুর থন।ব চাদপুরবাঁসী 
বিপ্রবী পর্ণচন্দ্র সেন এই মাণিকতপাঁর বোমাঁর মামল!র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে 
তিনি ছাড়! পান এবং “স্টেট্স্ম্যান' পত্জিকার সহকারী সম্পাদক হন। ঘাঁটালের 
এই ধরণের একটি তরুণ বিপ্রবী দলের প্রধান পরিচালক ছিলেন বমচন্দ্র দাস। 
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে চারণ কি মুকুন্দ দাঁস ঘ।টালে আসশিয়াছলেন। 
তিনি মেই সমন্ধে ঘাটাঁলের প্রশস্তি গাহিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় 
ঘাঁটাল-অ।লামগঞ্জের শিবু খেনের দৃ্ধ কণ্ঠে বহু দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শোনা 
যাইত। যতীন ওক্তাদ বা পাগণ গুরুদ]সের কেও উদ্দীপনাময় বু স্বদেশী 
গান শোনা যাইত। 

অসহযেগ আন্দোলনের সময় এই মহকুমার নাঁনাস্থানে স্বদেশী দ্রব্যের 
গ্রচলন ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের বনু কেন্দ্র স্থাপিত হয় । বহু ব্যক্তি এই আন্দোলনে 
অংশ গ্রহণ করেন। ইঠাঁদের মধ্যে জাড়ার সাতকড়িপতি রা, মোক্ষদা চরণ 
সামধ্যায়ী, মোহিনীমোঁহন দাস, যতীশচন্জ্র খোষ, স্থরেন্দ্রনাথ অধিক|রী, মনতোবণ 
রায়, স্বদদেশরঞ্জন দাস, হরিসাঁধন পাইন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । চারণ 
কবি শরচ্চন্দ্র দাসের কণ্ঠে অগ্নিমন্ত্রের উদাত্ত ব|ণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহার কয়েকটি পংক্তি-_“নগরে নগবে জালরে আ গুন 

হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞ! দারুণ 
১০০৭ অয়ি ভুবন মনমোহিনী 
জনক জননী জননী |” 


ই 
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চারণ কবি নুকুন্দ দাসও এই সময় এখানে আসিয়। গাহিয়াছিলেন £ 
“বিদেশী কাচের চুড়ি বঙ্গনারী 
কভু হাতে আর পর না! 
উরি সাবধান সাবধান 

আঁসিছে নামিয়! ন্যায়ের দণ্ড 

রুদ্র দীপ্ত মুতিমাঁন্‌ 

এ শোন তার গরজে কন্ধু 

অন্ুধি যথা উচ্ছলে 

প্রলয় ঝঞ্ধা ইবম্মদে 

মৃত্যুভূষণ কল্পে!লে |” 
“াটাল শহরে এবং পল্লী অঞ্চলে সেইসময়ের বিখ্য।ত নেতৃবৃন্দ অ।পিয়া এইদেশের 
স্বাধীনতাকামী জনস1ধারণকে মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে 
বাঁবীন্দ্কুমার ঘোব, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, নেতাঁজী স্ভাষচন্দ্র বসু, 
শ্যামাপ্রসাদ মুখে।পাধ্যায়, বিধানচন্দ্র বায়, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যে।প।ধ্যায় প্রভৃতির 
নাম করা যাইতে পারে । 

১৯২১ সালে অসহযে'গ আন্দোশনের সময় হইতেই দাসপুর থানার 
বাধাকাস্তপুর দ।সবংশের মোহিনীমোহন দাস দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই 
জেলায় আন্দোলনের পুরোধারূপে অংশগ্রহণ করেন । মোহিনীমোহন তখন 
জেলা কংগ্রেসের সহকারী সভাপতি । তিনি ও তাহার পুত্র শ্বদেশরঞ্চন দাস 
এ আন্দোলনে সক্রিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করেন ! বিপ্লবী যতীশচন্দ্র ঘোষও এই 
আনে লনে যৌগদান করেন । এই সখ শৃর্বেক্ঞ ব্যক্তিগণ ছাড়াও রাঁমচরণ 
দাস, জহরলাল বকৃী, সনাতন বায়, অমপেশ্বর সিংহ, মোহিনীমোহন মণ্ডল 
প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া আরও বহুব্যক্তি এই আন্দোলনে 
অংশগ্রহণ করেন ধাঁহাদের কথ। শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 

্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ এই মহকুমার গ্রাম গ্রামীস্তরে 
কিরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার এক বিবরণ জানিতে পার। যায় গ্রস্থকারের 
পিতা সতীশচন্ত্র বারের আত্মজীবনীগ্রস্থ 'সংশপ্তক সতীশচন্দ্রে' । দাঁসপুর থানার 
চেতুয়া-বস্থদেবপুর গগ্র।মে ত্বদেশী আন্দোলন কারের জন্য 'বান্থদেধপুর সংস্কার 
সমিতি' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হই্যাঁছিল। সতীশচন্দ এ সমিতির 
কারধীধ্যক্ষ ছিলেন এবং স্বদেশী বস্ত্র, স্বদেশী ভ্রব্য প্রন্ভৃতির ব্যবহার সর্বপাধারণের 
মধ্যে বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি এ অঞ্চলে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 গ্রহণ 
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করেন। কিন্তু তখনও এই অঞ্চলে বত দেশপ্রোহী তাঁহার ও তৎসহযোগীদের 
এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করিবাঁর চেষ্টা করেন । সতীশচন্ত্র লিখিয়াছেন : 

দেশে তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব প্রবল। ন্বদেশী বস্ত্র ব্যবহারে সকলেই 
উদ্যোগী । সময়ে দৌকানদারগণের অনাধুতায় দেশী কাঁপড় পাওয়া কষ্টজনক 
হইয়া পড়িল। উক্ত সমিতি এই কষ্ট মোচন করে। 

'কমলা ভাঙার” নামক স্বদেশী কাঁপড়ের দোকান খুলিয়া কেবলমাত্র খরচা 
লইয়া বিনা লাভে বস্ত্র বিক্রয় করিতে লাগিল! দেশের মুদীখানা দোকানে 
বিলাতী চিনি ও লবণ বিক্রয় হইত । অনেক অঙ্গনয় বিনয় করিয়াও তাহাদের 
দ্বারা করকচ লবণ বা দেশী চিনি আমদানী করাইতে না পারায় অনেকে 
বাধ্য হইয়া বিলাতী লবণ ও চিনি বাবহার কবিতেছিলেন। মমিতি এই 
কষ্ট দূর করিবার জন্যও উক্ত কাপড়ের দোকানের সহিত একটি মুদ্রীখানা 
দোকান খুলিতেও বাধ্য হইল। তাহাতেও অল্পমাত্র লাভে বিক্রয় করাদ্ন অন্যান্য 
কাপড় দোকানদার ও মুদী ফেল হইবার উপক্রম হইল! তাহাঁতে অনেক মুদী 
বিলাতি লবণ ও চিনি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয় ।-..এই সকল দোকান চালাইবার 
মূলধন জন্য দশ টাক! হিসাবে শেয়ার লইয়া সমিতির অধিকাংশ মেম্বার্ই উক্ত 
টাক] প্রদান করিলেন ।-.."* বেশ স্ুন্দরভাবেই দোকান চলিতেছিল। ইহাতে 
দেশের লোকের প্রভূত উপকার হইতেছিল, কিন্তু বিধির বিধানে ইহার অন্তরূপ 
অবস্থা! হইয়া গেল। আমি তখন সকল বিষয়েরই কার্যাধ্যক্ষ ।** এই সকল 
সংকার্ধও অসৎ পরশ্রীকাতর ব্যক্তিগণের নিকট মন্দ বলিয়া প্রতীত হইল । 
"তখন মজঃফরপুরের বোমার কাগু ঘটিয়া যাওয়।য় চাঁরিদিকে খানাতল্লাসের 
ধুমধাম চলিয়াছে। দুষ্টগণ পথ পাইয়া আমাদের উক্ত সমিতিতে বোম প্রস্তত 
হয় বলিয়া লালবাঁজাঁর পুলিশ কোটে এক মিথ্যা দরখাস্ত করিয়া দেয় ।” 

('সংশপ্তক সতীশচন্দ্র' পৃ ৪২-৪৪ ) 

এই ধরণের বহু গ্রামে সেইসময় স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বহিতেছিল। 

বহু গুপ্ধ মমিতিতে তরুণ ও বিপ্রবীরা দেশমাতৃকার বন্ধনমোচনের জন্য সক্রিয় 
আন্দোলন করিয়াছিলেন । মেই সময় “যুগান্তর, নবশক্তি”, “দন্ধয1” প্রভৃতি 
নিষিদ্ধ সংবাদপত্র এইসব সমিতিতে লওয়া হইত। পরবর্তীকালে এই মহকুমার 
বিস্তৃত অঞ্চলে লবণ আইন অমান্ত আন্দোলন ব্যাপকভাবে দেখা যায়। 
১৯৩০ শ্রীষ্টাব্দের এই আন্দোলনে সমগ্র মহকুম! প্লাবিত হয় । এই আন্দোলনের 
মূল কেন্দ্র ছিল ঘাটাল কুঠি। দাসপুরের শ্তামগঞ্জ ও চেঁচুয়াহাটে এই আন্দোলন 
তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। শ্ঠামগঞ্জ লবণ আইন অমান্তের একটি কেন্ত্র 


৪৬ ঘাটালের কথা 


হইয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষপ্রেরিত স্বেচ্ছাসেবক-বাঁহিনী এখানে 
লবণ প্রস্ততের একটি ঘাটি স্বপন করিয়! আন্দৌলন চালাইয়! যাইতে থাকেন। 

১৯৩০ সাঁলের জুন মালের প্রথমে টেঁচুয়ায় এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী 
বহু লোকের জনত।র ভপর পুপিন অমানুষিক অত্য।চার করিলে দাসপুর থানাব 
তদাশীন্তন দারোগা ভোলান।থ ঘেষ ও তাহার সহকারী অনিরুদ্ধ সামস্তকে 
জনতা! নৃশংসভাবে তা! করিয়া তাহাদের লাশ জালাইয়া দিলে মেদিনীপুর 
জেলার তদাশীস্তণ পুপিশ স্থপার এই সংবাদ পাইয়া বিরাট পুলিশ বাহিনী লইয়। 
আসিয়া জনতার উপর নির্মম অত্যাচীর করেন । তাহাতে ৬ই জুন তারিখে 
১৪ জন ব্যক্তি শহীদ হন। চেচুয্ার উত্তরে নদীর অপর পারের মাঠের টিবিতে 
এই থটন]! ঘটে | শহীদগণেণ বেশির ভাঁগের ন।ম নিয়ে উল্লিখিত হইল । 

(১) চত্্রকান্ত মান্না (তেমোঠানী), (২) শশিভৃষণ মাঁইতি ( সয়ল| ), 
(৩) কাদীপদ শাসনল ( জালাপিপুর ), (৪) ভূগুর।ম পাল ( খোহনম|ইতিচক ), 
(৫) দেবেন্দ্রনাথ ধাঁড়া ( জোতভগবান্‌), (৬) সতীশমন্দ্র শিছ্যা ( খাড়- 
রাধারুল্ণপুর ), (৭) বানচন্দ্র পাড়ই (জোতিশ্তাম ), (৮) শিহাই পড়া 
( পঁচবেড়িয়া), আআ) অবিনাশ দিপা! (বাশখাল ), (১০) অশ্বিনী দোলুই 
( ব্ধমান, কিন্ত চকবোয়।লিঘান্ বাস করিতেন ), (0১১) সত্য বেরা (বাঁশখাল ), 
(১২) শশী দি ( গোবিন্দনগর )। আবও ছুইজনের নাঁম জান] যাঁয় নাই। 
ইহাঁদের ম্মরণে প্রতিবৎ্সর ৬ই জুন টেচুয়াহ]টে বিরাট, সভার অনুষ্ঠান হয়। 
সেই সভার শহীদদের প্রতি অদ্ধা নিব্দেন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দেশের 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক।র কথ। শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হইর] থকে । 

ভারতে মুক্তি আন্দোশনে এই মহকুমার আরও কয়েকজনের পান এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহারা হইলেন ত্র।ঙ্ষণবলানের (দাসপুর ) 
স্বনামধন্য কন্ডিবাস মণ্ডলের পুত্র শহীদ মোহিনী মণ্ডল, কানন বিহ!পী গোস্বামী, 
মন্থথনাথ মুখোপাধ্যায়, হধীকেশ পাইন, নিত্যানন্দ জানা, ধর্মদাম হড়, নৃট 
বিহারী মণ্ডল, অলৌকিক মাইতি, জ্ঞানেন্দ্রনাথ পাড়ই গ্রভৃতি। আরও বহু 
দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা আছেন। সকলের নাম বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা হইল 
না। তাহারা সকলেই দেশের শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাহাদের আত্মত্যাগ, 
দেশপ্রেম ও সংগঠনী শক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত 
হইবার যোগ্য । 

কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সেই দুর্ধর্ষ বীর শহীদ ক্ষুদিরাম, 
শহীদ প্রচ্যোত ভষ্টাচাধ এবং বিপ্লবী মানবেন্রনাথ রায়ের নামগুলি সত্যই 


ঘাটালের কথা ৪৭ 


অবিষ্মরণীয়। বীর অমর শহীদ ক্ষুদিরীমের বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। 
প্রন্োত ভট্টাচার্য দাঁসপুর থানার গোকুলনগরে ( মৌজ! নং ২৮) জন্মগ্রহণ 
বীর কষ্দিরাম করেন। তীহাঁর বীরত্ব ও জলন্ত দেশপ্রেম এবং 
শহীদপ্রস্ধোত ও অসাধারণ আত্মত্যাগ সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে তাহ!কে 
বা হি অমরস্থান দিয়ছে। গোকুলনগর গ্রামে তাহার স্মরণে 
একটিস্ৃতিস্তস্ত প্রতিষিত হইয়াছে । মেদিনীপুর শহরেও তাহার মৃত্তি স্থাপিত 
আছে । তাহার জন্ম ১৯১৩ খ্বীষ্টাব্দের ২র! নভেম্বরে ! ফাসী হয় ১৯৩৩ শ্রীষ্টাব্দের 
১২ই জানুয়ারী ডগলাঁস হত্যা! মাঁমলাঁয়। * 


বিপ্লবী মাঁনকেন্দ্রনাথ বায় দাসপুর থানার ক্ষেপুতগ্র।মে ১৮৯৩ গ্রীষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারি মাসে জন্মগ্রভণ করেন । তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য । ক্ষেপুতের প্রসিদ্ধ দেখী ক্ষেপুতেশ্ববীর পুজক ভিরবচন্দ্র বিষ্যা।স1গরের 
পুত্র পণ্ডিত দীনবন্ধু ভষ্রাচাষের দ্বিতীয়া পত্ধীর গভজ।ত দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন 
নবেক্জনীথ | দীনবন্ধু পরে ৮ব্বিশ পরগণার কোদালিঘা 
গ্রমে শ্বশুবাশয়ে বাস করেন। এ জেপাব আড়িখালি 
গ্লের তিনি ছিপেন সংস্কত শিক্ষক | মানবেশ্রণাথ এ ফুপু হইতেই ১৯০৫ কি 
১৯০৬ সালে প্রবেশিকা পরীম্ষা উত্তীর্ণ হন এখং ১৯০৬ সালে প্র অববিন্দের 
জাতীয় বিদ্ভালয়ে ভর্তি হন এবং বাঁবীন্দ্রকুমার ঘোষের দলে যে'গ দেন। 
১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারত জানান ষড়যন্ত্রে গিপ্ু হইখা 
'মাটিন' শাম লইয়। ঈংরেজের ছদ্মবেশে ভ।নত ত্যাগ করেন । ১৭১৭ সালে 
রা প্রথম কমিউনিষ্ট দণ গঠন ও আন্তর্জাতিক কম্যনিজম 
গ্রতিষ্ঠ| করেনা। ১৯১৯ সাঁলে লেনিনের আহ্বানে রাশিয়ায় গিয়া মানব্জেনাথ 
লেনিন ও বীর সহযে।গীরপে কাজ করিতে থাকেন । ১৯২৭ মালে মঙ্গোতে 
ইষ্টার্ণ ইউনিভাপিটি প্রতিষ্ঠ] করিয়া তিনি উহার ভারতীয় শাখার গ্রধ।ন হন । 
স্ট্যালিনের সহিত মতবিরোধ হইলে ১৯৩০ সালে গোঁপনে ভারতে ফিবিয়' 
আসেন । কিন্তু ধৃত ও কারারদ্ধ হন। ১৯৩৬ সালে কারামুক্ত হইয়া! তিনি 
কংগ্রেমে যোগ দেন, কিন্ত মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৪০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ 
করেন । নয়! মানববাদ প্রচার তাহ।র শেষ কীত্তি। ১৯৫৪সাঁলে এই বহুভীষাঁবিদ্‌ 
বিপ্লবী মনীষীর মৃত্যু হয়। 


এই বিপ্লবী ভাবতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিশিষ্ট ভূমিকা লইয়াছিলেন। 
ইংরেজের বিকুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রসংগ্রহের অভিযান এক লোমহর্ক 


মানবেক্্রনাথ রাষ 


৪৮ ঘাটালের কথ! 
ঘটন1। নেতাজী স্থভাষচন্দ্র বন্থ তাঁহার “ভারত পথিক' নামক গ্রন্থের একস্থানে 
লিখিয়াছেন £ 

“কোদালিয়া, চিংড়িপোতা, হরিনাভি, মাঁলঞ্চ, রাঁজপুর ইত্যাদি গ্রামগ্ডলি 
আবার কর্মকোলাহলমুখর হয়ে ওঠে |.-****বিশ্ববিখ্যাত কমরেড এম, এন' রায় 
এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন |” 

মানবেন্দ্রনীথের জন্মস্থান সম্পর্কে নেতাজীর এই মন্তব্য ঠিক নয়। 
কোঁদালিয়ায় তাঁহার মাতৃপালয়ে তিনি বাল্যকালে ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্ত 
তাহার জন্মস্থান ছিল ক্ষেপুতগ্রামে | ' শোন! যাঁয়, শেষ জীবনে তিনি একবার 
দীসপুর অঞ্চল ঘুরিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ছদ্মনাম ছিল এম. এন রায় বা 
মাঁনবেন্দ্রনীথ বাঁয়। এই মনীষীর জীবন ও দর্শন বিষয়ে ইউরোপ, আমেরিকা 
ও ভারতের অনেক বিশ্ববিষ্ালয়ে গবেষণা হয়। অগ্রিধুগের এই বিপ্লবী ঘাটাল 
মহকুমার এই অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমিকে যথার্থই গৌরবাদ্ধিত 
করিয়াছিলেন । 

এই ম্হকুমায় আঁরও অনেক আন্দোলন হইয়াছে। যেমন রৃষিকার্ষের 
উন্নতির জন্য বোরো বাধ আন্দোলন । এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন 
সরবেড়িয়ার মহেন্দ্র চৌধুরী । টেচুয়ার গণজাগরণ তাঁহারই আন্দোলনের 
পরিণতি । ইহা ছাড়া প্রেগ আন্দোলনে ঘাটালের পরেশ ভূঞ্ার ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে অভিযাঁন খুবই রোমাঞ্চকর | এই সবই ইংরেজ রাঁজস্বে ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের নামীন্তব মাত্র। স্বাধীনতা-পরবর্তীকাঁলে “ত্যমেব 
জয়তে” এই মন্ত্রটি ভারত সরকারের সাধনমন্ত্র রূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। 
দীসপুর থানার রবিদাঁসপুরের পণ্ডিত €ঞ্চ দিও একশ বছরের5 বেশি আগে 
এই 'সত্যমেব জয়তে' মন্তরটি তাহার প্রাসাদ শীর্ষে ক্ষোদদিত করিয়া গিয়াছেন। 
তাহীর এই দূরদর্সিতার কথা ভাঁবিলে সত্যই অবাক্‌ হইতে হয়। এখনও. 
সেই কংসাবতীতীরের প্রাসাদ এ মন্তরটি মন্তকে ধারণ করিয়া বিজয়ীর 
গৌরবে বর্তমান । 

ঘটাল এইবপে নানাভাবে ভারতের শ্বাধীনতা। আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও নামাঁজিক আন্দোলনেও 
এখানকাঁর জনসাধারণের সব্রিয় অংশগ্রহণ উপেক্ষণীয় নয়। বর্তমানে বহু যুবক 
ও দেশকর্মী এইসব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া পূর্বতন 'এভিছের 
ধারাবাহিকভাকে অক্ষুণ্ন রাখিয়াছেন। দুর্নীতিদমন, কৃষিবিপ্লব, পরিবার- 
পরিকল্পনা, পণপ্রথাবিলোপ, অক্পৃশ্ততা বর্জন, অসবর্ণবিবাহ প্রভৃতি নানা। 


ঘাটলের কথ ৪৯ 


প্রগতিমূলক সামাজিক আন্দোলনের পৌষকতা করিয়া আসিতেছেন এখানকার 
বছ ছাত্র, যুবক, শিক্ষাত্রতী প্রস্ৃতি ব্যক্তিগণ। স্বাধীনতাপূর্ব ও তৎ্পরবর্তীকালে 
রাঁজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাসে ঘাঁটালের অবদীন এইকারণে 
নিঃসন্দেহে স্মরণীয় । 


ইংরেজ শাসকের অতাচার ও প্লেগের মামলা 2 


ঘাটাঁলের ইতিহাসে বাংল! ১২৫৭ সাল এক স্মরণীয় স্থান অধিকার করিয়া 
আছে । দুর্ধর্ষ ও প্রবলপ্রতাপশালী কুটিশ সরকারের শাঁঘনে তখন দেশ 
জর্জবিত। মেই সময়ে ঘাট।ল অঞ্চলে সংক্রামক প্রেগ রোগ দেখা দেয়। 
সেইজন্য ইংরেজ সরক।র ঘটাল শহরের অদূরে একটি গ্রেগ হাঁসপ।ত।শ তৈয়াৰি 
করার চেষ্টা করেন | 

হঠাৎ একদিন হিংআ্র বন্য বরাহের অভ্যাঁচারের কথা শুনিয়া নির্ক 
জমিদার রাঁমতারুক ভূঞা মহাশয় তাহা শিকার করিবার জন্য বাঁহির হইলেন 
এবং বন্দকেণ সাহায্যে বরাহটিকে শিকার করিলেন বটে, কিন্তু স্রচতুর ইংরেজ 
সরকার এই বন্দুকের গুলিকে অব্নন্বন করিয়া স্বদেশীদের উপর প্রতিশোধ 
লইবাঁর জন্য জমিদার রামবাবুর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা মামলার হষ্টি করিলেন। 
সরকণদী মামলার বক্তবা হইল “জমিদার খামবাবু বন্দুকের সাহায্যে সাহেবদের 
গুলি করিয়া মারিবার জন্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তীহ।র সঙ্গে প্রায় ২০০ জন 
লোক ছিল। 

মেদিনীপুর জজকো্ট, কলিকতা হাইকোট এবং সর্বশেষ ইংলগ্ডের 
নি পর্যন্ত এই মামলা চলিরখছিল এবং মামলা এমন গুরুতর অবস্থায় 

দাড়াইয়।ছিল যে ব।মবাবুর ফাশীর রায়ের সম্ভাবনা দেখ! দিয়াছিল। কিন্ত 
ও নিতাঁকচিত্ত হইয়া তাহার পক্ষে বিলাতের প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার ব্যাবে! 
সাহেবকে নিঘুক্ত করিলেন এবং বহু অর্থব্যয়ে এই মামলা পরিচালনা করিলেন 
রামবাঁবুর সত্যে নিষ্ঠা ও ন্াঁয়নীতির জন্য সমস্ত লোক তীাহাঁকে ভক্তি, শ্রদ্ধা, 
এবং ভয়ও করিত 

কিছুকাল পরে ইংলগ্ডের পার্পাম্ণ্টে কর্তৃক মামলার রাঁয় প্রকাশ পাইল। 
এই রায়ে জমিদার রামবাবু নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইলেন এবং ইতাও আদেশ 
দেওয়া হইল তিনি তাহার এলাকায় সসম্মানে থাঁকিবেন এবং তাহার উপর 
তদানীন্তন সরকার কর্তৃক প্রযুক্ত কয়েকটি বিশেষ আইনও শিথিল করা হইল । 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া! রামবাবুর স্া়পরায়ণতা, সত্যনিষ্টা ও সাহসিকতার জন্য 


৪ 


চে ঘাটালের কথা 


তাহাকে প্রশংসাপত্র দিয়া সম্মানিত করিলেন। এই সাহসী বীর বামবাবুর 
জীবনদীপ নির্বাপিত হয় বাংলা ১৩০৯ সালে। 

মহাঁত্! গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই 
মহকুমীর অপর এক নীরব শ্বাধীনতা-সৈনিক ছিলেন ঘাট।ল থানার রাঁধানগর 
মৌজার সতীশচন্ত্র মিশ্র। ১২৯৬ বঙ্গাব্ধের ১৩ই শ্রাবণ তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। বি. এ, পাঠরত অবস্থায় তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ড।কে শিক্ষা 
লাঁভ হইতে বিরত হন। আন্দোলনে যোগদান করা ছ।ড়াও ভিনি নীরবে 
সাহিত্যসাধন। করিয়া চলিয়াছিলেন। তাহার রচিত বহু অপ্রকাশিত 
শ্তাম!সংগীত, শ্তামনংগীত এবং নাটক আছে। নাটকগুলির কয়েকটির নাম ২ 
মারাঠি মেয়ে, চত্রধবংস, ক্ষত্রিয়রাক্ষপ ইত্য।দি। প্রায় পাঁচশত গান ও তিনটি 
নাটকের পাঙুলিপি তাহার পৌত্র শ্রপ্রভাত কুমীর মিশরের নিকট আজও রক্ষিত 
আছে। ১৩৭০ বঙ্গাব্ধে ২৫শে বৈশাখ এই আত্মপ্রচারবিদুখ ব্যক্তিটির 
জীবনদীপ নির্বাপিত হয় । 


গ্রন্থপঞ্জী £ 


যু), 5. ডি, 048] 2 701900০8 0929696]১ [11009)019 (911) 
শীহাঁরর্ঞ্ন বাঁয় ঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (১৩৫৬) 

যোগেশচঙ্্র বস্থ £ মেদিনীপুরের ইতিহাস (১৩২৮) 

7:900009 18] 7১8] 2171%1]510015601 01 130065]) ৬০] 1 & 11 (1940) 
বিধুভৃষ্ণ ভ্টীচীর্ধ £ হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস (১৩৩২) 

সাঁরদাঁচরণ মিত্র; উৎকলে শ্রকষ্চচৈতন্য (১৩২৪) 

01788] 21010101091165 20970690875 900%621 (1869--1909) 
সতীশচন্দ্র রায় 2 সংশগ্কক সতীশচন্ত্র (১৩৭৫) 

পরশনন বায় £ দীসপুরের ইতিহাস (১৩৬৫) 

,91009]1] 2 1190 01 139069) (17607--17%4) 

“সাহিত্য ও সংহিতা” পত্রিকা (১৩১২) 

'মেদিনীবাণী' পত্রিক] : মাঘ, ফান্ধন ও চৈত্র, ১৩৪৫ শ্রাবণ, ভার, আশ্বিন, 

কান্তিক ও অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ আষাঢ় ও শ্রাবণ, ১৩৪৭ 

প্লেগেহ মামলা” অংশটি অজিতকৃমার ভৌমিক প্রদত্ত তথ্য হইতে রূচিত। 


কততীম্ত্র অধ্থ্যান্তর 
উনগাধারণ ৫ উনমগাজ 


ইতিপূর্বে ভূমি ও প্রকৃতির আলোচনাশেষে এই দুইটির তৃতীয় বা বর্তমান 

মাপিক জনসাধারণ ও বাষ্ট ইহা বলা হইয়াছে! রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান শক্তি 

জনসাঁধারণ। বর্তমান পরিচ্ছেদে এই মহকুমার জনস্মীক্ষা ও সমাজব্যবন্থার 
দিকটিকে সংক্ষেপে তুলিয়া ধর1 যাইতেছে ।. 


থ।নাবিভাগ ও মহকুমার উৎপত্তি £ 


শাসনকাধের সুবিধ।র জন্তা ইংরেজদের স্থষ্ট তিনটি থাঁন1 লইম়্া! এই মহকুম! 
গঠিত-(১) দাঁসপুর, (২) ঘাঁটাল ও (৩) চন্দ্রকোণা | থানার কার্ধালয়গুলি 
পূবের হ্যার বর্তমানেও যথাক্রমে দাসপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোৌণণ শহরেই রহিয়াছে । 

অধশ্ত আজ হইতে একশ বছরের কিছু বেশি আগে ঘাটাল মহকুমা বলিতে 
বতমানে যে ভূভাগকে বোঝায় তাহা ছিল না। ১৮৫০ শ্ীষ্টাব্দের পূর্বে ঘাঁটাল 
নামক মহকুমাঁটির জন্মই হয় নাই । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটাল ও চন্দ্রকোঁণা 
থানা বর্ধমান জেলার অন্তভূক্ত ছিল! ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এ জেলার কিছু অংশ 
বিচ্ছিন্ন করিয়া! হুগলি জেলা গঠিত হইলে এই ছুইটি থান এ জেলা অন্তভূ্ত 
থ!কিয়া ক্ষীরপাই মহকুমা নামে কথিত হয়। বর্তমান চন্দ্রকোণ! থানার 
অন্তর্গত ক্মীরপ।ইয়ে তখন মহকুমার কার্ধালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ক্ষীরপাই 
হইতে মহকুমার কার্ধালয় জাহান|বাঁদে স্থানাস্তবিত হয়। ইহ! বর্তমানে হুগলি 
জেলার আরামবাগ মহকুমা । 

১৮২৬ শ্রীষ্তান্বে চন্দ্রকোণা থাঁনার অধিবাসীদের ফৌজদারী সংক্রান্ত 
বিষয়গুলি মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্টেটের বিচারাধীন করিবার ব্যবস্থা হইলে 
এই থানা হুগলি জেলা হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন হইলেও ঘাটাল থানার 
ফৌজদারী ও বাঁজন্বসংক্রান্ত বিষয্ন ছুটি এবং এই থানার শুধুমাত্র রাজন্বসংক্রান্ত 
বিষয়গুলি হুগলি জেলার কর্তৃত্বাধীনেই থাঁকে। ঘাটাল থানার ফৌজদারী 
বিষয়গুলি ১৮৩৭ লাল পর্যন্ত হুগলি জেলার কর্তৃত্বাধীনে থাকে । ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
যখন এই মহকুম! প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ইহ] গড়বেতা মহকুম] নামে পরিচিত ছিল 
এবং মহকুমার কাধালয়াদি গড়বেতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের ১ল! 
আগষ্ট হইতে ঘাটাল ও চন্ত্রকোণা থানার ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় 
বিষয়ই গড়বেতা৷ মহকুমার অধীন হয় এবং এই মহকুমা মেদিনীপুর জেলার 
অন্তভরক্ত হয়। “মেদিনীপুরের ইতিহাস? রচছ্লিতা যোগেশচন্্র বন বলিয়াছেন £ 


৫২ ঘাঁটালের কথা 


“১৮৫০ গ্রীষ্টান্দে এই মহকুম। প্রতিষ্ঠিত হয় | তৎ্কাঁলে এই মহকুমার কার্ধালয়াদি 
গড়বেতোয় প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা! “গড়বেতা মহকুম1 নামে অভিহিত হইত। 
পরবে হুগলি জেলা হইতে চন্দ্রকোঁণা পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলার লহিত 
সংযুক্ত করিয়া দিলে, ঘাটাঁল সহর এই মহকুমার প্রধান সহর বলিয়া গণ্য হয় 
এবং গড়বেতা৷ মহকুমীর পরিবর্তে এই মহকুমা “ঘাঁটাল মহকুমা]? নামে অভিহিত 
হইয়া আসিতেছে। ম্ব্গায় রমেশচন্ত্র দৃত্ত যখন মেদিনীপুরের ম্য।জিষ্ট্রেট-কালেক্টর 
ছিলেন, সেইসমস্ ঘটালের ফেজদীরী কার্ধালয় একবার কিছুদিনের জন্য 
গড়বেতায় উঠিয়া গিয়াছিল। (১৮৪২) (পৃষ্ঠা_৫৩, ১৩২৮ সংস্করণ) । 

দাঁসপুর থানা কিন্তু ঘাটাল মহকুম।র সঙ্গে যুক্ত হয় ১৮৭৭ গ্রীষ্টান্দের ৭ই 
ফেব্রুয়ারী । তাঁর আগে এই থান! মেদিনীপুর সদর মহকুমার সঙ্গে যুক্ত ছিল। 
সে সময়ে বাংলার গভর্ণর ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীর দেওয়ানী আদালত আইনের 
(বষ্ট) ১০ নং ধারা অনুসারে এই থানাকে মেদিনীপুর ও তমলুকের বিচার্য 
এলাকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিম! ঘাঁট।ল দেওয়।দী আদালতের এলাকাভূক্ত 
করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টান প্রকীশিত হাণ্ট।র সাহেবের & 968501981 4০০090 
017390881, ৬০; ]]] গ্রন্থে ১৮৭৪ খ্রীষ্টন্দের জুনম।সে অস্থিত বর্ধমান বিভ।গের 
মানচিত্রের মধ্যে মেদিনীপুর জেলার যে চিত্র আছে তাহাতে মেদিনীপুর জেলার 
৪টি মহযুমার মধ্যে দাঁপুর খানকে মেদিনীপুর সদর মহকুখার অন্তভুক্তি করিয়া 
দেখনো হইয়!ছে এবং গড়বেতা মহকুমাসহর ৰপে চিন্িত আছে। অতএব 
বোঝা যাইতেছে, ঘটাল তখনও মহকুমা সহর হইয়া উঠে নাই এবং মহকুমা 
বলিতে তখন গড়বেতা মহঝুমাকেই বোঝাইত | ইহার এলাক? গড়বেতা, 
নয়াবসত, চন্দ্রকোণা, শ্শীরপাই, ঘাট।ল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

ঘাট।ল শহর এলাকায় ১৮৬৯ গ্রীষ্টান্দের ১লা এপ্রিল সর্বপ্রথম মিউনিসিপ্যালিটি 
স্থপিত হইলে ১৮৭৬ খ্রা্াবে গড়বেতা মহকুমা রূপান্তরিত হইয়া ঘটাল 
মহকুমীয় পর্যবসিত হয়। গড়বেতাঁর শেষ মহকুম! ম্যাজিষ্রেটে যছুনাথ বস্থু এবং 
ঘাটালের সর্বপ্রথম মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন হরিমোহ্ন সেন। পরের বছর 
দাঁসপুর থাঁনা এই মহকুমার সহিত যুক্ত হয় এবং গড়বেতা থাঁন। মেদিনীপুর সদর 
মহকুমার সহিত যুক্ত হয়। এইভ।বে বর্তম।ন্‌ ঘাঁট।ল মহকুমার জন্ম হইয়াছিল । 
দাসপুর থানার সরবেড়িয়ার আদালতটি এই সময় ঘটালে উঠিয়। আপিয়াছিল। 
পূর্বে সৌনাখালি ও কল্মিজোড়েও থান ছিল। 

ইহাঁর বহু পূর্বে এই অঞ্চলের অবস্থা ও সীমা! কিরূপ ছিল তাহা বর্তমান 

গ্রন্থের ইতিহাস” নামক পরিচ্ছেদে বল! হইয়াছে । 


ঘাটালের কথা ৫৩ 


প্রাচীন পরগণাবিভাগ ও ঘাটাল মহকুম! £ 

মুসলমান আমলে ক্ষুদ্রতম সরকারী বিভাগ ছিল পরগণা । চন্দ্রকোণা, বরঘা, 
চেতুয়া, তগ্লে নাড়ীজোল পরগণাগ্ুলি সমগ্র এবং কাশীযৌড়া, জাহানাবাদ ও 
মণ্ডুলঘাট পরগণাগুপির কতকাংশ, ভূরন্থট, ব্রাঙ্গণভূম ও বগড়ী পরগণার 
কিয়দংশ লইয়া এই মহকুমা গঠিত। পর্গণাগুলির আয়তন £ চন্দ্রকোণ! 
১২৪"০৪ বর্গমাইল, চিতুয়া বা চেতুম্বা ১০৪১৯, বরদী ৭৯১৫, জাহানাবাদ 
৩৯৭ (?), মণ্ডলঘাঁট ৩৬২১, খারিজ! মগ্ডলঘাঁট ১৩৯২, তগ্নে নাড়াজোল 
১১৯৬, কাঁশীযৌড়া ১১৯০৪, কিন্ম কালীযোড়া ০৪৭, বগড়ী ৪৪৫৮৩, 
্রাঙ্মণভূম ৯৩৬৬, ভূরশুট ১৭৪ | মনে হয়, বগড়ী ও ব্রাঙ্ষণভূমের প্রদত্ত 
আগ্তনের কিয়দংশ ও ভুরশুটের প্রত্ত সমগ্র আয়তন এই মহকুমার অন্তভুক্তি। 
এই মহকুমার কোন নদীগর্ভে ভূরশুটবাজ উদয়নাঁরয়ণের লিপিযুক্ত মন্দির 
দেখা গিয়াছিল। কুতুবপুর পরগণার চল্লিশটি গ্রাম লইয়া তপ্নে নাড়াজোঁল 
পরগণ! গঠিত হইয়াছিল । 

কে হুবংশের প্রথম রাজা! চন্দ্রকেতুর নামানুসারে চন্দ্রকোণা, বিশালাক্ষী ব! 
অন্ছরূপ দেবীর নাম হইতে বরদাঁ, বগভীরাঁজ চিত্রপিংহ,ব! চেখপিংহের নাঁম হইতে 
চেতুয়া, সেনবংশীয় বিখ্যাত বল্লাল সেনের মহামাঁগুলিক বর্তমান দালপুর থানার 
মচিষঘাঁট! গ্রামবাঁপী মহেশ মণ্ডলের নাম হইতে সম্ভবত মণ্ডলঘাট পরগণার 
নামকরণ হইয়াছে । ১৭৬৭ হইতে ১৭৭৪ খ্রীষ্টান্দের মধ্যে রেনেল সাহেবের 
নেতৃত্বে যে দরীপ কাধ সার] বাংলাদেশে হয়, তাহাতে এই অঞ্চলের ( অন্তান্ত 
সব স্থানের মতে! ) পরগণাগুলির মানচিত্র অস্কিত হইয়াছিল। প্রাচীন তুলট 
কাঁগজে লিখিত কয়েকটি নথিপত্রে এই অঞ্চলের কোন কোন পরগণ! ও 
তদন্তভূক্তি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ ধরণের বাঁং ১১৮৯ সালের জলদাঁন 
আদায়ের একটি ফর্দে বরদা পরগণার ১২৮টি গ্রামের নাম পাওয়। যাঁয়। এ 
সকল গ্রামের নাম এখনও চলিত আছে। অবশ্য পরগণ। ব্তমানে নামেমাত্র 
থাঁকিলেও থাঁনাবিভাগ অন্ুলারেই বর্তমানে শাপনকার্ধ নির্বাহিত হয়। 


থানার উপ-বিভাগী £ 

প্রতিটি থানা আগে ইউনিয়নে বিভক্ত ছিল। অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও 
শীসনকার্ধের স্থবিধার জন্য এখন প্রতি থানার অন্তর্গত সমষ্টি বা ব্লক এবং 
প্রতিটি ব্লকের অধীন কয়েকটি অঞ্চল ও প্রতিটি অঞ্চলের অধীন কয়েকটি গ্রাম 
আছে। প্রতিটি থানায় এক ব! একাধিক ব্লক অবস্থিত। 


৫৪ ঘাটালের কথা 


লোকসংখ্য। £ 

১৯৭১ সালের শেষ আদমন্থমারী (09288 ) অনুসারে সমগ্র ঘাটাঁল 
মহকুমায় মোট ৬৯২টি মৌজায় মোট জনসংখ্যা ছিল ৫,৪3,১৫৩। এই ৬৯২টি 
মৌজার মধ্যে অবশ্ত ৩৩টি মৌজা! জনবসতিহীন। জনসংখ্যা গত পঁ।চবছরে 
নিশ্চয়ই আরও বাঁড়িয়াছে, তবে তাহার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পাঁওয়া যায় 
নাই | ১৯৬১ সালের আদমস্থমাবী অন্সসারে মহকুমার এই তিনটি থানার মোঁট 
জনসংখ্যা] ছিল ৪,২২,০২৯ অর্থাৎ ১৯৬১ ও ১৯৭১ এর দশ বছরের মধ্যে মোট 
১১২২,১২৪টি শিশুর জন্ম হইয়াছেছ। অতএব দেখা যাইতেছে, এই দশ বছরে 
মতকুমায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জনবু্ধি ঘটিয়াছে। এইরূপ জনবৃদ্ধি গড়পড়তা 
ধবিয়া লইলে ১৯৭১ সালের লোকগণনা হইতে গত পঁ(চ বছরের মধ্যে এই 
মহকুমীয় আরও প্রায় ৭০ হাজারের মতো! জনবৃদ্ধি হইয়াছে। অর্থ(ৎ সমগ্র 
মহকুমায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজারের মতো! লোকসংখা] হইয়াছে বলিয়া মনে করা 
যাইতে পারে । তবে সরকারী পরিবার পরিকল্পনার প্রসারের ফলে প্রায় প্রতিটি 
প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধমে গ্রাম-গ্রামান্তরে জনসংখ্যা সীমিত করার যে 
প্রচেষ্টা চলিতেছে, তাহাতে এতখানি জনবৃদ্ধি সম্ভবত হয় নাই | 

এই মহকুমার অন্তর্গ ত দাঁসপুর, ঘটাল ও চন্ত্রকোণ1 থান।র প্রতিটির গত 
দুইটি আদমস্থমারী অনু।রে লোকসংখা।র একটি পরিসংখা ন দেওয়া হইল এবং 
একশ বছর আগে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ বিভারলির নেতৃত্বে যে লোঁকগণনা হয়, 
তাহারও এক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহ] হইতে এই দেশে জনসংখ্যার হ্থাস- 
বৃদ্ধির গতিপ্ররূতি কতকটণ জানা যাইবে £ 


(ক) দ্বাপপুর থানা £ 


১৯৬১ ১৯৭১ মোট মৌজা পরিত্যক্ত বা শহর ও তাহার 
(মোট জনসংখ্যা) (মে।ট জনসংখ্যা) জনবমতিহীন জননংখ্যা 
মৌজা 
১৯১,৫২৪ ২৩৭১৯৪৪ ২৪৮ ৫ নাই 


এই থানার সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও জনবসতিপূর্ণ মৌজ! চাইপাট ( মৌজা 
নং ২১৬)। ১৯৭১ এর সেন্সাসে ইহার লোকসংখ্য। দাড়াইয়াছে ৯৫৬৮ এবং 
১৯৬১ এর মেন্সাসে ইহার লোকনংখ্য! ছিল ৮৫৪৩। আয়তন ২৫৭৮ একর । 
দ্বিতীরন ঘনবসতিপূর্ণ মৌজা জোতঘনশ্তাম (নং ২৪০) জনসংখ্যা ৯,০৪৬ 
(১৯৭১) এবং ৮৭৯০ (১৯৬১)। আয়তন ১৯৩৮ একব | বাঁণীচক (নং ২১৩) 
তৃতীয় ঘনবসতিপূর্ণ মৌজা । জনসংখ্যা ৪৬১৬ (১৯৭১) ও ৪১৪৮ (১৯৬১)। 


ঘাটালের কথা ৫৫ 


আয়তন ৯৬৫ একর। চতুর্থ ঘনবসতিপূর্ণ মৌজা : জোতকাহ্ুরামগড় 
(নং ২১২)। জনসংখ্য! ৩৮৫৭ (১৯৭১) ও ৩১৫৯ (১৯৬১ )। আয়তন 
৮৫১ একর । পঞ্চম মৌজা! নিশ্চিন্তপুর (নং ২৩০) জনসংখ্যা ৩,৪৩৫ (১৯৭১) ও 
৩৭৭৯ (১৯৬১)। আয়তন ১,০৯৪ একর । নিশ্চিন্তপুরের জনসংখ্যা দশ বছরে 
কিছু কিয়া গিয়াছে । ইহার পর কুলটিকরির ( নং ২৪১) স্থান। জনসংখ্যা 
৩,৩০৯ (১৯৭১ ) ও ২,৮০৬ (১৯৬১)। আয়তন ৮৮০ একর । পরবে গৌবা 
(নং ৮০)--২,৯৯৫ (১৯৭১) ও ২,২৩৩ (১৯৬১) আয়তন ৯১৩ একর এবং 
পলাশপাই-_-২,৯৬৯ (১৯৭১) ও ২,১৪৪ (১৪৬১) এবং আয়তন ৬৯১ একর । 

এই থানার ক্ষুদ্রতম জনসংখ্যা লক্ষ্য কর! যায় গোঁবরাকুণ্ড মৌজাঁয় 
(নং ২১)। জনসংখ্যা ৪৬ (১৯৭১) ও ২৪ (১৯৬১)। ইহার পরেই শিমূলতলার 
(নং ৫২) স্থান। জনসংখ্যা ৯৫ (১৯৭১) ও ৭৩ (১৯৬১)। এই ছুটি মৌজাই 
শিলাই-তীরবর্তী, তবে দ্বিতীয়টির আয়তন খুবই কম। মাত্র ৪৯ একর । 

এই থানার দীপপুর (নং ৬০), গোরা (নং ৮০), খুকুড়দহ (নং ১৫০) প্রতৃতি 
মৌজাগুলি ক্রমশ শহরে পরিণত হইতেছে এবং এই সব স্থানে জনবসতিও বেশ 
গড়িয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বছরে দাঁসপুর সহরাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। 
এখাঁনে কয়েকটি সরক|রী কার্ধালম্ন ও একটি ব্যাঙ্কও স্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু 
১৯৬১ সালে এই স্থ/নের লোকসংখ্যা ছিল ১,০৪০, ১৯৭১ সালে তাহ! 
দাড়াইয়াছে ৯১৫ তে। সম্ভবত শহর গড়িবাঁর জন্য পুরানো বাসিন্দ।দের 
উৎ্খত কপার ফলে লোকনংখ্য1 কিছু কম দড়াইয়াছে। অবশ্য, দাসপুরের 
মোট ভূমি পরিমাণ ২০১ একর মাত্র। ইহার পাশ্শববতী কিছু কিছু স্থানও দাসপুর 
নামে পরিচিত হইতেছে । 
এই থানার জনবসতিহীন গ্রাম ঃ 

(১) বাঁলকবাঁউত--১৯৬১ ও ১৯৭১ কোঁন সময়েই এখানে লোকবসতি 
গড়িয়া উঠে নাই । মৌজা নং ৯৩। ভূমিপরিম।ণ মার ৭৬ একর। ইহার দক্ষিণ 
পার্খববর্তী গ্রাম, (২) বেহারীচক ( নং ৯২), আয়তন ১০৫ একর এবং পশ্চিম 
পার্খবব্তী বুজরুক-বৈকুপুরে (নং ৯৪ ) ১৯৬১ সালে কোন জনবসতি ছিল না। 
১৯৭১ লালে সেইখানে বেশ জনবনতি গড়িয়। উঠিয়াছে। জনসংখ্যা ৬০৫ । 
আয়তন মাত্র ১১৮ একর অর্থাৎ প্রতি একরে প্রায় ৫ জন করিয়া লোৌোকবসতি 
হইয়াছে । (৩) ১১ নং মৌজা দক্ষিণ ঝরিয়া__১৯৬১ ও ১৯৭১ কোন সময়েই 
লোঁকবসতি ছিল না । আয়তন ৩৪৩ একর | এই স্থানটির চারপাশ নদীনাল! 
বেষ্টিত 'এবং বর্ষায় খুবই দুর্গম হয়। (৪) ১৫ নং মৌজা মেটিয়াসরা দক্ষিণ 


৫৬ ঘাটালের কথা 


ঝরিয়ার ঠিক পূর্ব পার্শ্ববর্তী গ্রাম । বিগত ছুই সালের মধ্যেও এখানে কোন 
লোৌকবপতি গড়িয়া উঠে নাই। এই স্থানের আয়তন মাত্র ৯ একর এবং 
ইহার পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর 'ও দক্ষিণ সব দিক দিধাই শিল।ই নদী প্রবাহিত। 
বর্ষায় এই ছুটি স্থান ভয়ঙ্কর দুর্গম ও বন্যাপ্লাবিত হয় । সম্ভবত সেইজন্যই এখানে 
কোঁন জনবসতি গড়িক্া' উঠে নাই। এই ছুটি গ্রাম দাসপুর-ঘাটাল থানার 
পীমান্তবর্তী এবং নিজনাঁড়াজোলের উত্তরে অবস্থিত । (৫) ৫ নং মৌজা উত্তর 
ঝবিয়াও দক্ষিণ ঝবিয়ার মতো জনবপতিহীন। ইহার আয়তন ৪৪১ একব। 
ইহারও বেশির ভাগ অংশ শিলাইয়ের খাল ও বুড়িগাং নদী বেষ্টিত এবং ছুর্গম। 
অতএব ১৯৬১ ও ১৯৭১ কেনি সমম়েই এখানে লোকবসতি গড়িয়া! উঠে নাই । 

দাসপুর থানায় গত একশ বছরে জনসংখ্যা! কখনও বাড়িয়াছে, কখনও বা 
কমিম়াছে লক্ষ্য করা যাঁর । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম যে লোকগণন1 হম তাহার 
৬০ বছরের মধো জনসংখ্যা বৃদ্ধি না হইয়া বরং কমই হইয়াছে দেখা যাঁয়। 
১৯৫১ সাল হইতেই জনসংখ্যা! বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাঁয় এবং তাঁহার পর 
হইতেই এই থানায় লোকসংখ্যা ক্রমশ বাঁড়িয়া চলিঘাছে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 
হাণ্টার সাতেবের এ 938৯6186109] £১00000% 01 19179] 87 যখন প্রকাশিত হয়, 
তখন এই থান? মেদিনীপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত ছিল, ইহা? আগেই বলা 
হইয়।ছে। হাণ্টার সাঁহেবের উক্ত গ্রন্থে দাঁসপুর থানা সম্পর্কে ষে পরিসংখ্যান 
প।ওয়া যায় তাহা উল্লেখ কর] হইল £ 

থানা আয়তন গ্রাম/মৌজার মোট সংখ্যা গৃহসংখ্যা মেট জনস্'খ্যা 

দাসপুর (বর্গমাইল) (১৮৭২) 
(সদর মহকুমা) ১০৪ ৩৭৭ ২৪,০৪৪ ১৩৬,৩৫৯ 

এই পরিসংখ্যানে আরও জানা যায় যে এঁ সময় প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা 
১৩১১ জন লোক বাঁস করিত, প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা ৩৬৪টি মৌজা ও 
গ্রামের অবস্থান ছিল এবং প্রতি মৌজা বা! গ্রামে গড়ে ৩৬* জনের বসতি ছিল । 
প্রতি বর্গমাইলে গড়ে ২৩১টি গৃহ এবং প্রতি গৃহে ৫'৭ জন লোক থাকিত। 

সাল থানার মোট লোকসংখ্যা সাল থানার মোট লোকসংখ্যা 


১৮৮) ১১১৫১২৬৯ ১৯৩১ ১১১৮,৩৭৯ 
১৮৯১ ১১৩৩১৮৩০ ১৯৪১ জান! যায় নাহ 
১৯০১ জান] যাঁয় নাই ১৪৫১ ১১৪০১৩৩৪৯ 
১৯১১ ১২৩,১৫৭ ১৯৬১ ১১৯১১৫২৬ 


১৯২১ ১১১৯১০৮২ ১৯৭১ ২,৩৭১৯৪৪ 








ঘাটালের কথ! &৭ 


এই তালিকা হইতে জান যায় ১৮৭২ সালের পরবর্তা ১* বছরে থানার 
লোকসংখ্যা ২১,০৯০ জনে কমিয়াছে। সম্ভবত ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নান! 
রোগের প্রাছুর্ভাবের ফলে লোকসংখ্যা এইরূপ অস্বাভাবিক কমিয়াছিল। 
পরবর্তী দশ বছরে আবার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। বর্তমান শতকের স্থরুতে ঠিক 
সংখ্যা জানা না! গেলেও ১৯১১, ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের জনসংখ্য। দেখিয়! 
অন্মান করা যাঁয় সেইসময় জনসংখ্যা ববং কমের দিকেই যাইতেছিল। 
১৯৪১ সালেও আশানুরূপ বৃদ্ধি হয় নাই মনে হয়। কিন্ত ১৯৫১ সাল হইতে 
১৯৭১ পর্যন্ত পরবর্তী ২৭ বছরে আশন্কপাতিক হার কম নয়। সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি 
হইনাছে ১৯৬১ সালে। ১৯৭১ সালে বৃদ্ধি ১৯৬১ সালের তুলনায় কিছুটা 
কম দেখা যাঁয়। ১৮৭২ হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরে থানায় 
লক্ষাধিক লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


€(খ) ঘাটাল খানা ঃ 

হান্টার সাহেবের উক্ত গ্রন্থে গড়বেতা মহকুমার অন্তর্গত এই থাঁনার ১৮৭২ 
সালের জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে যে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে তাহ। উল্লেখ 
কর] হইল £ 

আয়তন মৌজাঁসংখ্যা গৃহনংখ্যা মোট জনসংখ্যা 

ঘাটাঁল থানা) ঃ ৯১ বঃমাঃ ১৯১ ১৮১,৩৯৬ ১০২১৭৪২ 
(গড়বেতা মহকুমী) £ 

গড়ে প্রতি বর্গমাইলে ১১২৯ জনের বাঁস, মৌজা ২১০, প্রতি মৌজায় গড়ে 
৫৩৮ জনেণ বাঁ, প্রতি বর্গমাইলে গৃহসংখ্যা গড়ে ২০২ এবং প্রতি গৃহে 
৫'৬ জনের বাঁস ছিল । 

১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের জনসংখ্য। ইত্যাদি 


মোট মৌজাসংখ্যা জনবসতিহীন মৌজা! জনসংখ্য1 (১৯৬১) (১৯৭১) 
১৫৭ ৮ ১১৪১৪৬৯ ১৪৯,৩৫৮ 


এই থানার জনব্সতিশূন্ত মোট মৌজা ৮টি ঃ 

(১) অযোধ্যা (জে. এল. নং ৩৬। ১৯৬১ ও ১৯৭১ কোন সময়েই 
জনবসতি ছিল না) আয়তন ২৯১ একর । 

(২) বুন্দাবনচক (নং ৩৫, দুই সালেই জনবসতিহীন ) £ আয়তন ১৯* এঃ 

(৩) গামারিয়া (নং ১০৫/১৫৭, ছুই সালেই জনবসতিহীন ) আয়তন 
জানাযাক় নাই 


৫৮ ঘাটালের কথা 


(৪) কুঞ্ণনগর (নং ১৪৬, কোন সালেই জনবসতি নাই) ঃ আয়তন ১১২ এঃ 
(৫) ক্ষুদ্রমনোহরপুর (নং ১০৩, কোন সালেই জনবসতি নাই ) £ 
আয়তন ৫৭৯ এং 
(৬) পাথরচক-গোঁবিন্দপুর (নং ১৫০), ১৯৬১ তে ১ জন ও ১৯৭১ এ 
জনবসতিষীন, আয়তন ১৩৩ এঃ 
(৭) বঘুনাথকুণ্ড (নং ৫৮, কোন সময়েই জনবসতি নাই): 
আয়তন ১৫৫ এঃ 


(৮) ঠাক্ুরানীচক (নং ৬১, কৌন সময়েই জনবসতি নাই )ঃ 
আয়তন ১৮৮ এঃ 


এই থানার ঘাটাঁল ও খভাঁর পুবমভ1 এলাকার জনসংখ্যার কথা বাদ দিলে 
ঘনজনবসতিপূর্ণ স্থান গুলি হইল £ 


মৌজার নাম আক্ততন জনসংখ্যা ১৯৭১ ১৯৬১ 
(১) মনস্ত্রখ। (নং ২৫) 2 ১৩৮৬ এ ৪৮৬০ ৩৭৮০ 
(২) গোপমহল (নেং১৫৪) ? ১১৩৮ ১, ৩৪৯৪ ২৫৮৭ 

ওনফে মনোহরপুৰ 

(৩) গ্রভাপপুর (নং ১৫২) £ ৭৬৩৫ ৯ ৩১৩৮ ২২১৫ 
(৪) ইডপাঁলা (নং ১৭) ৪ ৭২৫ ১, ২৯০১ ২৩৪১ 
(৫) রাধাঁনগর (নং ৭৮) £ ৯২২ ॥ ২৭০৭৪ ১৯৮২ 
(৬) দীর্ঘগ্রাম (নং ৩৭) £ ৮৫১ ১ ২৩৫৪ ২০০৩ 
(৭) বত্রেশরূব।টি (নং ১৫৩) 2 ৬৯৫ ৯ ২৩৩৬ ১৭৮৪ 
(৮) শিলাব।জনগর(নং১৪৪): ৬৮৩ ১ ২২৫৫ ৭১ ৬ 
(৯) বনহরিসিংহপুূর(নং২৪) 8 ৪৫৮ ৪, ২২৩৪ ১২৩২ 


দেখা যাইতেছে, দ্াসপুর ও ঘাঁটাল থানার মধ্যে দাঁসপুরে যেখানে ১৮৭২ সাল 
হইতে ১৯৭১ সালের মধ্যে লক্ষ'ধিক লোক বুদ্ধি পাইয়াছে, ঘাটালে সেখানে 
১৫৭টি মৌজায় লোকবৃদ্ধি হইয়াছে ৪৬,৬১৬ জন। এই থানার অল্প লৌকনসতি- 
পূর্ণ স্বানগ্রপির কয়েকটির নাম__ 


মৌজাব নাম আয়তন জনসংখ্যা (১৯৭১) (১৯৬১) 
(১) লাঁলকুণ্ড (নং ৩৪ ) ২ ২০০ এ) ৬৩ ৫৩ 
(২) ধর্মাপুর (নং ১২৫) ও ১১৩ » ৮১ ১২৩ 
(৩) ভেডিবলরামকুণ্ড নং ৬৭) ৪০৬ 5 ১২৯ ৮৮৫ 
(৪) খড়িগেড়িমা (নং ৯০) £ ৭৬ 9 ১২৪ ৭৯ 
(৫) গোপালনগর (নং ১১৮) 8 ১২৭ এ ১২৮ ৭২ 


ঘাটালের কথা ৫ 
ঘাটাল ও খড়ার মিউনিজিপ্যাল শহর ঃ 
এই থানার অন্তরভূক্ত ছুটি শহর ঘাটাঁল ও খড়ার। পুরসভার অধীন এই 


ছুটি শহরের জনসংখ্য। ইত্যাদি উল্লেখ করা হইল £ 
সাল শহর (১) জনসংখ্যা (মোট) শহর (২) জনসংখ্যা (মোট) 


১৯৭১ ঘাটাঁল ২৭,৫৭০ খড়ার ৭২৬২ 
১৯৬১ এ ২১,০৬২ এঁ ৫৯০৯ 
১৯৫১ ১৬,১২৫ রর ৫০২৩ 
০৯৪১ রঃ ১৭,২২৬ * রর ৫৫৭০ 
১৯৩১ রে ১২১৪ ০০ রি ৫ ৭৩৬ 
১৯২১ ্ উতগিত $9 ৫৮০ 
১৯১১ রা ১২১০৬৪ নি ৮৮৩৯ 
১৯০১ ১৪,৫২৫ রর ৯৫ ₹৮৮ 
১৮৭২ 79 ১৫.৪৯২ টি নি 


উপরি উল্লিখিত তাঁপিকাঁয় লক্ষ্য করা! যায়, ঘাঁটাল শহরের লোকসংখ্যা 
যেমন একদিকে ১৯৪১ সাঁল হইতে (১৯৫১ সালে কম ) ক্রমবর্ধমান, অপরধিকে 
খড়ারের জনসংখ্যা ক্রমশ ক্ষীষ্মাঁণ | ১৯৩১--১৯৬১ পর্যন্ত খড়ারের জনসংখ্যা 
অল্পবিস্তর কমবেশি ছিল। ১৯৭১ হইতে ইহা আবার বাড়িতে আরস্ত 
করিয়াছে । ঘাটালের জনসংখ্যা ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালে প্রায় 
ছ্িগুণ হইয়াছে, খড়।রে বরং ১৯০১ সাপের অপেক্ষায় ১৯৭১ সালে জনসংখা 
বেশ কমিয়াছে। কাঁসা-পিতল ব্যবসাঁয়ের পতনের ফলেই সম্ভবত এই জনসংখা। 
হাস হইয়াছে। 

১৮৭২ গ্রীষ্টাব্দের সেন্সাসে ঘাটাল পৌরএলাঁকার জনসংখ্যার যে 
পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাহ] নিম্নে প্রদত্ত হইল । উল্লেখ্য, এই সমীক্ষায় হিন্দু, 
মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্মীবলম্বীদের সংখ্যাও উল্লেখ কব হইয়াছে । খড়াবের 
কোন পরিসংখ্যান জানা যায় নাই। 
শহরের নীম মোট জনসংখ্যা হিন্দু মুসলমান গ্রীষ্টান অন্যান্য 

ঘাটাঁল ১৫১৪৯২ ১৫১১৩০ ৩৬১ ১ -- 
(গ) চজ্মকোণ। থান] £ 
১৮৭২ সালের সেন্সাস অন্ুনারে জনসংখ্য। ইত্যাদি 
পরিমাণফল মৌজা, গ্রামসংখ্যা গৃহসংখ্যা মোট জনসংখ্যা 
১২১ বর্গমাইল ২৭৮ ২০১১৭৪ ১০৬,৪৮০ 


৬৫ ঘাটালের কথা 


এই থানা তখন গড়বেতা মহকুমার অন্তভূক্ত ছিল। তখন গড়ে প্রতি 
বর্গমাইলে ২৩০টি গ্রাম ও জনসংখ্যা ৮৮০, প্রতি বর্গমাইল এলাকার প্রতি 
গ্রামে গড়ে ৩৮৩ জনের বাস, ১৬৭টি বাঁড়ি এবং বাঁড়িগ্রতি গড়ে ৫'৩ জনের 
বাস ছিল। 

এই থানার ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের সেন্সাস-প্রতিবেদনে নিম্নরূপ তথ্য 
পাওয়া যায় ২ 
মৌজা, গ্রামংখ্যা জনবসতিহীন মৌজা মেট জনসংখ্যা £ ১৯৭১ ১৯৬১ 

২৮৭ ২০ 5 ১৫৬৮৫ ১ ১১৬,০৩৬ 

জনবস্তিশূগ্ধা মোট মৌজা সংখ্যা ২০। এই মৌজাগুলির নাম £ 

(১) শুড়ি পুক্ষরিণী (১৬২), (২) তিল।ড়া (৬০), (৩) স্থুবুধিচক ৬২০৬), 
(৪) শিবোমণিপুর, (৮২), (৫) স।তড়াগেড়িরা (১৬৮), (৬) সঞ্চরপতা৷ (৬১), 
(৭) রানকানকি (১৩৬)--১৯৬১ সালে এখানে লোকসংখ্যা ৭৬ ছিল, (৮) বামগঞ্ঠ 
(১০৭), (৯) বামেশ্ববপুর (১৮), (১০) রাজমী.(২৫), (১১) পরদেশিপ।ড়া (২৪১ 
১৪৬১ সালে লোকসংখ্যা ছিল *, (১২) পছুযা (২৫০), (১৩) মীরেরচক (১৭৩), 
(১৪) মাধবপুর (৯৪), (১৫) লীরঙ্গলভাঙ্গা (১৩৭), (১৬) কুমারগঞ্জ (১০৮), 
(১৭) কৃষ্ণকুণ্ডা (১২৪), (১৮) কল্যাণচক (১২), (১৯) বড়বিলা (9০), 
(২০) সাউবেড়িয়া (৩৬)--১৯৬১ সালে এখানের লোকসংখ্যা ছিল ২০। 

১৯৬১ সালের লোক গণনার নিম্নলিখিত মৌজা সমূহে কোন লোকবসতি 
ছিল ন। বলিয়! জানা যাঁয় : 


(১) পাঁড়াভরি (৬১)--১৯৭১ সালে লোকসংখ্যা ঈড়াইয়ছে ৯১ 





(২) পাভুঘা (১৫) 58 3 টা ইট চিঠি 
(৩) মদলচক (১৮৩)-- গ2 1? 99 5১ ৭৯ 
(৪) বনকাঁটি (৫৩) ৯3 59 ১১ নং ৩০ 


চক্রকোণ। থানার ক্ষীর্পাই, বামজীবনপুর ও চন্দ্রকোঁণা শহরের পুরসভা! 
এলাকার জনসংখ্যা বাঁদ দিয়া ঘনজনবসতিপূর্ণ স্থানগুলি নাম, আয়তন ও 
জনসংখ্যার উল্লেখ করা গেল £ 


মৌজা আয়তন জনসংখা] ১৯৭১ ১৯৬১ 
(১) জাঁড়া (নং ১৫২) ১,৬০৫ এঃ ৩১৭৮৭ ৩,১৫৮ 
(২) আকুল (নং ১৭৬) ২১০৯০ এঃ ২১৯১১ ২১৫২” 
(৩) ঝাঁকৃরা (নং ২৩৫) ১১৫০৪ এঃ ২১৪০৪ ১১৭২৫ 


(৪) বালা (নং ২৩৯) ১১৩৭৯ এঃ ২,৩৭৪ ১,৭০৬ 


ঘাটালের কথা ৬১ 

মৌজা আয়তন জনসংখ্যা ১৯৭১ ১৯৬১ 

(৫) মাধবপুর (নং ১৭২) ১১৫৩৪ এঃ ২১০৬৪ ১১৩৯১ 
(৬) কষ্ণগুর (নং ৩৫) ৪২৮ এঃ ১১৯৫২ ১,৩৪৫ 
(৭) কেঁচকাপুর (নং ২৩৪) ১১০৫০ এঃ ১১৮৭৮ ১,৩৯৩ 
(৮) লক্ষ্মীপুর (নং ৩০) ৫২০ এঃ ১১৬২৯ ১১১১৪ 
(৯) মহেশপুর (নং ৪৮) ১৯৮ এঃ ১১৫৯৯ ১,০৮৫ 
(১০) ধান্যগাঁছি (নং ২৬৩) ১,২৫৬ এঃ ১,৫৬২ ১,৪৬৫ 


চন্দ্রকোণা থানার জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাঁয় যে, 
১৮৭২ সাল হইতে ১৯৭১ সাল পর্যস্ত এখাঁনে ১০* বছরে জনসংখা। ৫০১৩৯১ বৃদ্ধি 
পাঁইয়াছে, ঘাঁটালে বৃদ্ধি পাইয়াছে ৪৬,৬১৬ এবং দাঁসপুরে ১,০১৫৮৫ জন বৃদ্ধি 
পাঁইয়াছে। অতএব জনসংখ্য| বৃদ্ধির দিক হইতে এই মহকুমাঁয় দাসপুর প্রথম, 
চন্দ্রকোণা দ্বিতীয় এবং ঘাঁটাঁল তৃতীয় স্থানের অধিকারী । অবশ্য চন্দ্রকোণ! 
ও ঘাটালের ৫টি শহরের জনসংখ্য। বেশি হওয়ায় এই দুইটি থাঁনায় জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি এইরূপ হইয়াঁছে। দীঁসপুবের বৃহত্তম মৌজা টাইপাঁটের লোকসংখ্যা 
ঘাটালের মনস্থখার ছিগুণেবও বেশি বা চন্রকোণার জাড়ার লোকসংখ্যা প্রায় 
তিনগুণ। আয়তন ও মৌজার দিক দিয়] চন্দ্রকোণা থানা দাঁসপুর অপেক্ষা 
কিছু বেশি হইলেও জনসংখ্যার দিক হইতে দাঁসপুর চন্দ্রকোণা'র প্রায় দেড়গুণ | 
২০০০ হজারের অধিক লোঁকসংখ্যাযুক্ত মৌজ! দীসপুরে ২৫টি, ঘাটাঁলে ১০টি 
এবং চন্দ্রকোণায মাত্র ৫টি। মোট মৌজ।সংখ্যা যথাক্রযে ২৪৮১ ১৫৭ ও ২৮৭। 
অবশ্ঠ ১৮৭২ সালের সেন্সীসে হুগলি জেলার সীমান্তবতা চন্দ্রকোণ1, খাঁটাল ও 
দীপপুরকে মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনজনবলতিপূর্ণ অংশ বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে। পাঁশকুড়া ও তমলুকও ইহাঁর অন্তভূক্ত। তখন 
এই থানাগুলির প্রতি বর্গমাইলে গড়পড়তা লোকসংখ্যা ছিল ৮৫০ এরও 
বেশি । (96501585081 09000106 0173970881, ০] 1) 709 99898 ০0 
1819, 08569 4].১ 1876 9916102) 

চন্দ্রকোঁণ] থানার অন্তভুরক্তি পৌরপ্রতিষ্ট।নযুক্ত তিনটি শহর-_ক্ষীরপাই, 
রাঁমজীবনপুর ও চন্দ্রকৌণ1। নিয়ে এই তিনটি শহরের ১৮৭২ এবং ১৯০১-_ 
১৯৭১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান পরপৃষ্ঠায় দেওয়! হইল £ 


সাল জনসংখ্যা ক্ষীরপাই রামজীবনপুর চন্দ্রকোঁণা 
১৮৭২ ৮১০৪৬ ১১১১৬৬ ২১,৩১১ 
১৯০১ ৪ ৫১০৪৫ ১০১২৬৪ ৯১৩০৯ 


৬২ ঘাটালের কথা! 


সাল জনসংখ্য। ক্গীরপাই বাঁমজীবনপুর চন্দ্রকোণ। 
১৯১১ রে ৪,৬০৫ ৮১৪৮১ ৮১১২১ 
১৯২১ রি ৩১৭৫৬ ৬১৭০০ ৬১৪৭০ 
১৯৩১ ৩১৬৯৩ ৬১,২৩০ ৬,০১৬ 
১৯৪১ রর ৩,৬২৩ ৬,০৩৬ ৬১৪১১ 
১৯৫১ ১ ৪,২৪৬ ৭,৫৩৪ ৫১৭১৭ 
১৯৬১ রঃ ৫১৮০৩ ৭১৬২১ ৭,৩৮৩ 
১৯৯৭১ দী598 ১০১,৩৬৪ ৯১৮১ ৯ 


উপরের তালিকা হইতে লক্ষ্য করা ঘাঁয় যে এই তিনটি শহরের জনসংখ্যা 
মোট।মুটিভীবে ১৯১১ খাঁল হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ক্রমশ কমের দিকে 
গির।ছে এবং ১৯৬১ সাল হইতে তানা আবার বাড়িতে আরস্ত করিম্াছে। 
১৯৭১ সাঁলে বাঁমজীবনপুর ও চন্দ্রকোণা তাহাদের ১৯০১ সালের জনসংখ্য।কে 
অভিভ্রম করিয়াছে এবং ক্ষীরপাই ১৯০১ সালের জনদংখ্যার প্রায় দেড়গুণ 
হইয়াঁছে। ব্রীস্ত।ঘাঁট ও যাতীয়।তের ক্রমবধমান হৃবিধাস্তরযোৌগ, সরকারি প্রচেষ্টায় 
্বস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্য। বৃদ্ধি ও উন্নয়ন প্রভৃতির ফলেই এই সংখ্য।বুদ্ধি ঘটিয়।ছে 
মনে হয়। তবে বর্তমানে পরিবারপরিকল্পনার অল্পবিস্তর প্রসাঁবের ফলে ভবিস্যতে 
জনসংখ্য! বৃদ্ধি ততটা হইবে বলিয়া বে।ধ হয় না। 


মহকুমার গ্রাম-নামের বৈচিত্র্য £ 

এই মংকুমায় ৬৯২টি মৌজা ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । কয়েকটি গ্রাম 
লইয়া একটি মৌজ1। এ গ্র।মগুলির নাম প্রধানত দেশজ, সংস্কৃত, বিদেনী ও 
মিশ্রশব্দ হইতে উৎপন্ন । নামকরণের কতকগুলি কারণ অনুসন্ধান করা যায় 
£১) প্রাকৃতিক পরিবেশ, (২) দেবতার স্থৃতিরক্ষা, (৩) বাঁজা, জমিদার ব| 
প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্ৃতি, (৪) কোন এতিহাসিক ঘটনার ম্মরণ। “প্রথমজাতীয় 
গ্রামগ্তপির অনেকগুলিই বেশ প্রাচীন। দাসপুর থানায় এই শ্রেণীর অনেক 
গ্রামনাম আছে। ইহাদের কয়েকটির উল্লেখ কর! হইল £ 

নাঁড়াজোল- ইহা অগ্রিক শব্জাত মনে হয়। অর্থ-নলখাঁগড়! জাতীয় 
উদ্ভিদ এবং জোল বা নালা । নড়জুলি ১” নাড়াজোল। ৃ 

ডাঁনিকন!, সপাপুড়স্ড়ি, সামাট, গুড়লি, ঝুমঝুমি, মেট্যাসরা, বাছড়াকুণ্ড, 
লাওদা, খাটবাঁড়ই, কলোড়া, চেঁুয়া, সৌলান, খুকুড়দহ, কৈজুড়ি, বেলাই, 
আরিট, ভোক্কীভাঙ্গ। প্রভৃতি গ্রাম-নামগুলি প্রথম জাতির মধো পড়ে । 


ঘাটালের কথা ৬৩ 


ঘাটাল থানার অন্তর্গত শান্তি, কলিসা, সসবাগেড়্যা, পাথরা, মরীচা, 
খড়িকা, আলুই, নতুক, বাঁবাত্তী, ব্যাঙরাল, ম্যাউবাল, ঘোল এবং চন্দ্রকোণ! 
থানার অন্তর্গত আগর, বাদবা, ডিঙ্গীল, খাঁরসা, গাংচা, খরসী, মাঙ্গকুল, 
মীড়, বেলাদণ্ড, নিচনা, মৌল, মুইদাঁ, মেটেদা, পাইকমাজিট্যা, পিঙ্গল(স প্রভৃতি 
গ্রামনামগুলিও এই জাতীয় । 

এই মহকুমীয় সংস্কৃতশব্দের গ্রাম-নাম বু আছে। সাধারণত ইহাদের 
শেষে পুর, নগর ও বাটা যুক্ত থাকে ।', যেমন, শিবোমণিপুর, রঘুনাথপুর, 
প্রতাঁপপুর, গোবিন্দনগর, গম্ভীরনগর, ঘনশ্যামবাটী, রত্বেশ্বরবাটা, জগন্নীথবাঁটী 
প্রভৃতি । ইহা ছড়া সংস্কৃতশব্দের আবও গ্রাম নাম দেবকুল, বাঁমসাঁগর, 
ধর্মধ।গর, গঙ্গাপ্রমাদ, দীর্ঘগ্রাম। মুলগ্রাম, অজজুনারি, কুশমান। বেলসার, মাঁলধ। 
হরুশংকর, বাঁশা, কঙ্গাবভী, পঞ্চমহার, আধা ইত্যাদি । 

বিদেশী শব্ধজাত গ্রামনাম-ফকিরবাজার, সেকেন্দারী, ফরাঁসভাঙ্গা, 
থাসবাড়, দেওয়ানচক ইতা।দি। সংস্কত ও বিদেশাশব্দজাত মিশ্র নাম_মমুদপুর, 
হবিবপুর, হোসেনপুর, সুজানগর, ইয়াকুখপুব, বাহাদুরপুর, দৌলতপুর ইত্যাদি । 
দেশী ও বিদেশী শন্দজাত মিশ্রনাম £ বাড়কাঁশিমপুর, ঘোলনাই, খলিসাকুণ্ড, 
পরদে শীপড়া, ফুলচক ইত্যাদি । 

দেবতার নাম হইতে যেসব গ্রাম নামের উদ্ভব হইয়াছে-খাধাকাস্তপুর, 
বাস্থদেবপুর, ক্ষেপুত, গোঁপীন।থপুর, বেহাঁবীচক, বাধাবল্লভচক, ধর্মপুব, 
কক্ষাবতী, কুষ্ণপুর, গোখিন্দপুর+ পক্মীপুর, মলেশ্ববপুর, বশুলিয়া, হবেকুষ্খপুর। 
রামকষ্খপুর, শ্তামস্থন্দরপুর, ভৈরবপুর ইত্যাদি । 

রাজা অথবা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের স্মরণে গ্রামনাম_ কল্যাণপুর ( কুতুবপুর 
পরগণার রাজা কলা।ণ বাঁয়ের নাঁমে ) ছুবব|জপুর, হোসেনপুর (সম্ভবত গৌঁড়ের 
স্থলতাঁন হোসেন শাহ প্রসিদ্ধ চাদ খ। পীবের সন্ধানে দাসপুর থানার কসাই ও 
কাঁকীতীরবর্তী এই স্থানে আপিয়াছিলেন । হোসেন শাহের রাঁজ্যকল ১৪৯৩ খ্রীঃ 
--১৫১৯ খ্রীঃ), টাদপুর ( চেতুয়া পরগণায় প্রপিদ্ধ চাঁদ থ! পীরের স্মরণে ১, 
রঘুনাথপুর ( বঘুনাথ সিংহ নামে এক রাজার ম্মরণে ) শঙ্করপুর, সিংহচক 
(বিভ্রোহী শোভাসিংহের অথবা তাহার কোন পূর্বপুরুষ সিংহ উপাধিধারীর 
স্মরণে ), কাহরাঁমগড়, ছুর্জয়ধাম, রানীচক, কুমার্চক, মহিষঘাটা, বামেশ্বরপুর, 
বীরসিংহ, শোভাগঞ্জ (প্রপিদ্ধ শোতাসিংহের নামাক্কিত ), হেমগঞ্জ, হেমস্তনগর, 
হেমনগর ( শোভাসিংহের ভ্রাতা হেমস্তনিংহের নামা্ছসারে ), বীরভানপুর 
( ভানরাজ বীরভানের নামে ), হেমস্তপুর, মহারাজপুর, লালগড়, রামগড়, 


৬৪ ঘাটালের কথা 


রাঁমজীবনপুর € ভানরাজত্বকাঁলে জনৈক প্রসিদ্বব্যক্তি রামজীবনের নামে ), 
মাধবপুর, শিরোমণিপুর, হরিনারায়ণপুর ( বীরভানের পুত্র হরিনারায়ণের 
নামে ), হেমতপুর, মিত্রসেনপুর (ভানবাঁজ হরিনারাঁয়ণের পুত্র মিত্রসেনের 
নামে ), চন্দ্রকোণা (প্রপিদ্ধ চন্দ্রকেতুর নামে ) ঘনবামপুব, সেকেন্দারপুর, 
রত্বেশ্বরবাটা, ঘনশ্তামবাঁটা, দলপতিপুর (বরদাঁর প্রাচীন বাজ! দলপৎ গিংহের 
নামে ) ইত্যাদি এই প্রকারের বহু গ্রামনাম আছে। 

কোন প্রপিদ্ধ স্থান, সেকালের কোন বাজার বাঁ স্থান অথবা রাজধানী 
(যাঁহা বর্তমানে নাই ) বা সাঁমাজিক ব্যবস্থা বা! ঘটনার স্মারক বহু গ্রামনাম 
এই মহকুমায় আছে। যেমন,-অযৌধ্যা, অযোধ্যাকুণ্, বানীর বাজার, 
বড়বাঁজার, শির্ধলবাঁজার, আঁটঘরা, বাঙালীটোলা, ঠাকুবানীচক, আগ্রা, 
মুড়ীকাটা, বৃন্দাবনপুর, বিষ্ুপুর, রাজনগর ইত্যাদি। 

দেবতার নামে কোন কোন গ্রামের নামকরণের ইতিহাস অনুসন্ধান 
করিয়া জানা গিপ্লাছে। যেমন, দাসপুর থান।র ৬৩ নং মৌজা বাস্থদেবপুর | 
বাঙ্ছদেব নামক প্রস্তরনিমিত প্রাচীন ঠাকুরের নামে হইয়াছে জানা যাঁয়। 
বাস্থদেবপুর গ্রামের প্রাচীন ভট্টাচার্ষ-বংশের দৌহিত্র মহাঁকবি রা়গুণাকর 
ভারতচন্দ্রের জ্ঞ/তিবংশীয় রাঁরপরিবাবে এখনও এ ঠাকুর পূজিত হইতেছেন। 
সম্ভবত একটি মন্দিরে ছুটি মাঝারি আকারের পাথরের তৈরি বাস্থদেব মৃত্তি 
ছিল। ইছুরের গর্ত খুপিতে খুলিতে ছুটি বাসুদেব মৃত্তি পাওয়া যাঁয়। উহার 
একটিকে পুকুরে ফেপিয়! দেওমা হয়। 

দানপুর থানাঁর ৬৭ নং মৌজা! বাঁধাকাস্তপুর এ গ্র।মের দক্ষিণরাঁটীয় কায়স্থ- 
বাঁয়বংশের গৃহদেলতা বাঁধাকান্তজীউ হইতে হইয়াছে । এই মৌজার 
গে।পীনাথপুর গ্রামটি দাঁপবংশের দেবতা গে'পীনাথজীউর নামানুসারে সম্ভবত 
হইয়াছে । ২২২ নং মৌজ! উত্তরবাঁড় ও ২২৪ নং মৌজা! দক্ষিণবডের মিলিত 
নাম ক্ষেপুত ক্ষেপুতেশ্বরী দেবীর নাম হইতে হওয়া সম্ভব | 

চন্ত্রকোণা থানার ১৮৯ নং মৌজা কম্কাবতী ও ১০০ নং মৌজা 
মল্লেশ্বরপুর য্থাক্রমে দেবী কঙ্কাবতী বা কনকবতী এবং মল্লেশ্বর শিবের 
নামানুসারে হইয়াছে। 

কোন বিশেষ গাছ, লতা, সবজি প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল হইতেও সেকালে 
তত্তত্দ্ান এ নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহাই এখন বর্তমানে চলিয় 
আিতেছে-_যেমন, বড়শিমুলিয়া বা বড়শিমল1, নবীন শিষূলিয়া বা নবীন 
শিমলা, বেলিয়াঘাট1-_বেলগাছের কাছাকাছি ঘাঁট, পল্তাবেড়িয়া, মাছগেড়িয়া 
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--মাছে ভর! গেড়ে পুকুর, পাচগেছিয়া_পাঁচটি গাছ, মাকালপোতা বা 
মহাকালপোঁতা-_যাঁখাঁললতা পূর্বে এইস্থানে প্রচুর হইত, চকদ্দোগাছিয়া-_কোন 
চৌমাথায় ছুটি গাছ, চক মাদারিয়া-কোন চৌমাথায় “মাদার” গাছ ছিল । 
ঘাটাল থ[নাঁর ৬২ নং মৌজা দ্বন্্ীপুরের অধীন সলাগেড়িয়া__সোলাগাঁছে ভব] 
গেড়ে পুকুর, নিমগেড়িরা_ নিমগাছের ধারের গেড়ে পুকুর, পাঁচ পুকুরিয়! 
(ঘাটাল থানার ১৪৯ নং মৌজা কাটানের অধীন গ্রাম )-_ পাঁচটি পুকুর, 
চন্দ্রকোণ] থানার ১৯৬ মৌজা অর্জুনগেড়িয়া--অর্জন গাছের কাছে গেড়ে পুকুর, 
১৩৩নৎ মৌজা বারাঁসাত-বারোটি অশ্ব পাঁছ, ২৬৮নং মৌজ1 কৈগেড়ে কৈমাছ 
ভরা পুকুর, ২* নং মৌজা খেজুরবনী-__খেজুরবন, ১২৫ নং মৌজ1 বেলগড়ে, 
২০৪ নং মৌজা বেলভাঙ্গা__বেলগাছ, গেড়েপুকুর ও ভাঙ্গাজমি। 

দ্াসপুর থানার ১৮৮ ও ২৪০ নং মৌজা যথাক্রমে ঘনশ্তামবাটা ও 
জোতঘনশ্যাম। এই ছুটি মৌজ1 ঘনশ্টাম নামক কোন ব্যক্তির স্থৃতিসচক | 
এরূপ নামের পর “বাটা” ও “চক” এবং আগে 'জোত' শব্দ এই মহকুমার প্রায় 
সব থানায় আছে। এগুলি কোন স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ব তাহার সমৃদ্ধির 
পরিচয় বহন করিতেছে । চন্দ্রকোঁণা থানার ৮৬ নং মৌজা ভগবানবাটা, 
দাসপুর থানার ১৬৮ নং মৌজা জোতভগবান ও ২৩৪ নং মৌজা ভগবানচক 
একই ব্যক্তিসম্পর্কিত হইতে পারে। চশ্দ্রকোঁণা পরগণার কোন ব্যক্তির ব1 
জোতদারের জমিজমা চেতুয়! পরগণাঁয় থাক খুবই স্বাভাবিক । ক্ষীরপাইয়ের 
হালদাঁরদিগের জমিদারী চেতুয়ায় ছিল! পরে তাহ] দাসপুর থানার ৮০ নং 
মৌজা গৌরার মগ্ুলদের হয় । 

দাসপুর থানার ৩ নং ও চন্দ্রকোণ1 থানার ১৭১নং মৌজা ছুটির একই নাম 
'পীমীনা" কোন সময় হয়তো কোন ছুটি রাজ্যের সীমানা ছিল। ঘাটাল থানার্‌ 
৪৮ নং মৌজা বীরসিংহের নামের সহিত হয়তে৷ প্রচণ্ড বল বীরসিংহ নামে 
কোন বাজার নাম জড়িত। এইরূপ অনেকগ্রাম বা মৌজা আছে। সবগুলির 
উল্লেখ এখানে করা সম্ভবপর নহে । গ্রস্থবিস্তার ভয়ে ইহা বর্জন করিতে হইল। 


ভলন্মাভা £ 
(ক) জাতি ও বৃত্তি 


জেল! বা মহকুমার ক্ষুদ্রতম অঙ্গ গ্রাম । সমাজ এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই 
গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রতিককালে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য মহকুমার 
অন্তর্গত থান। এক বা একাধিক ব্লক" বা! সমষ্টি লইয়া! গঠিত হইয়াছে । প্রতিটি 


€ 
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রক কয়েকটি অঞ্চলের সমহ্টি এবং প্রতিটি অঞ্চল কয়েকটি গ্রাম ও মৌজার 
সমষ্টি | এই মহকুমায় প্রাচীন কাল হইতে নানা জাতি বসবাঁস করিয়া বিভিন্ন 
উপজীবিকাঁর সাহায্যে জীবন ধাঁরণ করিয়া আমিতেছেন। ধর্মসম্প্রদীয়ভেদে 
নানান্‌ জাতি এই মহকুমীয় বাঁস করেন । 

প্রথমে বর্ণহিন্দুঃ এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখ 
জাতীয়গণের বাঁস অল্পবিস্তর সব বর্ষণ গ্রামাঞ্চলেই লক্ষ্য করা যাঁয়। পূর্বে 
এইদেশে ব্রাহ্ষণগণ প্রধানত ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন- বাট়ী, উৎকল, 
মধ্যরাটীয়, কনৌজ, বৈদিক ও বর্ণ * উতৎকল শ্রেণীয্র ব্রাহ্মণগণের বাঁস বাট়ী ও 
মধ্যরাটীয়ের প্রায় সমান | দাঁসপুর, ঘাঁটাল ও চন্দ্রকোণ] এই তিনটি থানাঁয়ই 
ইহাদের বাস আছে। ইহাদের পদবীগুলি চক্রবর্তী, পাণ্ডা, অধিকারী, সিশ্র, 
পাণিগ্রাহী, সাণিগ্রাহী, প।হাড়ী, কর প্রভৃতি । 

ব্রাহ্মণের পর ছুই শ্রেণীর কারস্থজ।তি মহকুমার বহু গ্রামে বাস করেন। 
উত্তর ও দক্ষিণবাটীয় কা*স্থদের রায়, বন্থ, মিত্র, ঘোষ, সেন, সিংহ, দত্ত প্রভৃতি 
পদবী আছে। ইহা ছাড়া চৌধুরী, দাস, সরকার, পাল, বিশ্বাস প্রভৃতি পদবীধারী 
কায়স্থেরাও বহু গ্রমে বাস করেন। সদ্গেপজাতিও এই দেশের বহুস্থানে 
বসবাস করেন। ইহাদের ঘোষ, পাল, মণ্ডল প্রভৃতি পদবী আছে। দীসপুর 
থানার নাড়াজোল, গদাইপুর, নন্দনপুর প্রভৃতি স্থান সদ্‌গোপপ্রধাঁন এবং 
তীহার! এসব স্থানের বধিষু ও সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদাঁয়। বৈছ্জাতিও এদেশের 
বহু স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই অঞ্চলে ইহাদের পদবী প্রধানত দাসবৈদ্য, 
দাস, সেন প্রভৃতি । ইহ] ছাড়া ভাঁট জাতীয় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাসও অল্প 
সংখায় এদেশে আছে। 

শূদ্রজাতীয়দের মধ্যে “নবশাখ' নামে পরিচিত জাতি_কাশার, কুমোর, 
গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, তাস্বলিবণিক, নাপিত, শাখারি, মালাকার, কাসারি, 
তেলি বা তিলি, ধোঁবা প্রভৃতি । গোপ বা গয়লাও বনুস্বানে বাস করেন। 
ময়রাঁদের সংখ্যাও এই মহকুমায় অল্প নয়। 

মাহিষ্যজাঁতি মহকুমার প্রায় সব গ্রামেই বাঁস করেন । এইদেশে তাহারা 
একটি উল্লেখযোগা স্থান অধিকার করিয়া আছেন। ইহাদের বহু প্রকারের 
পদবী লক্ষ্য করা যাঁয়। তাহার মধ্যে কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে, 
যেমন, মাইতি, বেরা, ভু ইয়া, চরণ, পোঁড়্যা, মাণিক, সামস্ত, পাণ্তা, ভৌমিক, 
চৌধুরী, মণ্ডল ইত্যাদি। দাসপুর থানায় মাহিষ্যজাতীয়েব! সর্বাধিক সংখ্যায় 
বাদ করেন। ইহা ছাঁড়া কৈবর্ত, তন্তবায় ( গুই, নন্দী, দালাল প্রভৃতি 
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উপাধিধারী ), বৈঞুব, শুকৃলি, চিত্রকর ব]1 পটাদার, সুত্রধর ব1 ছুতার, বাঁকই, 
বাগি, ছুলে, হাঁড়ি, ভোম, মুচি প্রভৃতি জাতিও কমবেশি এই মহকুমার বহন 
স্বনে বাস করেন । এই দেশে উড়িষ্যার খপণ্তাইৎ জাতি লক্ষা করা যাঁ় না। 
আদিবাপীদের মধ্যে সীগুতাল ছাড়া মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম বা দক্ষিণ- 
পশ্চিমাংশের ন্যায় লোধা. রাজবংশী, মাহিলী প্রভৃতি জাতির] এদিকে বাস করেন 
না। নায়েক, কুর্মী প্রভৃতি জাতিরাঁও এদেশে থাকেন না । 

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধো স্বন্নী ও শিয়া*এই ছুই জাতীয় মুসলমান সম্প্রদায় 
বেশ কিছু গ্রামাঞ্চলে বাস করেন । সুন্নী সম্প্রদায়ের চারটি ও শিয়া সম্প্রদায়ের 
বারোটি উপবিভাগ আছে। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এই দেশে একপ্রকার 
নাই বলিলেই চলে । পূর্বে রেশম ও নীলকুঠির প্রসারেব যুগে এই মহকুমার 
বত গ্রামে বিদেশীয় খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করিতেন। ইহারা 
দাঁসপুব খানার খগুড়লি, স্থরতপুর, কল্মিজোড়, মহেশপুর, কুঞ্ধপুর এবং 
ক্ষীরপাই, বাঁধানগর, ঘাটাল, চক্জকোণা প্রভৃতি স্বানে বাস করিতেন। 
চন্দুকোণা ও ক্ষীরপাইয়ে পূর্বে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কিছু কিছু লোক ছিলেন। 
ইহাঁদেপ অনেকে তন্তবায় জাতীয় এবং 'শরাক" নামে পরিচিত ছিলেন। এখন 
ইহারা সকলে এ ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন । তন্তবায় জাতীয়দের আশ্বিন 
উত্তবকুল, শিবকুলঃ শরক, যোগী ও জোলা এই কয়েকটি শ্রেণী আছে। ইহাদের 
মধ্যে শরাকেরা! আগে বৌদ্ধ ছিলেন । শরাঁক শবটি “শ্রাবক” শব্ধ হইতে জাত। 
পূর্বে বৌদ্ধ গৃহীপিগকে শাবক বলা হইত এবং শ্রমণেরা ছিলেন ভিক্ষ্সন্ন্যাসী । 
এখন ইহারা হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত । অবশ্ঠ দেবপৃজাঁর জন্য ইহাদের পৃথক ত্রাক্ষণ 
আছেন। বৈশাখী পূিম] বুদ্ধপূণিমা। এ তিথিতে শরাঁকদের ঘরে কুলপুজা 
হইয়া থাকে । কুলপৃজা মানে ভগবান বুদ্ধের পূজা । কুলপৃজার একটি মন্ত্র 
নিয়ে উদ্ধার কর! হইল £ 

“ও হু নমো বুদ্ধায় বৌদ্ধায় সর্বারিষ্টদাঁয়ক দায়ক নাশকায় বিণুরূপায় 

তথা গডায় ধারকায় মাহুতং নমস্তে বুদ্ধদেবায় নম£” ॥ 

পূর্বে চন্দ্রকোণার অযৌধ্যার বর্ধনবংশ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইহাদের 
একজনের বাঁড়িতে একটি প্রাচীন বুদ্ধমৃত্তি ছিল। পরে ইহার! বৈষ্কবধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । দাসপুর থানার কিশোরপুর প্রভৃতি গ্রামে পূর্বে “বাইতি” নামে 
এক জাতি বাস করিতেন । মাঁছুর, মসলন্দী প্রভৃতি তৈয়ারী করাই ইহাদের 
উপজীবিক1 ছিল। হাণ্টার সাহেবের 99861881981] /১990008 01 11$909007 
(1876) গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় হিন্দু জাতীয়ের (৮০)-সংখ্যায্ বলা হইয়াছে, “9881, 


৬৮ ঘাটালের কথা 
20081097901 209 9007 03866806 3 1982% 10 0000109 1 বর্তমানে এই; 
মহকুমায় ইহাদের বাস সম্ভবত'নাই | 

উল্লিখিত এই সমস্ত জাতির বৃত্তি বা উপজীবিকা! পূর্বে বিভিন্ন ছিল। তখন 
সমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও ভাঁট উচ্চ জাতীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন। 
ব্রাহ্মণের প্রধান উপজীবিকা ছিল পৌরোহিত্য ও অধ্যয়ন-অধ্যাপনা । অনেকে 
জমিদার এবং কিছুকিছু সরকারি ও বেসরকারি কাজে নিযুক্ত থাঁকিতেন। 
কায়স্থের উপজীবিক1 ছিল সরকারি কাজ ও জমিদারির রাজস্ব সংগ্রহ | কেউ 
কেউ অভিজাত জমিদার এবং অপরে উচ্চ ও মর্ধাদীপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিতেন। বৈছ্যেরা পুরুষান্ুক্রমে চিকিৎসক, কেহ কেহ পরে চিকিৎসা 
ছাড়িয়া সরকারি কর্মচারী, জমির মালিক প্রভৃতি হইতেন। ভাটদের সম্পর্কে 
হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন £ ( তাহার] ) “176781995 ৪7091108108, [091 
07019881010 18 ঠ0 0 19669]19 01 10511861017) 010 0008/910119 0? 
10517186959 800 1010915] 00890198. 11110850181] 60 1068 18119 
797551010085095 8800 ৮981 109 ৪8090. 6107989 ) 1)06 0৮ 18 900160] 
আ1১901১97 1395 008৮০ জট আ911-000090 0181) 60 037:9102080017000 ৮ 
অর্থাৎ ভাটেরা বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণপত্র বহন করিয়! 
লইয়া যাইতেন। হান্টার সাহেবের 108000068] 10158810001 000018610 
তালিকায় অবশ্য বৈগ্, ভাঁট ও কায়স্থ জাতিকে “10691090159 98969৪, ব! 
মধ্যশ্রেণীয় জাতিরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। 

নানাশ্রেণীর বৃত্তি বা উপজীবিকার ভিত্তিতে সেকালে হিন্দ্গণ বিভক্ত 
ছিলেন, যেমন, বণিকসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, বশিয়া, গন্ধবণিক, আগবরগয়ালা ও 
মাড়ওয়ারি এবং ক্ষত্রি। হাণ্টার সাহেবের তালিকায় পেশা বা বৃত্তির উপর 
নির্ভরশীল জাঁতিসমূহের উল্লেখ আছে। নিম্নে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা! 
দেওয়া হইল £ 

নদ সীল বারই, দোলুই, ঘড়ুই, কৈবর্ত, কষাণ, সদ্‌গোপ, 

তি। 
*. শি্লদরা-_চিত্রক, দরজি, কাঁমার, কুমার, শাখারি, স্ুত্রধর, তেলি, 
কলু, কাসাঁরি ইত্যাদি । 

তাঁতিসম্প্রদীয়_জোলা, হুকৃলি, তাতি ইত্যাদি । 

শ্রমজীবী__নাইক, সাম্ত, চুনাঁরি প্রভৃতি । 
চিএ কর্মে নিযুক্ত সম্প্রদায়--বেহার1 ও ছুলিয়া, ধোবা, নাপিত, কাহার» 

ত। 


ঘাটালের কথা ৬৯ 


মৎস্যব্যবসায়ে নিযুক্ত-_জেলিয়া, কেউট, তিওর প্রভৃতি । 

মিষ্টান্বব্যবসায়ী-_মদক 

গোসেবায় নিষুক্ত-_গোয়ালা 

নিম্নকথিত সম্প্রদায় হিন্দুজাতীয় হইয়ও জাঁতিভেদে বিশ্বাস করেন না 

অঘোঁরী, বৈষ্ণব ইত্যাদি । 

এই মহকুমাঁয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভূক্ত বহু ব্যক্তি আছেন । তীহাদের বিষয় পূর্বে 
বল! হইয়াছে। 

সাম্প্রতিককালে উল্লিখিত এইসব জাত্ত্রি! স্ব-স্ব বৃত্তিগত কাজে নিযুক্ত না 
থাকিয়! প্রধানত কৃষিকার্ধ ও বাঁণিজ্যে ব্যাপৃত আঁছেন। এই মহকুমায় উল্লিখিত 
প্রায় সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সাধারণ উপজীবিকা1 কৃষি। ইহাদের মধ্যে কুদ্র 
বৃহৎ নান। শ্রেণীর কষক আছেন। ক্ষুদ্র কৃষকেরা রুষি ছাঁড়াঁও অন্যান্য কিছু 
কিছু কাজ করেন, যেমন, প্র।থমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, জমি জরিপ, প্রাথমিক 
চিকিৎসা ইত্যাদি | শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় খুব কমই এই মহকুমায় 
আছেন। ইহাদের সংখ্যা নগণ্য । এমনকি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অনেকে কৃষিকার্ষও করিয়া থাকেন | উহাদের মধ্যে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চ ভিগ্রীধারী ব্যক্তির সংখ্যাও কম নয়। বৃত্তিমূলক কর্মে 
নিযুক্ত যেমন, চিকিৎসক, যন্ত্রবিদ্‌ প্রভৃতি ব্যক্তিগণও এই দেশে আছেন । বলা 
বাহুল্য, তাহাদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার তুলনায় মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। 
চিকিৎসকদের দুইটি শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়-(১) বিশ্ববিষ্তালয় বা স্বীকৃত 
কোন গ্রতিষ্ঠঠন হইতে উপাধি বা ডিপ্লোমাপ্রাঞ্ধ এবং (২) এরপ কোন প্রবীণ 
চিকিৎসকের নিকট শিক্ষ1 পাইয়। বিন। উপাধিতে চিকিৎসা-কর্মে রত। দ্বিতীয় 
অণীর চিকিৎসকের সংখ্যাই এই মহকুমায় অধিক। ইহাঁদের অনেকের 
বোগীর সংখ্যাও কম নয়। এ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতির উভয় 
চিকিৎসকই এইদেশে আছেন। পূর্বে কিছু কিছু কবিরাজী চিকিৎসাঁও চলিত 
ছিল। এখন তাহ! কমিয় গিয়াছে। 

সেকালের নান! কুটির শিল্পে নিযুক্ত শিল্লিসম্প্রদায়ের বেশির ভাগই আজ 
সেইনব শিল্পকর্ষ ছাড়িয়া কষিকার্ধে বা দৈনিক মজুরীতে শ্রমসাঁধ্য নান] কর্মে 
জীবনধারণের তাগিদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অবশ কেহ কেহ এখনও পৈতৃক 
কর্ম ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। সেকালের স্ুত্রধর ব1 ছু'তার জাতি মন্দির ও 
পোড়ামাটির পুতুল তৈয়ারি, কাঠ খোদাই ও প্রতিম|! নির্মাণ করিতেন । 
তাহাদের কেহ কেহ এখনও এই মহকুমার নান] স্থানে প্রতিম! নির্মাণ করি! 


৭০ ঘাটালের কথা 


থাকেন। খুব অল্পক্ষেত্রে তাহাদের দ্বারা দুয়েকটি মন্দির নির্মাণও হইয়াছে। 
নানাস্থানের সমাধিমন্দিবগুলি সম্ভবত এই জাতিই তৈয়ারি করিয়া থাকেন । 
দাঁসপুর থানার দাঁসপুর, কল্মিজোড়, আজুড়ি য়া, গৌবা প্রভৃতি স্থানে, 
ঘাঁটাল থানার নিশ্চিন্দীপুর ও আরও কয়েকটি স্থানে এবং চন্দ্রকোণা শহর 
সংলগ্ন ছুয়েকটি পল্লীতে ইহাদের বাস আছে। কামার ও কুমৌর জাতি 
এখনও অনেক স্থানে যথাক্রমে লৌহের যন্ত্রপাঁতি ও মাটির স্থাড়িকুঁড়ি প্রভৃতি 
তৈয়াবি করিয়া থাকেন । কিন্তু ইহাদের সকলেরই অবস্থা খুবই শোচনীয় । 
কাসারিরা সকশে আজ আর পিতল কাঁসাঁর উৎপাদন ব1 ব্যবসারে লিপ্ত নাই, 
অন্য জাতীয় ব্যক্তির] তাহাদের পূর্বের একচেটিরা ব্যবসায় অধিকার করিয়াছেন । 
শখারি, সর্যাক্রা ( ইহারা সোঁনাঁর গহনা তৈয়ারি করেন) প্রভৃতি জাতিরও 
অবস্থা এইরূপ । তাসত্বেও ইহারা এখনও কোঁনক্রমে টিকিয়া আছেন । 

এই মহকুমার সর্বাপেক্ষ! শোচনীয় অবস্থায় রহিয়াছেন তপ:শীল জাতির 
বাগ.দি, ছুলে, হাড়ি, ডোম, মুচি বা চামার প্রহ্বতি। বাগদি জাতীয় বাক্তিরা 
প্রায় প্রতি গ্রামেই অন্পবিস্তর আছেন । তবে ইহাদের সংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করা 
যায় দাসপুর থানার ঢোল ও পেটোর খালে এবং ঘাটাল শহরের আশপাশের 
কিছু কিছু স্থানে । “দোলুই” পদবীধারী ব্যক্তির সংখ্যা এই মহকুমাঁয় বেশি। 
এই জাতির প্রধান উপজীবিক1 বর্গ।দাঁবীতে অপরের জমিতে চাষখাঁস ও 
দিনমজুরী। শিক্ষার হার একেবারেই কম। ছুয়েকজন অবশ্য উচ্চ শিক্ষিতও 
আছেন, কিন্ত সমষ্টির তুলনায় তাহাদের সংখ্যা গণনার মধ্যেই নয়। তপঃশীল 
জাতির অপরাঁপরের অবস্থাও এইরূপ | ইহাদের নিজন্ব জমি-জাঁয়গ এক্প্রঝ।র 
নাঁই বলিলেই চলে, অবশ্য এখন কেহ কেহ জমিজায়গ! করিতেছেন । তপঃশীল 
জাতির মধ্যে জেলেজাঁতীয়দের অবস্থা অনেকট। ভাঁলৌব দিকে ! মতস্যচাঁষের 
ব্যাপক প্রসার ও মাছের দীম বাঁড়ার ফলে ইহ্বদের অবস্থা অনেক উন্নত 
হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ইহাদের মধো শিক্ষার প্রসাঁরও 
হইতেছে । কেহ কেহ নানান্‌ কাজকর্মে যুক্তও আছেন । ঘাটাল শহবাঞচলের 
কেনি কোন পল্লীতে সমৃদ্ধিশ!লী কিছু কিছু জেলেজীতীয় বাক্তিও আছেন। 

উল্লিখিত বিভিন্ন জাতি ও তীহাদের বৃত্তির সর্বাধুনিক সঠিক কোন 
পরিসংখ্যান না পাওয়ায় এখানে তাহা উল্লেখ করা গেল না। 

সেকালের জাতিগতবৃত্বি বা পেশা এখন শুধুমাত্র কল্পনায় পর্যবসিত 
হইয়ছে। স্বাদীনতার গত ২৯ বছরে সমাজ বাঁবস্থাঁর বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা ও সমৃদ্ধিতে উন্নত সেকালে সমাজে উচ্চ মর্ধাদা সম্পন্ন 


ঘাটালের কথা ৭১, 


ব্যক্তিগণের উত্তরস্থ্রীদের আজ অনেকেই হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন । 
অপরপক্ষে, সমাজের তথাঁকথিত নিম্জাতীয় ও শিক্ষায় অনগ্রসর ব্যক্তিদের 
অনেকের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা দেশ হইতে অবলুপ্ত হইতে 
চলিয়াছে, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার অপসারিত হইয়া নবযুগের সুচনা হইয়াছে। 
বর্তমান সমাঁজব্যবস্থায় জাতি শুধু কথার কথা মাত্র। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, 
শিক্ষা ও সমাজসেবাই আজ ব্যক্তি বা জাতির মূল্যায়নের মাপকাঠি । এই 
বিরাট পরিবর্তন ও উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় বাক্তি ও সমষ্টিজীবন সম্ভবপর হইয়াছে 
দেশব্যাপী গণজাগরণের মধ্যে | 


ভ্ঞাজ্া £ 

এই মহকুমার পলী প্রধান অঞ্চলসমূহে অধিবাশীদের ভাঁষাবৈশিষ্ট্য একটি 
লক্ষণীয় বিষয় । পৌরপ্রতিষ্ঠানযুক্ত স্বীকৃত শহরের সংখ্য। মহকুমা পাঁচটি। 
কিন্তু বর্তমানে আরও ছুয়েকটি শহর বা আধা শহরের অভ্যুদয় ঘটিতেছে । 
বিগত কষেক বছবে বাস্তাঘাটের কিছুটা উন্নতি হওয়ায় দূরবর্তী স্থানের নানা 
ভাঁষ।ভা'ষী বাক্তিদের সঙ্গে এই দেশের অধিবাসীদের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ায় 
এবং স্থানে স্থানে সরক।রি প্রতিষ্টান বা কাধালয় স্থাপিত হওয়ায় অধিবাসীদের 
ভাষার কিছু পরিবর্তন লক্ষা করী। যাঁয়। কিন্ত এই পরিবর্তন সাধারণত মুষ্টিমেয় 
কয়েকটি স্থানে লক্ষা করা যায়। স্থদৃর গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যবহৃত কিছু 
কিছু শব্দ, উচ্চারণবীতি আজও অনেকের নিকট অজ্ঞ।ত। এই ধরণের কয়েকটি 
শব্দ ও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের নমুনা নিম্ষে প্রদত্ত হইল £ 

যেমন, কাঠি (-্চাবি ), পঁজারি (-ফড়িয়া ), ছিরত্তিবি (-োত্রিয় 
অর্থাৎ বৈদিক ত্রাঙ্ষণ ), ক্যাঁদীল (»-ঘরের আশপাশ বা পেছন দ্বিক ), দলিজ 
(দালান), ম্যাচিলা (-তামীকমাঁখ। পাত্র), গববান (কালি দিয়া কাগজের 
উপর হিজিবিজি লেখা, যেমন-__-'ছেলেটি কাগজে গবরাঁচ্ছে'। তাহ্ুড়! (- সঞ্চয়, 
যেমন-__মেসব জিনিসেরই কিছু কিছু তাঙ্ুড়ে বাখে' ), বাখুল (স্চারদিকে 
দেওয়ালযুক্ত বাঁড়ি, যেখন__তুমি বাঁখুলে যাঁণ না” ), চচ্চড়ি (- ছেঁচকি বা 
ভাজ ), রাকাঁড়া (শব্দ করা, যে্ন--সে কোন রাঁকাঁড়ছে না” ), হেউড় 
(-পাঁগল ), ম্যাক (- গোৌঁজ ) প্রভৃতি । 

উচ্চ(বণবীতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় কোথাও এ-কাঁরের উচ্চারণ “আয” 
হইয়াছে__হেথা হাথ, সেথা -স্যাথা, খেদাড়া-শ্খ্যাদাড়া ( অর্থ, ভাড়াইয় 
দেওয়া,যেমন, “কুকুরট1 শিয়ালটাকে খ্যাদাড়ে দিল") কেঁদীল--ক্যাদাল। অ-কাঁর 


খ২ ঘাটালের কথা 


কোন স্থানে ও-কাঁর, একার-ইকার, ওকার-উকাঁর বা! অ-কার কোন কোন 
স্থানে হইয়াছে £ যেমন, লঙ্জ1-নলোৌজ্জা, অন্যায়-ওন্যায়, (উদ্দাহরণ, “এ তোর 
বোড়ো ওন্যায়, বাবু”) শেয়ান-শিয়ান, মেঠাই-মিঠাই, বোয়াল-বুয়াল 
€ বুয়াল মাছ" ) গোটা-গটা, বৌসো-বুসো ইত্যাদি। “আমি” পদের 
রূপাস্তর “মুই” নানি, দেবে-দিবে, কোথা-কুথা (“তুমি কুথা যাবে ?? ), 
চকুট! ( অর্থ-_হাঁত দিয়ে ভল! বা] টিপে নরম করা, “সে চকুটে চকুটে খাচ্ছে" ), 
দিব-ছুবো, মজুর বা শ্রমিক -ুমুনিস ("সে যুনিস খেটে খায়” )। এই ধরণের 
আরও বহু শব্দ ও উচ্চারণরীতি নানা" স্থানে লক্ষ্য করা যায় । 

উপরি উল্লিখিত উদ্দাহরণগুলি একেবারে গ্রাম্যভাঁষা এবং নীচু বাঁ বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত তফঃশীল জাতি বা উপজাতির মধ্যে চলিত আছে । 
কখনও কখনও শিক্ষিত নখগরিকদেরও এই ধরণের কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার 
করিতে দেখা যাঁয়। অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষী, খেতমজুর প্রভৃতিদের এই ধরণের 
ভাষা বেশি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অবশ্য, এখন স্তদূর গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকারের শব্ধ ব্যবহার বা! উচ্চরণভঙ্গী ক্রমশ কমিয়া 
আসিতেছে এবং একেবারে নিরক্ষর শ্রেণীর মধ্যেও নাগরিক ভাষার, এমন কি 
কিছু কিছু ইংরেজি শব্দেরও আবি9ভাব হইতেছে । নিরক্ষর গ্রামা ব্যক্তিকেও 
এখন বলিতে শোনা যায়-__“এখন “টাইম” কত হোল?” ইত্যাদি । বহু তফ:ঃশীল 
জাতি বা উপজাতির ছেলে মেয়েরা এখন স্কুল-কলেজে পড়িয়া শিক্ষিত হইয়া 
উঠিতেছে এবং তাহার ফলে গণগ্ুপল্লীতেও নাগরিক ভাষার প্রসার ঘটিতেছে। 

মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণাঞ্চল যথাক্রমে 
বিহার ও উড়িষ্যার সীমাস্তবর্তী হওয়ায় এসব সীমান্তবর্তী স্থানের অধিবাসীদের 
ভাষা ও বাগভঙ্গীতে বাংলাভাষার বিশেষ রকমের রূপান্তর ঘটিয়াছে, যেমন 
ঝাড়গ্রাম মহকুমার মানভূম-সিংভূম সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় বিহারী, সীওতালি 
ও বাংলাভাঘার মিশ্রণে এক বিশেষ ভাষার স্থষ্টি হইয়াছে । সেইরূপ দক্ষিণ বা 
দক্ষিণ-পশ্চিমে নয়াগ্রাম, গোপীবল্পভপুর প্রতৃতি স্থানের ভাষা উড়িষ্যার বাঁলেশ্বর 
বা মঘুরভঞ জেলার উড়িয়া ভাষার প্রভাবে অনেকখানি রূপান্তরিত হইয়াছে। 
ঘাটাল মহকুমায় ব্যবহৃত বাংলা ভাষার ঠিক এরূপ রূপাপ্তর বা পরিবর্তন ঘটে 
নাই। এই অঞ্চলে খাঁটি দেশজ ভাষার ব্যবহার খুবই বেশি, উড়িক্! বা বিহাবীর 
কৌন প্রভাব এখানকার ভাষায় আলা সম্ভবপর হয় নাই। শ্রাটীন ব1ঢদেশের 
অ্তরবর্তী এই স্থানে বাংলাভাষা সহিত উত্ভিয়! ব! বিহারীর কোন সংশ্রব 
হয় নাই, তবে বাংলা ভাষার স্থানীয় রূপাস্তর এই অঞ্চলে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 


ঘাটাল শহরের প্রসিদ্ধ লক্ষমীপ্রতিমা 
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ঘাটালের কথা ৭৩ 


অবশ্ঠ, পূর্বেই বলা হইয়াছে এই মহকুমার 'বেশ কিছু স্থানে বর ব্রাহ্মণ 
বসবাস করেন এবং তাঁহারা বনু পূর্বে উড়িষ্যা হইতে এইদেশে আসিয়া বাস 
করিয়াছিলেন । বর্তমানে তীহাদের বংশীয়ের! উড়িস্যাদেশীয় পদবীসমূহ ব্যবহাৰ্র 
করিতেছেন । কিন্তু ভাষার ক্ষেত্রে বঙ্গভাঁষীই হইয়া গিয়াছেন। এখানকার 
স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষার সহিত ভহাদের ভাষার কোন পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায় না। বা বহু পূর্বে তাহাদের ভাষার সাহচর্ষে এখানকার ভাষারও 
তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বর্তমানে তীহারা পুরাপুরি বাঁডালিই হইয়া 
গিয়াছেন। সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধো একমাত্র এই মহকুমার অধিবাসীদের 
ভাষায় উভিয়1 ভাষার উল্লেখযোগা প্রভাব পড়ে নাই। 

মেদদিলীপুর জেলার উত্তরপূর্বাংশে অবস্থিত এই অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা 
সম্পর্কে ডঃ গ্রীয়ারসন সাহেবের [06518610 901:555 01 10818, ০ 
([090-41552 [510115--11586910, 010000১78৮৮ [5 1903 9316102 ) গ্রন্থের 
একস্থানে বলা হইয়াছে £ 

“0 006 10760 800. 70896 01 609 10197106 (0110109002) ঠ0519 
18 8000197 & (01979101509 73911881) 09101051105 60 0106 9800520 
0181506, 1109 10090010918 01 109 1918008, 98969 8098] 6106 01071005 
018,150 অ1)1010 ] 108৬9 105520090 90001)- 1 98661:073970691) 3 00. 6109 879 
90 10017197009 10 6139 0973679 0: 6109 101801106 8700 110 6119 9৪8 01 009 
[791010. ৪00081518)00)১ 61086 00610: 18008291008 109 বিরত 6109 
1009)10 18100080901 6179 (1:05, ( পৃষ্টা ১০৫-১০৬) অর্থাৎ ডঃ গ্রীয়ারমন 
সাহেব এই জেলার উত্তর ও পূর্বে অবস্থিত অঞ্চলে বেশ খাঁটি বাংলা ভাষার 
ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন যাহা! এই জেলার অন্য কোন অংশে ব্যবহৃত হইতে 
দেখা যায় নাই । এই জেলার মাঝামাঝি স্থানে অধিক সংখ্যায় বসবাসকারী 
কৈবর্ত জাতি বলিতে গ্রীয়ারসন সাহেব কাহাদের বোঝা ইয়াছেন, তাহা! স্পষ্ট 
নয়। কৈবর্ত জাঁতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে । তবে, এই মহকুমায় 
সর্বাধিক সংখ্যায় মাহিষ্য জাতির বাস আছে, তমলুক ও জেলার অন্যান্ত স্থানেও 
এই জাতির অধিক সংখায় বাস লক্ষা করা য+য়। গ্রীয়ারসন সাহেব কৈবর্ত 
জাঁতির ভাষা “দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

এই মহকুমার তথা সমগ্র জেলার অধিবাসীদের সম্পর্কে বেলি সাহেবের 
১৮৫২ শ্রীষ্টাবের জানুয়ারি মাসে লিখিত “2৫5700:500010 00. 711008002? 
নামক পাওুলিপি গ্রন্থে বলা হইয়াছে “মেদিনীপুরের জনসাধারণ সাধারণত 


৭8 ঘাটালের কথা 


একটি মিশ্রিত জাতি, তাহাদিগকে পুরাপুরি বাঁগালি বা উড়িয়া বলা যায় না, 
কিন্ক ইহারা! এই উভয় জাতির মিশ্রণ । অবশ্য ইহা বল! অভিপ্রেত নয় যে, এই 
ছুই জাতির পারস্পরিক বিবাহ সম্বন্ধে দ্বারাই এই মিশ্রণ খুব একট সংঘটিত 
হইয়াছে, যতট1 হইয়াছে পারস্পরিক আচার-বাবহীর আদান-প্রদানের মধা 
দিয়া। মেদিনীপুরের জনসাধারণ বাংলা এবং উড়িষ্যার। অর্থাৎ বাংলা ও 
উড়িস্যার মধ্যবর্তী ভূভাঁগ মেদিনীপুব হওয়ায় এই জেলার মধা দিয়া উড়িফ্যার 
অধিবাসীরা বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বাঁঙালিরাঁও উডিষ্যায় গিয়াছে। 
অতএব এই জেলার অধিবাসীরা প্রধানত উভয় অঞ্চল হইতে আগত এবং 
পরম্পরের অঙ্গে দীর্ঘদিন মেলামেশার ফলে ইহারা স্বজাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূত 
হারাইয়া এক পৃথক জাতিতে পবিণত হইয়াছেন। কিন্তু এই জেলান আগত 
বাঙালির সংখা উড়িস্য। হঈতে আগত উড়িয়াদের তুলনাঁয় খুবই কম ।? 

ঘাটাল অঞ্চলেই একমাত্র উত্তর-পূর্ব দেশ হইতে আগত প্ররুত বাঙালি 
অধিবাপীর1 বঠিয়াছেন এখং পরবর্তীকালে ইহাদের সঠিত বসবাস করিয়াছেন 
দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিম দেশ হইতে আগত উড়িষযাদেশীয় অধিবাঁসিগণ । দীর্ঘদিন 
ধরিয়া এইদেশে বসবাস করার ফলে উহাদের ভাঁষা সম্পর্ণ পরিবর্তিত ভইয়া 
বাংলাভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে গ্রন্থবাভলাভয়ে ইহাঁদেব একটি পরিসংখান 
দেওয়া গেল না। 


সঁঞখছহ্যাভ £ 

ঘটাল না প্রধান প্রধান পথণগুলি £ ঘাটাল-চন্দ্রকোণা বৌড, 
( ২৮ মাইল ), ঘাটাল-পঁশকুড়া রোড (১৯ মাইল ), ক্ষীরণাই-বাঁঘজীবনপুর- 
আরামবাগ ও ক্ষীরপাই__মেদিনীপুর ( ভায়া কেশপুর ) রোড, । চন্দ্রকোণা 
থানার রামজীবনপুর হইতে গড়বেত। স্টেশন পর্ধন্ত একটি বাস্তাও বেশ বড়ে। 
ইহ! ছাড়া শহর চন্দ্রকে!ণার গ।ছণাতলামাড়ে। হইতে দক্ষিণমুখী একটি রাস্তা 
পূর্বোক্ত ক্ষীরপাই-মেপিনীপুর (ভায়া__কেশপুর) রাস্তার দিত কেশপুর থানার 
কেশুরগেড়্য'র নিকট মিলিত হইয়াছে । শহর চন্দ্রকোঁণা হইতে পলাশচাবড়ির 
ঘাট যাওয়ার বাস্তাঁটিও উল্লেখযোগ্য । খাঁট।ল থানার বরদ1-নির্মলবাজার হইতে 
খড়ারের পাশ দিয়া হুগলি-মেদিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী স্থলতানপুব বাঁস্তা 
এবং খড়ার-জীঁড়া রাস্তা ছুটি উল্লেখযোগ্য | ঘাটাল-চন্দ্রকোঁণা বাস্তা হইতে 
বাহির হইয়। সিংহভাঙ্গা-বীরমিংহ পর্ধন্ত একটি রাস্তা আছে। এ রাস্তাটি 
উদয়গঞ্জ হইগ্না পূর্বে!ক্ত খড়ার-জাড়া রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াঁছে। 


ঘাটালের কথা ৭৫ 


এই মহকুমার তিনটি থানার মধ্যে চন্দ্রকোণ1 থানায় সর্বাপেক্ষা বেশি সংখ্যায় 
ভালো বাস্তাধাট আছে এবং বাঁস প্রভৃতি যাঁন-বাঁহন চলাচলও এসব স্থানে 
বেশি। রাঁন্তাঘাটের দ্রিক হইতে ঘাটাল থান দ্বিতীয় এবং দাসপুর তৃতীয়। 
দাসপুরের মধ্য দিয়া কয়েক বছর আগে নিথ্সিত ঘ।টাঁল-পাঁশকুড়া পাঁকা রাস্তাটি 
ছাঁড়া অন্য কোন উল্লেখযে।গা রাস্তা নাই । লঙ্কাগড়-কেশপুর বীস্তাটি লঙ্কাগড়, 
নাড়াজোল হইয়া কেশপুরে গিয়া পূর্বোক্ত ক্ষীরপ|ই-মেধিশীপুর (ভায়া কেশপুর) 
রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা ছাড়। পাক! বাস্তা আর নাই । একমাত্র 
ঘাঁটাল-পাশকুড়া পাকা রাস্তাটি দিয়] বাস প্রভৃতি যানবাহন চলাচল করে। 
কেশপুর-লঙ্কাগড় রাস্তায় ঘাঁটাল হইতে দুয়েকটি বাঁসও চলে । কিন্তু এই থানার 
অন্যান্য দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে যাতায়াত ব্যবস্থা খুবই শোঁচনীয়। এই থানায় 
প্রাচীন কাচা রাস্তা কয়েকটি আছে, যেমন, ঘাটাল-বিষ্ুপুর রাস্তা ( ২২ মাইল) 
শিলাই তীববতী বসিকগঞ্জ হইতে আর্ত হইয়া দক্ষিণধিক বরাবর দাঁসপুবরের 
মধ্য দিয়া বৈধু&পুর--কল্মিজৌড় এবং কাসাই অতিক্রম করিয়া! পরে দাঁপপুর- 
ডেবরাঁর শীমান।র নিকট কাকদাড়ির খাল অতিক্রম করিয়া! গোলগ্রাম, লোয়াদ। 
হুইয়া কসাই অতিক্রম করিয়া বর্তমান বোম্বাই বেডের নিকট আধাড়ীবাধে 
মিলিত হইয়াছে । অবশ্য লোয়াদা হইতে আঁষ।টী বাধ পধন্ত এই বাস্তাটি প।কা 
হইয়াছে । দালপুর-আজুড়িয়1 রাস্তাটি দাীসপুর হইতে আরম্ভ হইয়] বলিহারপুর 
( পুকযোত্তমপুর ), রাধারুষ্খপুর হইয়া মহবতপুর-বড়শিমুলিয়ার পাঁশ দিয়া 
হরেকুষ্ণপুর হইয়া সোঁনাখালি, গুছাইতি হইয়া আজুড়িমা গ্রামে চেতুয়া 
সাঁকিট, বাধে মিলিত হইয়াছে । হরেকুঞ্পুরের নিকট হইতে সোনাখালি হইয়া 
সোনাখাপি হাঁটেব পূর্ব দিক হইতে উত্তরপূর্ব ও পরে চাইপাটের ভিতর দিয়! 
পূর্বমুখী হইয়া ক্ষেপুতের মধ্য দিয়া গোঁপীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়া একটি বাস্তা 
বূপনারায়ণের তীরে পূর্বোক্ত সাঁফ্কিট বাঁধের সহিত মিলিত হইয়াছে । ইহ! 
রাইমণি রেড” নামে পরিচিত। রাস্তাটি কাঁচা হইলেও ঘাঁটাল-পাঁশকুড়া 
পাঁকা রাস্তা তৈয়াঁবি হওয়ার আগে দাঁসপুর অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকেদের 
কলিকাতায় যাঁওয়াঁর ইহাই একমাত্র রাস্তা ছিল। এই রাস্তাটি দাসপুর থানার 
১৭৪ নং মৌজা কেলেগোদার রাঁধানাথ মাইতি মহাশয় তাহার স্ত্রী বাইমণির 
শ্বৃতিরক্ষার জন্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বাধানাথ মাইতির কলিকাতা 
পাশ্ববর্তী অঞ্চলে দেড়শ বিঘারও বেশি জমির চাষ ছিল। তিনি হগ.মার্কেটে 
প্রসিদ্ধ সবজি বিক্রেতা ছিলেন। 

দাসপুর থানায় আরও কয়েকটি কীচ] বাস্তা উল্লেখযোগ্য £ যেমন বৈকৃগ্ঠপুর- 
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রাজনগর রাস্তা এবং বৈকুঞ্পুর-সাঁগরপুর-বিষুপুর বাস্তা, দাঁসপুরের কিছু 
উত্তরে বেলিয়াঘাটা1 হইতে গোপালপুর, কামালপুর, কিনম্মৎ খাগ্জাপুর প্রভৃতি 
গ্রামের মধ্য দিয়া জোতকান্ুরামগড় পর্যস্ত একটি রাস্তা আছে। ইহা 
ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি ছোট খাটে। রাস্তা এই থানার নানাস্থানে 
রহিয়াছে । বতমানে স্থলতাননগর হইতে একটি নৃতন চওড়া বাস্তা পূর্বদিকে 
সোনাখালি গিয়াছে। 

ঘাটাল থানায় বরদীর চৌকান হইতে দক্ষিণমূখী একটি বাস্তা বলরামগড়ের 
ভিতর দিয়া পান্নার খালের কাছে পান্না এবষ্টনীর সঙ্গে মিলিত হইয়া পরে পান্না 
গ্রামের শিবপুকুরের পাশে মাঠের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছে। পরে এই রাস্তাটি ভাঙ্গ।দহ 
পর্যন্ত গিয়া শিশাই অতিক্রম করিয়া ওপারে দাঁসপুর থানায় রঘুনাথপুর, 
ধরমপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া ডিহিচেতুয়াঁয় পুরোক্ত বৈকৃ£পুর-রাজনগর 

রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে । ডিহিচেতুয়ার শীতল 
না মন্দিরের দক্ষিণ দিক দিয়া রাস্তাটির ক্ষীণ অস্তিত্ব এখনও 
লক্ষ্য করা যায়, কিন্ত ইহার বেশির ভাঁগই ধানখেতে 

পরিণত হইয়াছে । এই বাস্তটি খুবই প্রাচীন এবং ইহা একপ্রকার পবিত্যক্ত 
বলিলেও চলে। ইহার প্রাটীন নাম “দাঁরির জাঙ্গীল”, বর্তমানে নিন্দ কাপাসিয়া 
রোড নামে পরিচিত। শে।না যায়, দক্ষিণে ইহা তমলুক পর্যন্ত গিয়াছিল । 
ডিহিচেতুয় গ্রামের দক্ষিণে ঝুমঝুমি হইয়া দক্ষিণে দাদপুরের কাছাকাছি কাসাই 
খাল পর্ধন্ত বাস্তাটির অস্তিত্ব অন্থমান করা যায়! এখনও ইহার গতিপথ 
অনুসন্ধ'ন করিলে জ!নিতে পাঁবা যাইবে । উত্তরে বরদার চৌকান হইতে খড়ার 
হইয়া সুলতানপুর পর্ধস্ত যে রাস্ত।টি আছে, উহা এই ্বান্তারই অংশ এবং আরও 
উত্তরে ইহা বর্ধমান পর্যন্ত প্রলারিত ছিল। সম্ভবত হিউয়েন সাঁউ.( বৌদ্ধ চৈনিক 
পরিব্রাজক ) এই বাস্ত। ধরিয়াই তাম্রলিপ্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পান্নায় গুপ্ত 
ও পাঁলষুগের প্রত্বতাত্বিক বস্তনমূহ আবিক্কৃত হওয়ায় এবং রাস্তাটি এই গ্রামের 
পাশ দিয়! যাওয়ায় এই অন্ুমান ভিত্তিহীন নাও হইতে পাবে। 

পূর্বোক্ত ঘাটাল-চন্দ্রকোঁণা রোড, পাঁকা রাস্তায় রাঁধাঁনগব গ্রামের মোড়ের 
দক্ষিণ দিক দিয়া ইয়াকুবপুর গ্রামের মধ্য দিয়া হরিনাগেড়িয় হইয়া লোছিপুরের 
দিকেও একটি কাঁচা বাস্তা গিয়াছে । চন্দ্রকোঁণা থানায় এইরূপ অনেক কাচা 
রাস্তা আছে। 

হাণ্ট।র সাহেবের 36801807088 60900026০01 14100920 (186) গ্রন্থে 
বর্ধমান বিভাগের অন্তভূক্ত মেদিনীপুর জেলার যে মানচিত্র অঙ্কিত আছে, 


ঘাটালের কথা ণণ 


তাহাতে এই মহকুমার (অবশ্ত তখন ইহা! গড়বেতা৷ মহকুমা) মধ্য দিয়া ক্ষীরপাই- 
মেদিনীপুর (ভায়া কেশপুর) পাকা! রাস্তাটি অস্কিত আছে। এই রাস্তাটি উত্তরে 
হুগলি জেলার অস্তভূক্ত গোঘাঁট থানা ও জাহানাঁবাদ মহকুমার মধ্যদিয়! 
একশ বছর আগে. বহুদূর বর্ধমান পর্যন্ত পবে আরও উত্তরে বর্ধমান জেলার 
মহকুমার রাস্তাঘাটের কাটোঁয়া থানা ও বীরভূমের মধ্য দিয়া মুশিদাঁবাদ জেলার 
রি কান্দির উপর দিয়া ভাখীরখীর পশ্চিমতীরে বহরমপুরের 
মুখোমুখি পৌছিয়াছে। তখন ঘাটাল হইতে চন্দ্রকোণা পর্যস্ত বাস্তাটি কীচা 
ছিল এবং এই মহকুমায় আর কোন উল্লেখযোগ্য বাস্ত1 ছিল না। তখন বীরভূম 
জেলার বোলপুর হইতে ঝকুড়! জেলার বিষুপুর হইয়া একটি পাক] রাস্তা 
মেদিনীপুর জেলার তদানীন্তন মহকুমা শহর গড়বেতাঁর উপর দিয়া সোজ! 
দক্ষিণে শালবনীর পাশ দিয়! মেদিনীপুর শহরে পৌছিয়াছে দেখা যায়। 
ইহ]! বর্তমানে রাণীগঞ্জ রাস্তা নামে পরিচিত। হান্টার সাহেব ক্ষীরপাই- 
মেদিনীপুর (ভাঁয়া-কেশপুর) বাস্তাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তা বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে এই বাস্তাঁটির দৈর্ঘ্য তখন ২১ মাইল ছিল। 
(1701069778 9056186108] 90000৮ 0 811908 007) 10508088100 1198108 01 
0017210001986100) 7886 148) চন্দ্রকোণ]1 থানায় পরবর্তীকালে যে সব পাকা 
বাস্তা হইয়াছে, হান্টার সাহেবের উক্ত পুস্তকে বাবহৃত মানচিত্রে তাহাদের 
কোন চিত্র অস্কিত হয় নাই। উক্ত মাঁনচিত্রটি কলিকাতা'ব সাঁভেয়ার জেনারেল 
অব. ইত্ডিয়ার অফিস হইতে ১৮৭৪ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
দাসপুর থানায় কোন পাঁকা রাস্তা উক্ত মানচিত্রে অস্কিত নাই। বর্তমানে 
লক্কাগড়-কেশপুর পাকা রাস্তাটি তখন যে ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য । «( উক্ত 
মাঁনচিত্রটি ১+--১৬ মাইল স্কেলে অস্কিত হইয়াছিল )। 

এই মহকুমাঁয় ৫৭৬ টিরও বেশি কাচা ও পাকা রাস্তা বর্তমান। সম্প্রতি 
আরও করেকটি রাস্তা তৈয়ারি হইতেছে। 

১৯৭১ সালের সর্বশেষ আদমন্থমারীতে এই মহকুমার অন্তভুক্তি তিনটি থানার 
কোন্‌ কোন্‌ মৌজায় পাঁক রাস্তার মাধ্যমে যাতায়াতের স্ববিধা আছে; তাহার 
এক পরিসংখ্যান জান! গিয়াছে। নিয়ে থানা অনুসারে সেই সেই মৌজাগুলির 
উল্লেখ কর। হইল। তবে এই আদমন্মারীতে পাক] রাস্তার পরিমাণ কত, 
তাহার উল্লেখ কর! হয় নাই। 


৭৮ 


মৌজার নাম ও সংখ্যা 
শ্রীনগর (২৭) 
রাধাবল্লভপুর (৯৪৯) 
ঝালুর (১১২) 
গীরচক (১১৩) 
জগন্নাথপুর (১১৪) 


ঘাটালের কথা 

চন্দ্রকোগ। থান £ 
মৌজার নাম ও সংখা 
বীরভানপুর (২০৭) 
বারা (২০৮) 
হেমতপুর (২০৯) 
ভবানীপুর (২১১) 
মোহনপুর (২২৪) 


রঙ 


কোঁচগেড়িয়া রীমচক (১৪৪) কুয়াপুর (২৪২) 
বীকা সুলতানপুর (১৫০) এই থানার মোট ১৩টি মৌজায় পাকা 
রাস্তা আছে। বলা বাহুল্য এইসব মৌজায় কাচা রাস্তাও আছে । 


মৌজা নাম ও সংখ্যা 


ঘাটাল থান। 2 
মৌজার নাঁম ও সংখ্য] 


ব্লরামপুব (১১)--কাচার।স্তা ও নদী রাঁধানগর (৭৮) 


আনন্দপুর (১২)-কাচাবাস্ত 
ইড়পালা (১৭) 
বনহরিমিংহপুর (২৪)-_কাঁচা 


ও নদী শ্রীরামপুর (৯১১ কাচা বস্তা ও নদী 
কোওবপুর (৯৯) নদী 
বাস্তা ও নদী ঘোঁলশাহী(১০০)-কাঁচা বাস্তা ও নদী 


মনন্ুখা (২৫) কাচা রাস্তা ও নদী কোট|লপুর(১০২)--াচানাস্তা ও নদী 
লালকুওঁ (৩৪)__কীচা রাস্তা ও নদী বঘুমাথপুর (১০৪) কাঁচা রাস্তা ও নদী 
কামদেবপুর (৪৫)- শুধুমাত্র পাকা রাস্তা চৌকা (১০৯) কাচা রাস্তা ও নদী 


কুরান (৪৬)-_ শুধুমাত্র পাক? রাস্তা রাঁধাবল্লভপুর (১১২) নদী 
বীরসিংহ (৪৮) জদ্নরুঞ্চপুব (১১৩)-_ এ 
পাঁথবা! (৪৯) রাঁধাচক (১১৪-- এ 
কাঞ্চিয়া (৫০) বাঁড়গেবিন্দ (১১৫) এ 
মারিচ্যা (৫৭) বাঁড় আঁনন্দি (১১৬)__ এ 
নির্মলবাঁজার (৫৯) ভাঙ্ষাদহ (১১৭ এ 
রথীপুর (৬০) গোপালনগর (১১৮) এ 
ন্বীপুর (৬২) রাঁধাকীস্তপুর (১১৯ __ এ 


শ্যামহ্ন্দরপুর (৬৩) 

শ্টামপুর (৬৬) পাঁকা বাশ্ত! 
শিবপুর (৬৯)--পাকা! বাস্তা 
জলসর1 (৭৩) 


মন্দাব্পুর (১২২) এ 

কনকপুর (১২৩) এ 

কালীচক (১২৪)--কাচা রাস্তা ও নদী 
ধর্মপুর (১২৫)--কাচা রাস্তা ও নদী 


ঘাটালের কথা ৭৭ 


এইগুলি ছাড়াও বাঁড়নবনী (১২৬), হেমস্তপুর (১২৭), ইসলামপুর (১৩০), 
মালঞ্চ (১৩১), গঙ্গাদাসপুর (১৩২), মিংহচক (১৩৩), নারায়ণপুর (১৩৪), 
কাঁটান (১৪৯, পাকা, কীচা ও নদী), হরিসিংপুর (১৫১) মৌজাগুলিতে নদী ও 
কাচাবাস্ত! যাতায়াতের উপায়। 

উপরোক্ত পরিসংখ্যানে জান যায়, ঘাটাল থানার মাত্র ১৫টি মৌজায় পাকা 
রাস্তায় যাওয়ার সুবিধা ও অধিকাংশ মৌজায় নদী যাতায়াতের সহজ পথ । 

দ্াসপুর থান1 ১ (এই থানায় প্যকা বাস্তায় যাওয়ার স্ববিধা যে যে 
মৌজায় আছে তাঁহার উল্লেখ করা হইল ২ 


মৌজার নাম ও সংখ্যাঁ_চত্ডীপুর (৭), সিংহঘাই (৮), দুবরাঁজপুর (৪৯), 
হরিরাজপুর (১০), কিম্মৎ নাড়।জোল (১৬), নিজনাড়াজোল (১৭), কল্যাণপুর 
(১৮), রাম্দাসপুর (১৯), বালিপাতা (২০), বাছরাকু্ (২২), স্থরঙপুর (৪১), 
সীতাঁকুও (৪২), মজলিসপুর, খোব্দা বিষ্ণুপুর (৪৪), পলতাবেড়িয়া (৪৭), 
ডিহিচেতুয়া (৪৮), বৃস্থলপুব (৪৯) শ্ঠামস্গন্দরপুর (৫০) প্রভৃতি ৬০টি মৌজায় 
পাকা রাস্তাপ্ন যাওয়ার স্থবিধা আছে। অবশ্ত, পাকার।স্তা এইসব মৌজার 
কোন কোনটির মধ্য দিয়া না গেলেও বেশি দূরবর্তী নয়। এই মৌজাগুপির 
অনেক গুলিতে নদীপথের সাহায্যে যাওয়া যায়। 


জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা 2 


এই মহকুমার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বলিতে হইলে ইহার ভৌগোলিক ও 
পারিপাশ্বিক অবস্থা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা! প্রয়োজন । “ভূমি ও প্রকৃতি 
নামে আগের অধ্য।য়ে ভৌগোলিক ও প্রারুতিক পরিচয় মোটামুটি আলোচিত 
হইয়াছে । তাহা হইতে জানিতে পারা যায়, মহকুম।র বেশির ভাগ অংশই 
শিলাই ও কাঁসাই নদীর পলিমৃত্তিকায় গঠিত এবং উত্তরপূর্ব অংশ বিশেষভাবে 
খালবিলে পরিপূর্ণ । এই খালবিল ও নদী অনেকগুলি বাধ ও বেষ্টনীতে 
পরিবেষিত-_বিশেষভাবে দাঁসপুর ও ঘাটাঁল থানার বেশ কিছু অংশ এইরূপ । 
চন্ত্রকোণা থানার তিন-চতুর্থাংশ পলিমাটিতে ও এক অংশ মাক্ড়া পাথরে গঠিত, 
কিন্তু ঘাটাল ও দাঁসপুর অঞ্চল পুরাপুরি পলিমাঁটিতে গঠিত এবং এই অঞ্চলের 
ভূমিভাগ উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া উত্তরপূর্বে এবং পূর্বে 
নীচু জমিতে পরিণত হইয়াছে এবং শিলাই ও তাহার শাখানদীসমুহ হইতে নানা 
খালবিল এই নিম্ন অঞ্চলের ভূমির মধ্য দিয়া! বাহিত হইয়া! পূর্বে রূপনারায়ণের 
সহিত মিলিত হইয়াছে । বর্ধাকালে এইসব অঞ্চল প্রায়ই প্লাবিত হস্স এবং 


৮৩ ঘাটালের কথা 


অনেক সময় বন্তাঁনিরৌধক কিছু কিছু বাঁধ ভাঙ্গিয় যাওয়ার ফলে এই সর নীচু, 
স্থান বন্তাকবলিত হয় এবং বর্তমানে জল নিকাশের প্রাচীন খাপগুলি বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে মজিয়! যাওয়ায় বন্যা বা নদী হইতে বহির্গত অতিরিক্ত জল 
গ্রামাঞ্চলের স্থানে স্থানে আটকা পড়িয়া! আবর্জনাপূর্ণ ও বেশির ভাগ ভূমি- 
ভাগকে আর করিয়া রাখে । বর্ধার পর এই সব নিয়স্থানের আবদ্ধ জল ও 
থালবিলে পাট পচানোর জলে আবহাঁওয়! বেশ দূষিত হইয়া পড়ে এবং মশা ও 
মাছির উপদ্রব খুব বেশি হয়। ইহার ফলে এই অঞ্চলের জনন্বাস্থা খুবই বিপন্ন 
হয় এবং উদরাময়, আম।শয়, জবর প্রভৃ(তি ন।ন। রোগের সৃষ্টি হয়। 

বেশ কিছুকাল আঁগে, বিশেষভাবে, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভয়াবহ 
ম্যালেরিয়া রোগ সরকারি প্রচেষ্টায় নিমূল হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
মহকুমার নিষ্নাঞ্চলের আড্জ ও স্্যাতর্সেতে আবহাওয়ায় অন্যান্য নানা রোগের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এখানকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ও হাসপাতালে প্রতিদিন 
অজন্ন রেশগীর ভিড় দেখিলেই তাহা অনুমান করা যায়। আজ হইতে "একশ 
বছরের কিছু বেশি আগে এই মহকুমার প্রায় সমগ্র অংশে ম্যালেবিয়া-মহামারী 
কিরূপ ভয়াবহরূপে দেখ! দিয়াছিল তাহার এক চিত্তাকর্ষক বিবরণী মেদিনীপুর 
জেলার ত্দ।নীস্তন জেলা ম্যাজিষ্রেটের নিকট লিখিত ডাঃ ম্যাথুয়ের এক রিপোর্ট 
হইতে জানিতে পারা যাঁয়। 

১৮৭০ গ্রীষ্টাব্বের আগষ্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ম্যালেরিয়া জর 
হুগলি-মেধিনীপুর জেলার সীমান্তবর্তী স্থানসমূহে ব্যাপকভাবে দেখ দিয়াছিল। 
চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে এবং তৎ্পার্খববর্তী অঞ্চলসমূহে এই 
রোগের প্রকোপ দেখা যায়। পরে অবশ্য ৩1২1 কিছুক।ল কনিয়। গিয়া পর 
বসব ১৮৭১ শ্রীষ্টাব্ষের নভেম্বর হইতে ভীষণভাবে আরম্ভ হয়। এ বোগ 
বর্ধমান ও জাহানাবাঁদ ( বর্তমান আরামবাগ, হুগলি জেল1 ) হইতে এদেশে 
সংক্রমিত হয় এবং চন্দ্রকে।ণ! ও ঘাটালের বেশ কিছু অঞ্চলে সংক্রমিত হইয়া 
দীসপুবে ভয়াবহবূপ ধারণ করে। এসময় দাসপুর থ'নার নানা স্থানে এ জরের 
প্রকোপ এত বেশি হইয়াছিল যে ইহাতে শত শত লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছিল । 
ম্যাথুমাহেব ১৮৭১ সালের ৩র ডিসেম্বর দাঁনপুর থানায় পৌছিয়া ৬টি বড় বড় 
গ্রাম পরিদর্শন করেন এবং পরে ঘাটালে উপস্থিত হন। তিনি রিপোর্টে ইহাও 
বলিয়াছেন যে, ঠিক এই সময়ে কিন্তু তমলুক পরগণ! ও জেলার যে যে স্থান 
সমুদ্রতীরবর্তী সেসব স্থানে এই সংক্রামক জরের প্রকোপ হয় নাই। এবং পাথুরে 
মাটির উচু অঞ্চলগুলিতেও ইহা! সংক্রমিত হইতে পারে নাই । 


ঘাটালের কথা ৮১ 


১৮৭২ সালে আগষ্ট-সেন্টেম্বর মাসে এই জ্বর নাড়াজোলে ভয়াবহ আকার 
ধারণ করিয়াছিল এবং চন্দ্রকোণ1 ও ঘাঁটালেও তাহা মারাত্মক রূপ নেয়! 
চন্দ্রকোঁণ। ও ক্ষীরপাইয়ে এই রোগের প্রকোপ যতখানি হওয়ার কথ! ততখানি 
হয় নাই, কারণ এই স্থানগুলি ঘাটাল বা দাসপুরের তুলনায় অপেক্ষারুত উচ্চস্থানে 
অবস্থিত। কিন্তু দাসপুর, নাঁড়াজোল, সাহাপুর প্রভৃতি স্থান ও তাহাদের 
পার্খবব্তী এলাকা নীচু এবং আর জলাভূমিপরিকৃত থাকায় এই রোগের বীজাণু 
এঁ সব স্থানে বিশেষভাবে সংক্রমিত হইয়া ভয়াবহরূপ ধারণ কবে । তদানীস্তন 
ম্যাঁজিষ্টরেটের রিপোঁটের কিছু অংশ ইস ইহ জাঁনা যাঁয় £ 
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ম্যাথুসাহেবের রিপোর্টে আছে, এইসব স্থান সমতল পলিভূমি ও কাসাই ও 
শিপাই নদীর সম্মিপিত উপত্যকা এবং অসংখ্য খাল নাল! ইহদের মধা দিয়! 
প্রবাহিত এবং ইহাদের প্রায় সবগুলিরই চারপাঁশে বাধ আছে। সরকারি 
বাঁধগুলিব সঙ্গে প্রধান প্রধান নদ্দীগুলির যোগ থাক।য় জপলনিকাঁশের বিশেষ 
অস্থবিধা হয় না, কিন্ত এদেশে যে সব জমিদারী বাধ আছে তাহা হইতে উপযুক্ত 
জলনিকাশের বেশ অস্থবিধা হয় । ম্যাথুসাছেবের বিপোঁটেপ্ উপর মন্তব্য করিয়া 
তদানীন্তন ম্যাজিষ্টেট বলিয়াছেন, যেহেতু নদীসমৃহ বেশির ভাগই পলি জমিয়া 
অগভীর হইয়া গিয়াছে, সেজন্য এই অঞ্চলের বাঁধগুলিব প্রয়োজনীয়তা বেশি 
বাঁড়িগ্াছে। কেননা, বায এইসব নদী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলে এই 
বাধগুলিই বন্যার প্রবল তাগুব হইতে এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে রক্ষা করিতে 
পারে। কিন্ত এই বাঁধপ্রথাঁয় বাধের ভিতরকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নদী হইতে 
বাহিত পলিম্বত্তিকা! জমিতে না পারায় স্বাভাবিকভাবেই তাহা নীচু বহিয়া যায় 
এবং যে সব খাল এই বাঁধের কোন স্থান হইতে বাহির হইয়াছে তাহারা জল- 
নিকাশী খালের ব্দলে ক্রমশ সেচের খালের কাজই করিয়া থাকে এবং প্রায়ই 
এইসব খালের নিকা শীমুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্ষার জল বাহির হইতে পাঁরে ন! 
এবং তাহার ফলে এক বিস্তীর্ণ এলাকা। অবরুদ্ধ জলে পূর্ণ থাকে । 
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এই সব নীচু স্থানের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের উল্লেখ করিয়া মিবিল সার্জন 
ডাঃ ম্যাথু রিপোর্টে লিখিয়াছেন £ 
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উক্ত রোগের কারণ শুধুমাত্র আবদ্ধ জল বা নোংর। দুর্গন্ধ জলাশয় নয়, 
অধিবাসীরা যেখানে সেখানে মলমৃত্র ত্যাগ করিয়া আবহাওয়াকে আরও দুষিত 
করে এবং বছরের পর বছর তাহারা এইরূপ দূষিত পরিবেশে বাঁস করে। 

ইহ] সত্বেও তদানীন্তন ম্যাজিষ্টেটের মতে ঘাটাল মেদিনীপুরের পরেই একটি 
সমৃদ্ধিশীলী শহর ছিল। তীহার রিপোর্টে আছে-_ 

“7679, 6০9০0, 6109 03151701085 &100. 10598986159 01 ঠ119 10197106879 
€0 1709 100100১ 800. 6109 101:9,07%101 01 £9100191009705 879 90 1001091003১ 
605৮] 07859 09910. 15 8910. 161) 16919701709 80 61519 1991 “1 1৪ 


10017101" 0 919 110) 70880] 01080 60 1159 10 0109 01 6109 1070616 [08108]9,5 
| 1707697 : 9, 4, 73. 2070, ০-941 1] 


ম্যাথু সাহেব সে সময়ের ভয়াবহ ম্যালেরিয়া! জ্বরের কারণ অন্ুসন্ধীন করিয়া 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 

“০0৪ 608 801992030 1৪ 0019 60 & 00000910099 01 05898 180] 
1000৬20) 090)5 00000 0, [6 0005 8 90005910181 1)010)9 ১11 & 09701998690 
800. অ5697-106590 00910655 5 092089 10000155010, 800, 81) 6109 


10550169751 80170870011768 10100 9 99786 00001561010 61268115,” 
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অর্থাৎ নীচু ও বদ্ধজলে পূর্ণ স্থান, ঘনলোকবসতি এবং সর্বপ্রকার অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশ যাহা! ঘনজনবসতির ফলে উৎপন্ন হয়-_এইরূপ ক্ণানে এ সংক্রামক 
ব্যাধির প্রকোপ হওয়ার জুবিধ। হয়। 

ম্যাজিষ্ট্রেটের সর্বশেষ রিপোর্টে ঘাঁটাল, দাঁসপুর, নাড়াজোল ও সাহাঁপুবের 
কতগুলি লোক এঁ রোগে আক্রান্ত হইয়া! চিকিৎসার সুযোগ পাইয়াছিল এবং 
মৃত্ার সংখ্য।ই বা কত ছিল তাহার এক পরিসংখ্যান জানা যায়। এই 
পরিসংখ্যান ১৮৭২ সালের অক্টোবর হইতে.১৮৭৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত। 
নিম্নে উহ। প্রদত্ত হইল £ 

গ্রামের নামা চিকিৎসিত রোগীর মেট সংখা! মুতের মোটসংখা। 


ঘটাল ৪১৮৯৯ ২৯ 
দসপুর ৯১৭২৮ ৯৩ 
নড়াজে'ল ৭১৫২৫ ৯৯ 
সাহাপুর ১,৮৫৫ ১৫ 
মোট- .২৪,০০৭ ২৩৬ 


উপবি উক্ত প্রথম তিনটি স্থান ঘাঁটাল মহকুমার অন্তগত এবং ইহখদের 
চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ২৩,১৫২ এবং মুতের সংখ্যা ২২১ । চন্দ্রকোণা বা 
ক্ষীরপাইম্জের কোন পরিসংখ্যান উক্ত রিপোটে উল্লিখিত নাই । ইহা হইতে এই 
মহকুমার উত্তর ও উত্তর পূর্বাংশে এ সংক্রামক রোগের ভয়াবহতা অনুমিত হয়। 
বিনা] চিকিত্সায় যাহাদের মৃত্যু হইয়াছিল তাহাদের সংখা বহুশত ছিল। 
তাহার কোন রেকর্ড পাওয়া যাঁয় নাই । 

সান্প্রতিককালে মহকুমার এইসব স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন হইলেও বদ্ধ 
জলনিকাশের ব্যবস্থা বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। 
বিশেষভাবে দাসপুর থানায় এবং ঘাঁটাল ও তৎপার্খবর্তী এলাকাসমূহে এই 
অবস্থা একপ্রকার অব্যাহত আছে। কিন্তু রাস্তাঘাটের কিছু কিছু উন্নতি, 
স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, গত ১৯৭৫ সালের ২রা অক্টোবর গান্ধীজয়ন্তী দিবসে 
মহকুমীর বৃহত্তম হাসপাঁতালটির উদ্বোধন প্রভৃতির মাধ্যমে এই দেশের 
নবনিিত ঘাীল চিকিৎসা ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে । ইহা ছাড় 
সাবডিভিসন্যাল অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চিকিৎসাঁবিস্ভায় উপাধি 
বনিমভির লাভ করিয়া এই অঞ্চলে বহু ডাক্তার আছেন ধাহারা 
স্নামের সঙ্গে অনেক রোগীর চিকিৎস। করিতেছেন । বর্তমানের উন্নততর 
যুরোপীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি এবং নিত্য নৃতন নূতন ওুঁধধের আবিষ্কার ও 


৮৪ ঘাটালের কথা 


তাহাঁর ব্যবহারের ফলে এইদেশে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় হইতে 
পারিয়াছে। ঘাটাল শহরের উপকণ্ঠে উক্ত নবনির্সিত বৃহৎ হাঁসপাতালটি উন্মুক্ত 
আবহাওয়ায় স্বাস্থাকর পরিবেশের মধ্যে নিশ্সিত হইয়ীছে এবং উন্নতমানের 
বৈজ্ঞানিক সাঁজসরগ্রামযুক্ত একটি প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসালয়ে পরিণত হইয়াছে। 
বহু মেধাবী ও কৃতবিছ্য চিকিৎসক এই হাঁসপ।তালের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং 
সেই কারণে মহকুমার, বিশেষভাঁবে ঘাঁটাল ও দাপপুরের অধিবাঁপীদের উত্তম 
চিকিৎসার স্থযোগ এইখান হইতে পাওয়া যায়। ইতিমধো এইখানে রোগীর 
সংখ্যা অনেক বাড়িয়়াছে এবং অনেক জটিল ও ভবারোগ্য রোগের চিকিৎসা ও 
নিরাময় সম্ভব হইতেছে । 

এই হাঁসপাতাঁলটি ছাড়া দাসপুর, নাঁড়।জোল, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর, 
চন্দ্রকোণ] প্রভৃতি বনুস্থানে স্বাস্থাকেন্দ্র ও তত্সহ পবিবার-পরিকল্পনা-কেন্দ্ 
স্থপিহ হইয়।ছে । এইসব কেন্দ্রের মাধ্যমে নিতানৈমিত্তিক বহু রোগীর 
চিকিৎসা হইতেছে । বহু উপাধিধারী চিকিৎসকও ব্যক্তিগত চিকিৎসা 
ব্যবসায়ে লিপ্ত থ।কিয়া বহু রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন । ইহাদের অনেকে 
বেশ স্থনামও অর্জন করিয়াছেন। এইসব চিকিৎসকের তিনটি শ্রেণী এই দেশে 
লক্ষ্য করা যায়ঃ (১) হাসপাতাল ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিধুক্ত চিকিৎসক | 
ইহারা অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাঁধিধাবী (২) বাক্তিগত চিকিৎসা- 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত খিশ্বধিগ্য।লয়ের উচ্চ উপাধিধারী চিকিৎসক এবং (৩) উপাধি- 
বিহীন এবং খিশ্ববিদ্াালয় বা মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষা গ্রহণ না করিয়া 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এা।লোপা।থি ও হোমিওপ্যাথি ছুই পদ্ধতিব চিকিৎস! 
করিতেছেন এমন বু চিকিৎসক ৷ উল্লেখযোগ্য, এই মহকুমায় এই তৃতীঘ্ব 
শ্রেণীর চিকিৎসকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয় এবং তাহাদের অনেকে চিকিৎসা 
খিছ্য[র বই প্রভৃতি পড়িয়া! া কোন প্রবীণ অভিজ্ঞ উপাধিধারী চিকিৎসকের 
নিকট শিক্ষাপ্রাঞ্ত হইয়া বেশ আনামের সঙ্গে বু বোগীর চিকিৎ্সাি 
করিতেছেন। এই মহকুমার বহু গরীব ও বিপন্ন রোগী হাসপাতাল ব! স্বাস্থ্য 
কেন্দ্রে চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ইহাদের নিকট চিকিৎসা করেন। 
অবশ্য, উপাধিধারী কোন কোন চিকিৎসকও অনেক বিপন্ন রোগীর চিকিৎসা 
বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া থাকেন । 

কিন্তু চিকিৎসায় ব1 চিকিৎসকের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইলেও 
এই মহকুম!ঝ উত্তব-পূর্ব অঞ্চলের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং বদ্ধ ও মজা খাল ও 
নালায় দূষিত এবং আবর্জনাপূর্ণ জল পচিয়া মশা, মাছি ইত্যাদি কলেরা প্রভৃতি 


ঘাটালের কথা ৮৫ 


সংক্রামক রোগের বাঁহনের জন্মদান করিতেছে । বর্তমানে এদেশে ম্যালেরিয়া 
একেবারে নিমূ্ল হইলেও যে হারে আবার গ্রাম-গ্রামাস্তরে খানা-ডোবার স্থ্টি 
হইতেছে, তাহাতে এই রোগ যে ভবিষ্যতে আবার প্রীছৃভূত হইবে না, তাহ! 
কে বলিতে পারে? তবে সুখের কথা, এই দেশে কবিব্যবস্থার অনেক 
অগ্রগতি হওয়ায় এইসব খানা-ভোবার নোংরা পচা জল বহুলাংশে কৃষিকার্ে 
ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহার ফলে দূষিত আবহাওয়'র কিছুটা উন্নতি 
হইতেছে । মাঝে মাঝে এই অঞ্চলে বিশেষ করিয়া! ঘাটাল, দাসপুরে বাঁধ 
ভায়া বন্যা হওয়ায় গ্রামের ময়লা, আবর্জনা অনেকটা পরিষ্কার হওয়ায় 
রোগের অন্তকুল পরিবেশ কিছুট। দৃরবীভূত তয় । 


টাকা দেওয়ার অনেকগুলি কেন্দ্রের মাধ্যমে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মাবাত্মক 
রোগের টাকা জনসাপাঁরণের মধ্যে চলিত হওয়ায় এইসব মারাত্মক রোগ 
অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । সরকারের স্থপরিকল্িত পরিবর-পবিকল্পনার 
প্রসার এই মহকুমার বহুস্থথনে হইয়াছে, তাহ।তে নিযন্ত্িত পরিবার হওয়ায় 
শিচ্চ-মৃতুর ভার অনেকটা কমিঘ়াছে মনে হয। জনস্বাস্থ্াবিভাগের কমীরা 
বাড়ি বাড়ি ম্যালেরিয়া বা সংক্রামক কোন রোগের অন্সসন্ধান করিয়া! তাঁহার 
জন্য ওঁধধ প্রভৃতি প্রয়োগের বাবস্থাদিও করিয়া থাকেন। সাম্প্রতিককালে 
সপকারের গুটীবপস্ত (9708]1 ০০৯) নির্মশীকরণের যে দেশব্যাপী আন্দোলন 
চশিয়াছে, তাহাঁর ফলে এই দেশ হইতে গুটীবসন্ত নিমু্ল হইয়ছে। 

এইসব কারণে মহকুমার জনস্বাস্থ্য যে পূর্বাপেক্ষী বহুলাংশে উন্নত হইয়াছে 
এবং সংক্রমক রোগের আক্রমণ অনেক কমিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এমনকি, সরকারের অধীনে বনু পশুচিকিৎসালয়ণ নানাস্থানে 
স্থাপিত হওয়ায় পশুমড়কের হারও অনেক কমিযাছে । সরকারি স্থা স্থ্যকেন্দ 
ও হাঁসপাঁতালে সাধারণ রোগের চিকিৎসা ছাড়াও বছ ছুরারোগ্য ব্যাধি ও 
শিশুরোগের চিকিৎসা হয় এবং এ সব কেন্দ্র ও হানপাঁতালে প্রস্থতি-সদনের 
জন্য আলাদা বিভাগে মহিলাদের স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রসব করানো হয়। 
ইহার ফলে পূর্বে প্রসবের কালে প্রস্থৃতির বিপদ বা মৃত্যুর সম্ভীণন! দেখা যাইত, 
এখন তাহ! অনেক কমিয়াছে। 

কিন্ত এতসব সত্বেও রোগ বা রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাঁড়িয়াই চলিয়াছে। 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটিতেছে। পূর্বাপেক্ষা 
চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্য1 বুদ্ধি পাইলেও এই মহকুমীয় প্রয়োজনের 
তুলনায় ত নেহাতই কম। স্বাস্থ্যকেন্ত্রগুলিতে বা হাসপাতালে ঝোগীর ভিড় 


৮৬ ঘাটালের কথা 


বাড়িয়া যাওয়ার ফলে চিকিৎসকদের পক্ষে প্রতিটি রোগীর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি 
দেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তাছাড়। সকলের জন্য উপযুক্ত শষধ 
সরবরাহ করাঁও সম্ভব হয় না। প্রসুতিসদনে শয্যাসংখ্যা খুবই কম এবং 
প্রয়োজনের তুলনায় তাহা খুবই নগণ্য । স্বাস্থ্যকেন্্রগুলিতে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ 
চিকিৎসকও অনেক সময় থাকেন না। ফলে মহকুমার বেশির ভাগ মহিলাকে 
( বিশেষভাবে নীচ় শ্রেণীর মহিলাদের ) সাবেক কালের পদ্ধতিতে অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে প্রসব হইতে হয়। ফলে বু ক্ষেতে অনিষ্ট হইয়1 থাকে | এই সব 
স্বাস্থ্যকেন্্রে ষধপত্র ও পথ্যের অগ্রতুলতাও সন্তোষজনক না হওয়ায় রোগীর 
বেগ উপশম বহু ক্ষেত্রে বিলশ্বিত হয় এবং ছুর্ঘটনাঁজনিত বহু বিপন্ন রোগীর 
চিকিৎসা বিলপ্িত হওয়ার ফলে তাহাদের প্রাণহানি ঘটে | 

এইসব ছাঁড়।ও গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থাকর পরিবেশ স্থ্টি করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 
রাস্তাঘাটে যেখাঁনে সেখানে মলমৃত্র আগের কু-অভ্যাস এই মহকুমার গ্রামাঞ্চলের 
প্রায় সবত্রই আছে। স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বা শৌচাগার নাই 
বলিলেই চলে । অধিবাসীরা মাঠে ঘাটে খেতে যেখানে সেখানে মলমৃত্রত্যাগের 
চিরন্তন অভ্যাস ছাডিতে অসমর্থ ! খুব কম ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় । 
ফলে দূষিত আবহাওয়ার ক্ষষ্টি হয় এবং আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি নান। প্রকার 
রোগ জন্মায়। চিকিতসাবাবস্থার উন্নতি ও উন্নততর ওঁষধ প্রয়োগের ফলে অবশ্য 
পূর্বের তুলনায় মৃত্যুর হাঁ অনেক কণিয়া গিয়াছে । কিন্তু গ্রাম্য অধিবাসীদের 
দারিদ্র্য ও উপযুক্ত খাগ্ের অভাবে আজ অপুষ্টি এবং তজ্জনিত বহু জটিল বেগের 
স্থষ্টি হইয়াছে । তাই সংক্রীমক রোগসমূহের গ্রায় বিলোপ ঘটিলেও অবস্থা প্রায় 
পূর্বব্ধ রহিয়া গিয়াছে-তবে মৃত্যুর হার নিশ্চিতভাবে কমিয়াছে। 

নিয়়ের একটি পরিসংখ্যানে এই মহকুমীর প্রতিটি থানায় কতগুলি স্বাস্থাকেন্দ্ 
ও হাসপাতাল আছে, তাহা জান! যাইবে £ ইহা ১৯৭১ সালের সবশেষ 060358 
899০ হইতে গৃহীত হইয়াছে । 


লৌস্গ্ুু খানা 2 


নাম স্বাস্থ্যকেন্ত্ পরিবার পরিকল্পন। কেন্দ্র 
( 79511105065 ) 
নিজনাড়।জোল-**' ১ এ 
দাসপুর 4585 ১ নি 
মকারামপুর'"***" ১ ্ 
খুকুড়দহ & 8:৮5: ১ ১ 
নিশ্চিম্তপুর হী ১ ৫ 


এই থানায় মোট ৫টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে। 


ঘাটালের কথা ৮ 


উক্ত স্বাস্থাকেন্দ্রগুলি ছাড়া এই থানাঁর ৫৭টি মৌজায় মোঁট ৭১টি প্রাইভেট 
ডিন্পেনসারি আছে। গত ৫ বছরে অন্যন্য গ্রীমে আরও কিছু কিছু ডিস্পেনলারি 
হইয়াছে। 

হাডাতন থানন1 


নাম ্বাস্থ্যকেন্্র মাতৃ ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান পরিবার পরিকল্পন। কেন্দ্র 
(01569205৮7 ০0110. আ911296 ) 


মনতখা**** ৮৪৪ ১ 


জয়নগর -*******" 

এই থানায় মোট ছয়টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ছুটি মাত ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র ও মাত্র 
একটি পরিবার পরিকল্পন] কেন্দ্র আছে। প্রাইভেট ডিস্পেনসারিও আছে, 
তবে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়] যায় না। 

এই থানাব অন্তর্গত ছুটি মিউনিসিপাঁল শহরের মধ্যে ঘাঁটালে একটি নবতম 
বৃহৎ হাসপাতালের কথা পূর্বেই বলা হঈয়াছে। পূর্বতন ব্র্যাডলি বাট 
হাঁসপাতালটি ভাসাপুলের নিকট কোন্ঈগরে অবস্থিত ছিল। ইহ! এত ক্ষুব্র ও 
সংকীর্ণ ছিল যে মহকুমার মধ্যে এইরূপ একটি ক্ষুদ্র হাসপাতাল থাকা খুবই 
আশ্চর্যের বিষর। ১৯১৪ সালে ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন জেলার 
তদানীন্তন ম্যাজিষ্টেট ও কালেক্টর মা. 3,:325915৬-387৮ এ পুরাতন 
হাঁসপাতালটির সামনে একটি মর্মরফলকে লিখিত আছে £ 

12151015517 10197 1779 


07741471914 


[70900961010 96009 1810. 105 পর. 3. 73750195-13116 990. 1. 0. 9. 
71861560569 & 00119060201 18110050019 10089 ৪ 1000860 
10 6009 0001লদা 11) 106 £156910015 29109100109260,% 
কিন্তু, গরীবদের প্রতি সহাশ্চভূৃতিতে অতি সংকীর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
নিম্িত 'গই পূর্বতন হাঁদপাতালটি রোগীদের কতদ্বর উপকার করিত, তাহ! 


৮৮ ঘাটালের কথা 


সন্দেহের বিষয়। শহরের পূর্বদক্ষিণ উপকঠে কোন্নগর এলাকায় ঘাটাঁল- 
পাঁশকুড়া রোডের ধাঁরে নবনিগ্সিত বর্তমান হাঁসপাতাঁলটি শুধু মহকুমায় নয়, 
জেলাঁরও একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা হাসপাতাল । 

এই থানার দ্বিতীয় মিউনিসিপ্যাল শহর খড়ারে কোন স্বাস্থ্যকেন্ত্র বা 
হাসপ।তাল নাই । 


চক্দররকোণা খানা £ 


এই থানার মে|ট ২৮৭টি মৌজাঁর*মপো মাত্র কষেকটি স্বাস্থাকেন্দের উল্লেখ 
সেন্সাস রিপোর্টে পাওয়া যাঁ ।-ইভাঁব মধ্য চন্দ্রকোঁণা শহরে মাত্র একটি স্বাস্থ্য- 
কেন্্র আছে । অন্যান্য মৌজায় ষেসব স্বাস্থ্যকেন্্র আছে তাহাদের নাম__ 


পসনছাডি1-.222 26৭ স্বাস্থাকেন্জ ১ 
বামকুষ্জপুব (১৬৬) *-*ম্বাস্থাকেক্ত্র ১ 
নিচ না ০88 এ তু 
ডিঙ্গাল ... এ ১ 


অবশ্য, এই থানাব বন গ্রামের কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই | এই থানার 
অন্তর্গত তিনটি মিউনিসিপ্যাল শহবেণ মধ্যে চন্দ্রকো ণায় যে স্বাস্থাকেন্তরটি আছে 
তাহাতে ৫০টি শয্যার উল্লেখ রিপোর্টে পাওয়া যার। সম্ভবত শধ্যানংখ্যা 
আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্ষীরপাই শহরে অবস্থিত স্বাস্বাকেন্দরে ১০টি মাত্র 
শয্যা উল্লেখ পাঁওঘা যাঁষ, কিন্ত সম্ভবত আরও কিছু বুদ্ধি পাঁইঘ।7ছ। এখানে 
দুয়েকটি প্রাইভেট ভিস্পেনসাঁরিও ন্মাছে। রামজীবনপুর স্বাস্থাকেন্দটিও 
১০টি শয্যা যুক্ত । 
বু আগে এই মহকুমার নানা স্থানে কবিবাজী চিকিৎসার যে ব্যাপক 
প্রসার ছিল তাহা জানা যাঁয়। বর্তমানে এই চিকিৎসা একপ্রক।র লুপ্ত । 
কবির।জদ্ের চিকিৎপাঁপদ্ধতি এইরূপ ছিল--জর হইলে রোগীকে প্রথমে তাহারা 
উপবাস কবাইতেন, সে যে কোন জরই হোঁক না কেন। উপবাস কঠোরভাবে 
| পালিত হইত। কয়েকদিন পরে যখন রোগের প্রকোপ 
কালের কা কিছুটা কমিত্না যাইত তখন পথ্য হিসাবে শুকনো দুড়ি ও 
মিছরির ব্যবস্থা করা হইত। কবিবাজের1 রোগী তৃষ্কার্ত 
হইলেও তাহাকে ঠাণ্ডা জল দেওয়া বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করিতেন । মাটির 
ছাড়ি করিয়া গরম সেঁকও রোগীর কোন কৌন স্বানে দেওয়া! হইত এবং 
সাংঘাতিক ঘাম জন্নাইলে তাহা বন্ধ করা হইত। নান! গাঁছগাছড়।র উঁধধ 






তি কেহ রপারপাির- নেও 





৩ সরা শর শব এক ০, 


ঘাটাল মহকুমায় 
“শিবায়নগানে'র দশ্য 


দিয়াশলাই কাঠির তৈরী আধুনিক 
সরস্বতীমৃতি, ঘাটাল 





আধনিক দুর্গাপ্রতি মা, ঘাটাল 








প্রাচীন নকশাকরা শাল 





চেতুয়া-বাসুদেবপুরের দোসপুর) পটীদার ও পট 


ঘাটালের কথা ৮৯ 


যেমন, নিমছালের রস, পটল, মুখ, হবিতকী প্রভৃতির মিশ্রণে তৈয়ারী ঁষধধ 
'বেশ ব্যবহ্থত হইত । সাত দিন পরেও জ্বরের উপশম না হলে নান প্রকাঁবের 
বড়ি ও গুড়া উুঁধধের প্রয়োগ চলিত। কোন কোন বড়িতে ৮ প্রকারেরও 
বেশি গাছগাছড়ার উপাদান থাকিত। এই সমস্ত গধধ প্রতিদিন তিনবারের 
বেশি রোগীকে দেওয়া হইত না এবং এক একটি পিল বা বড়ি মটরদাঁনার 
আকার হইত। ওুষধ প্রয়োগ করার সময় বড়িগুলিকে গুড়া করিয়া একপ্রকার 
জেলির মতো! করা হইত। ইহা সত্বেও জর যদি দশ বা বারোদিনের দিনও 
না কমিত তখন কবিবাজের1 শেষ উষধরূপে কুইনিনের বিধান দিতেন। কিছু 
কিছু পুরানো রোগে পাতুঘটিত ওষধ প্রয়োগ করা হইত। যখন কোন 
বাবস্থাই কৃতকার্য হইত না তখন “মকরুধ্বজ” নামে পরিচিত সোনা ও অভ্রের 
চূর্ণ রোগীকে মধুব সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া চলিত। এই চিকিৎসায় অবশ্ঠ 
দীর্ঘস্থায়ী অনেক রোগ ও আমাশম্ন অম্রবোগের অনেক উপকার হইত। 

কবিরাঁজী চিকিৎসায় উষধ ভিসাঁবে যেসব গাছগাছড়াঁর বহুল বাবহাঁর ছিল 
তাহাঁদের কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ কর! হইল £ কথ, কাতবিষ, বাকোড়, 
বেল, ঘ্বতকুমাবী, ঠিজলি বাদাম, খস্থস্‌, চীনাবাদাম, শিয়!নর্কটা, নিম, মাদার, 

জংলি বাদাম, পপয়, দাদমর্দন, পাতিনেবু, ভান্ত, গালিধ, 
কবিবাজী চিকিৎসায় 5 ৃ 
ব্যবহৃত গাছগীছডা ললিতাপাট, জায়ফপ, সশা, কাকুড়, হল্দি, মুথা, সাদা 
ধুতুরা, গাঁব, আমলকি, আয়াপান, মনসা, অনস্তমূল, শীল; 

মসিনা, পুদিনা, ন।গেশ্বর, চাপা, আলকুশী, কৈশফল, ম্বেত করবী, খেতপাঁপ ড়া, 
গন্ধভাঁদুলী, কালাদান?, পান, চিতা, ডালিম, ভেলা, সাঁদা সরিষা, কালা সবিষা, 
কুচিল। (ইহা হইতে হোমিও প্যাথিক ওুধধ ন।কৃস্‌ ভোঁমিকাঁও তৈয়।রি হ্য়। 
ইহার বিদেশী নাম 9৮৮ ০0709 ]্ব0৮-020108 ), তেতুল, বৃহুড়া, হরিতকী, 
পাণিফল, পটল, কুড়চি ও অদ্রক | ধাঁতুগঠিত গুঁষধ ছিল লবণ, লৌহ ও সিসা। 

কবিরাজী চিকিৎসা এইদেশে একপ্রকার লোপ পাইলেও বর্তমানে কোন 
কোন এ্যালোপ্যাথী চিকিৎসকও ইহার উপকারিতা বিষয়ে কৌতুহলী 
হইতেছেন। ধোৌবাখালির ( দাঁসপুর ) পরাণ বৈদ্য ও তাহার পুত্র গে।পাল বৈদ্ 
কবিরাজী চিকিত্সায় সেকালে যুগাম্তর আনয়ন করিয়াছিলেন । আজুড়িয়ার 
সেনগুপ্ধবংশও জাতবৈদ্ভ। গোপালবৈছ্ের খ্যাতি বর্ধমানবাঁজপ্রাসাঁদ 
অবধি ছিল। 

উল্লিখিত চিকিৎসক ও চিকিৎসাঁপদ্ধতি ছাঁড়াও মহকুমার বেশ কিছু 
গ্রামাঞ্চলে হাতুড়ে চিকিৎসা বা জড়িবটা অথবা মন্ত্রত্ত্র তুকৃতাকের দ্বারাও 


৯৩ ঘাটালের কথা 


অনেক চিকিৎসা করা হয়। গ্রামাঞ্চলের কিছু কিছু লোকের ইহার প্রতি 
এখনও বিশ্বাস বা আস্থা লক্ষ্য করাযায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই বিষয়ে 
তাহারা অসাধু বাক্তিদের দ্বারা প্রতারিত হইলেও অনেকের এই তুকৃতাক্‌ মন্ত্রে 
উপর বা! হাতুড়ে চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস লক্ষ্য করিয়! 
আশ্চর্য হইতে হয়। সাঁপে কাঁমড়াইলে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে মন্ত্রের বারা গুণিন্‌্* নামে চিকিৎসক রোগীর চিকিৎসা করেন । অনেক 
সময় রোগীকে কলাগাছের খোঁলের রস খাইতে দেওয়া হয় বা পিঠে থালা 
বসাইয়! মন্ত্র পড়িয়া চিকিৎসা করা ইয়। কুকুরে কামড়াইলেও কোন কোঁন 
ক্ষেত্রে এইরূপ করা হয় এবং আঁলকুশীজাতীয় এক ধরণের কুটুকুটে বন্য ফল 
খাইতে দেওয়! হয়। ইহার ফলে কোন কোন রোগ আশ্ষধরকমে কিয়া 
যাইতে দেখা যাঁয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষাক্ত সাপের দংশন হইতে ইহার 
দ্বার রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় নাঁ। অবশ্য, এই ব্যবস্থার প্রতি লৌকের আস্থা 
ভ্রমশ কমিয়া! আসিতেছে এবং সর্পদংশন নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসায় 
নিরাময় হইতেছে । তবে দেশীয় ক্ষত চিকিৎসার গোছাঁতির ( দাসপুর ) 
মান্নাবংশ, ভূতার শেখযাছু ও তৎপুত্র শেখ সেকেন্দার, বরদ1 পরগণার 
জয়নগরের ভব মান্না ও তাতারপুরের ! চন্দ্রকেণ] ) ভূবন মগ্ডল এ চিকিৎসা 
পদ্ধতি কোনরকমে বাঁচাইয়া বাঁখিয়াছিলেন । 

বর্তমানে রাজ্যের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই মহকুমায়ও হোঁমিওপ্যাথী 
চিকিৎসা ক্রমশ জনপ্রিয় হইয়া উঠঠিতেছে এবং এই অঞ্চলের জনন্বাস্থা উন্নয়নে 
ইহার ক্ষেত্র প্রশস্ত হইতেছে । দালপুব থাণাঁর চেতুয়া-বাক্থদেবপুরের নরনারায়ণ 
ঘেষ ও রাজনগরের আশুতোষ চৌধুরী প্রসিদ্ধ 
হোমিওপাথ ছিলেন। এই থানার ক্ষেপুতের হবিগ্রসন্ন 
ঘোষ ও মন্মথনাঁথ নাগও্ড মেদিনীপুর শহরে এ চিকিৎসায় খ্যাত ছিলেন । 
ঘাটালেণ শ্রিহবেন্দ্রনাথ দোলুই এ চিকিৎ্পায় মহকুমার মধ্যে অপ্রতিদ্ন্ী এবং 
বৃহ ঘুরবোগ্য ও জটিল রোগ নিবাঁষঘ় করিয়া থাকেন । 


হাতুড়ে চিকিতসা 


হবোমিওপ্যাথী চিকিৎস। 


বিন্যুু-সন্পবনলাহ 2 


এই মহকুমায় আগের তুলনায় বিছ্যৎ-সরববাহব্যবস্থার কিছুট] উন্নতি লক্ষ্য 
করা যাঁর। পঞ্চম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে বিদ্বাৎ্সরবরাহের যে 
ব্যবস্থা গ্রহণ কবা হইয়াছে, তাহার ফলে এই মহকুমার অনেক গ্রামে 
বিছ্যাতীকরণ কাজ আ'রস্ত হইয়াছে । কতগুলি গ্রামে বিছ্যতীকরণ হইয়াছে 


ঘাটালের কথ। ৯১ 


তাহার সঠিক পরিসংখ্যান এখনও পাওয়া যায় নাই। ঘাঁটাল ও এই মহকুমার 
পূর্বোক্ত আরও চারটি শহরে এবং তার আসপাশের কিছু কিছু স্থানে আগে 
হইতেই বিছ্যুৎসরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে । দীসপুর বিছ্যাতীকরণের ব্যাপারে 
একেবাঁরে অবহেলিত ছিলই বল! যায়। সাম্প্রতিক পরিকল্পনায় দাসপুর এবং. 
দীসপুর থানার কিছু কিছু গ্রামে বিছ্যুতীকরণের কাঁজ আর্ত হইয়াছে এবং 
ধ্সব গ্রামের রাস্তাঘাট আলোকিত করার জন্য খুঁটি ও বৈদ্যুতিক তার 
প্রভৃতি বসানো হইয়াছে । 'তবে, কোন কোন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছিলেও দেশের 
বেশিরভাগ স্থানেই এখনও ইহা পৌঁছে নাই । আবার যে সব গ্রামে বিদ্বৎ 
পৌছিয়াছে, সেই সব গ্রামের খুব অক্পস্থানেই বিছ্যংসরবরাহের ব্যবস্থাদির জন্য 
খুঁটি বা তার আছে। বিছবাতের নাহাঁযো গভীব নলকুপের দ্বারা সেচকার্ধের 
ব্যবস্থায় দাসপুর, ক্ষীরপাই, বীরসিংস্ব প্রভৃতি স্থানে কৃষিকার্ধের কিছু উন্নতি 
লক্ষ্য করা যায়। 

১৯৭১ সালের আদমন্্মারীর রিপোর্টে মহকুমার চন্দ্রকোণা থানার বেশির 
ভাগ মৌজায়ই বিদ্ভাৎদরবরাহ নাই বলিয়া প্রধানত উল্লেখ করা হইলেও এখন 
থানার কিছু কিছু গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছে । চন্্রকৌণা 
শহরে বিদ্যুতৎকানেকশন ডোমেষ্টিক ৪৩, ইন্ভাষ্ছিঘ়াপ ৭ এবং কমারশিয়্য(ল 
৫০টি আছে । ক্ষীরপাইয়ে ভোমেষ্টিক্‌, ইন্ডাষ্ট্িয়া'ল ও কমারশিয়্যাল কানেকশন 
যথাক্রমে ১৭, € ও ৩৩টি এবং রেড. লাইটিং পয়েন্ট, ৩১টি । রাঁমজীবনপুরে 
ডোমেষ্টিক্‌, ইন্ডাষ্্িয়যাল ও কমারশিয়াঁল কানেকশন যথাক্রমে ৫৭, ১৪ ২২ 
এবং রোড লাইটিং পয়েণ্ট, ৩৩টি আছে । 

ঘাটাঁল থানার কয়েকটি মৌজায় বিছ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে যেমন, 
বীরসিংহ, কাঞ্চিয়া, শ্যামন্সন্দরপুর, জলসর1 ও রাধানগর | ঘাটাল শহরে রোড, 
লাইটিং পয়েপ্ট ৮নটি এবং অন্ান্য পয়েণ্ট, ১০টি বর্তমান । খড়ারে ডোমেষ্টিক্‌ 
২৯, ইন্ভাষ্িয়াল ৩, কমারশিয়াল ৬৩ এবং অন্যান্ত ২টি কানেকশন বা 
পয়েন্ট আছে। 

ঘাটাণ-পাশকুড়া পাক] রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণমূখী নিমতলা, বেলিয়াঘাটা, 
দাঁসপুর প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যাতিক খুটি ও তাঁর বসিয়াছে এবং বর্তমানে বিদ্যুৎ 
সরবরাঁহও হইতেছে। বর্তমানে দাসপুর, মামুদরপুর প্রভৃতি স্থান কতকটা' 
শহরাঞ্চলে পরিণত হওয়ায় এখানে ও আসপাশের কোন কোন স্থানে বিত্যুৎ- 
ব্যবস্থা বেশ চালু হইয়াছে । এই থানার বৈকুগঠপুর, বাসুদেবপুর, গোরা, 
থুকুড়্দহু প্রভৃতি স্থানেও বিছ্যুৎব্যবস্থা হইয়াছে । 


২ ঘাটালের কথ। 


মেদিনীপুর জেলার বনুগ্রীমে বিদ্াতীকরণ এবং বিছ্যুৎ-সরবরাহ ব্যবস্থা 
সাম্প্রতিককালে চালু হইপ্জাছে, তবে ঘাঁটাল মহকুমার বনু গ্রামে এখনও এই 
নাগরিক স্ুবিধাঁটির প্রসার হয় নাই । 
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ঘাঁটাল মহকুমার কয়েকটি উল্লেখখেগা গ্রাম ও শহরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী 
নীচে দেওয়া হইল 


(১) দাসপুর £ 


ইহা দালপুর থানাঁৰ হেডাকোয়ার্টার। ঘাটাল-প1শকুড়া পাকা রাস্তর 
পার্খে অবস্থিত। মহুকুমাশহব ঘাঁটাল ইহাঁর ৮ কিলোমিটাব উন্তুরে। 
নিকটবতী রেলষ্টেশন পাশকুড়া । এখানে যানবাহনের খুব বিধা আছে। 
প্রতি আধ ঘণ্ট! অন্তর বাস, খিনিবাস, টাঝ্সি প্রভৃতি ঘটাল, পাশকুড়। 
ও দূরবতী স্ব।নসমূহে যাতায়াত করে। দাঁসপুর সম্প্রতি একটি আধা 
শহরে পরিণত হইখাছে। বিজলী অ।লো, বাঁজ।র, দেঁকান-পটি, হট, নলকুপ 
ও গভীর নলকুঁপ প্রভৃতি এখানে অনেক কযৌগস্থবিধা আছে। সরুকারি 
কার্ধালয় গুলির মধ্যে থানা ও স্বাস্থ্যকেন্্র ছাড়াও পাসপুর ১শং ব্লক অফিল, 
সাঁবরেজিষ্বা, জে. এল.আ. গ-ক।ধালয় একটি লাবপোই্ট ও টেপিগ্রাফ অক্ষম, 
নাঁড়জোল ও সোনাখ।লি স।কেলের প্রাথমিক বিদ্ভালয়সমূতের অনর পরিদর্শকের 
কাধ।পয়, স্যা।নিটীরী ইনন্পেক্টাবের কাধালয় এখানে বর্তমান । কয়েকবৎসর 
আগে ইউনাইটেড, ব্যাপ্চ অফ, ইঞ্জিযীর একটি শাখাকেন্দ্রও এইস্থানে স্থাপিত 
হইয়াছে । এখানে একটি ছাপাখানা ও অথ শেশনারি দোকান আছে। 
স্থানটি পূর্বে বেশির ভাগ জঙ্গল।বৃত ছিল এবং সরকারি অফিস বপিতে একটি 
অতি ক্ষুদ্র সবকারি চিকিৎসালর ছিল। 

কিন্তু ইহার বহু আগে দাসপুর একটি খুবই সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। 
১৯১১ সালে গুকাশিত গামাশী সাহেবের মেদিনীপুর জেলা গেজেটিয়ারে 
দাঁসপুবকে 01301702028 018 00007১87 01876198 1&2011198”অর্থাৎ “কিছুপংখ্যক 
শিল্পিপবিবাঁবের বাসস্থান? বলিম্লা উল্লেখ করা হইয়াছে । 'দাস্পুর" নামটি এই 
থানার বেশ কিছু সংখ্যক অধিবাসী কলিকাতায় গৃহভূত্যের কাজ করিতেন 
বলি হহরাছে, ও'ম্যালী সাহেব ইহাও বলিক্মাছেন। কিন্তু সম্ভবত তাহা 
নহে। শব্দট হরততা আদিতে “দাশপুর? ছিপ অর্ধাৎ দাশশ্বী€ব বা জেলে। 
এই স্থানে তাহাদের বহু পূর্বে অধিকংখ্যায় বান ছিল। মেকারণেই হয়তো 
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“দাঁশপুর” নামটি উদ্ভূত হইয়া থাঁকিবে। পরে শব্দটি উচ্চারণের ফলে “দাসপুব" 
এই নামে অভিহিত হয়। দীসপুর থানাঁ় বহু খাঁপ-বিল আছে। ধীবর 
জাতিয় এইস্থংনে অধিক সংখ্যায় থাকিতেন এবং এখনও বেশ কিছুসংখ্যক 
ধীবর এই অঞ্চলে আঁছেন। দাঁসপুর গ্রামটি খুবই ছোট, ইহার আফতন মাজ্ 
২০১ একর এবং লোকসংখ্যা (১৯৭১ সালের সেন্সীস অনুযায়ী ) মাত্র ৯১৫। 
ইহাঁর পার্বতী গ্রাম মামুদপুরও দাঁসপুর নামে পরিচিত হইয়াছে । এই স্থান 
ও পার্বতী স্থানে যে পরিমাণে লোকের বাঁস ও সৌধাঁদি নির্সিত হইতেছে 
তাহাতে অচিবেই ইহ1 একটি শহরে পাঁরণত হইবে । এইস্থানে একটি প্রাথমিক 
ও উচ্চ বিগ্ভালয়ও আছে এবং সরকারি কার্ষোপলক্ষে বাহিরের বহু লোক 
এখানে বাঁস করেন! এই "প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যাইতে পাবে, রেনেল সাহেবের 
মেদিনীপুরের মানচিত্রে ( ১৭৬৭-১৭৭৪ গ্রীষ্টাব্ধ ) দাঁসপুর গ্রামের নাম নাই। 
দাসপুর ২২৩৬২০% উত্তর অক্ষাংশ ৮৭০৪৫৫০" পূর্ব প্রাঘিমাংশে অবস্থিত । 


(২) নলাড়াজোল £ 


নড়াজে।ল এখন প্রায়পরিত্যন্ত একটি আধ] শহর। পূর্বে ইহা একটি 
সমৃদ্ধিশ।লী স্থান ছিল এবং প্র!টান নাঁড়াজোল পরগণার হেডকোয়াটণর ছিল। 
১৮৭২ সালের সেন্সাস অনুযায়ী এই পরগণার আয়তন ছিল ৮৯৯৭ একর বা 
১৪০৫ বর্গম[ইল | মোট ৭১টি গ্রাম লইয়া পরগণাঁটি গঠিত ছিল। সেইসময় 
এখাঁনকাঁর জনসংখা! ছিল ৭৭:৫ | 

বর্তমানে কিস্মৎ্ নাড়াজোল (মৌজা নং ১৬, দাঁসপুর থানা ) এবং 
নিজনাঁড়াজোল (মৌজ নং ১৭, থান। এ) ছুটি পাশাপাশি গ্রাম। আয়তন 
যথাক্রমে ৪৩৪ ও ৬৯৪ একর এবং জনসংখ্যা যথাক্রমে ৪৮৮ ও ১১,৮৯২ 
নিজঅনাড়।জোল গ্রামে প্রাচীন নাঁড়াজোলরাজপবিখাঁবের গড় ও অট্র।লিকা? 
অবস্থিত। প্রাচীন মন্দির ও নাড়াঁজোলরাঁজপরিবারের কয়েকটি সমাধি 
এখানে আছে। কাছাকাছি লঙ্কাগড় দীঘিটি স্থপ্রসিদ্ধ রাজা মোহনলাল খান 
গ্রতিঠিত। রাজা মোহনলালের একটি বিশিষ্ট রীতির সমাধিমন্দির এই 
দিথিটির দক্ষিণে পাক] বাস্তার ধারে অবস্থিত। গড়মধ্যে বাজপ্রাসাঁদে বর্তমানে 
নাড়াজোল রাঁজকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । নাঁড়াজোলের উত্তরে শিলাই নদী 
এবং দক্ষিণে পলাশপাই খাল এই স্থানকে প্রায় পরিবেষ্টিত করিয়াছে। ইহা 
২২০৩৪৪” উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭০৩৯'৪/ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত । হান্টার 
সাহেবের মতে ইহা এক সময় স্থৃতিবন্ত্র উৎপাদনের বৃহৎ কেন্দ্র ছিল। 
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ইহা মহকুমার প্রধান শহর ও হেভকোয়ার্টার। ইহ] ২২০৪০/১০' উত্তর 
অক্ষাংশ এবং ৮৭৪৫৫০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। শিলাই নদীর উভয়তীরে 
অবস্থিত এই শহরটির বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । শহর 
ও তাহার আশপাঁশের কয়েকটি এল।কা ঘাটাল পুরসভার অন্তর্গত। শহর 
ও পুরসভা এলাকার মোট জনসংখ্যা ২৭,৫৭০ | ১৯৬১ সালের সেন্সাসে 
জনসংখ্য1 ছিল ২১,০৬২। ঘাটাল পুরসভ।টি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল 
প্রতিত্িত হয় । 

পূর্বে ঘটাল পৌর এলাকা এ, বি, সি, ডি, এই চারটি ওয়ার্ডে গঠিত ছিল 
এবং চাঁবিটি ওয়ার্ড ১০টি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। ১৯৫৯ সাল হইতে সমগ্র পৌর 
এলাকাকে ১৭টি ওয়ার্ডে তাগ কর! হইয়াছে । আগে বাংলার গবর্ণবের দ্বার 
পুরসভার সদশ্চগণ মনোনীত হইতেন | সেই সময় ইহার সাশ্তসংখ্যা কখনও 
৯ কখনও বা! ১০ ছিল। পরে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ পৌর আইনে"র তৃতীয় 
খাণ্ডের ১৩নং ধারা অনুসারে এখানকার পুরসভার জন্য ১ জন মান্য নিবাচিত 
এবং « জন মনোনীত হইতেন | ইহার ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দেব ডিসেম্বর মাসে 
প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পৌরপতি নির্নাচিত হন *৮৮৮ সালের 
১৫ই মার্চ তারিখে নারায়ণপ্রলাদ দত্ত । গত ১৯৬৯ সালে ঘাঁটাল পুরসভার 
শতবার্ধিকী উত্দব অন্ষিত হইয়া গিয়াছে । নেই সময ইহার পৌরপতি 
ছিলেন ডাঃ স্বদেশন্ভূষণ চৌদুবী। তাহার এবং আরও অনেকের চেষ্ট।য় ঘটাল 
পুরসভার একটি তথাবন্ুল শঙব।ধিক ম্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা ঘাটাল 
পুরসভা সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রস্থরূপে পবিগণনযো গা | 

ঘাট।ল শহরের শিলাঁই নদীর উপর ভাপমান পুলটি পূর্বে রেশমকুঠির 
সহেবরাই শুধু ব্যবহার করিতেন । পরে 79288] 779709৪ 4০৮ 1885 এর 
৬নং ধ!রা অনুসারে ১৯৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে পুল্টি সাধারণের 
ব্যবহারযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। বর্তমান “শিলাবতী সেতু" নামে পাকার 
'পুলটি এই ভাসাপুলের দক্ষিণে কোন্নগর ও রুষ্ণচনগর পল্লী ছুটির সংযোগস্থল এবং 
ঘাটাঁল-পাঁশকুড়া ও ঘাঁটাল-চন্দ্রকোণ! বৌডকে যুক্ত কবিয়াছে। এখনকার 
ঘাটাল-চন্দ্রকোণা বোভ্‌ বাস্তাটি পূর্বে ঘাঁটাল-রামগড় রোড ন'মে পরিচিত 
ছিল। ওয়াটুসন কোম্পানীর ঘাঁটাল-বাঁধানগর রেশম কুঠির ম্যানেজার 
মিঃ টার্নবুল ১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্দে এ বান্তাটি নির্মাণ করান । কিন্তু রেনেল সাহেবের 
মেদিনীপুর জেলার এই অঞ্চলের মীনচিন্ত্রে ১৭৬৭-১৭৭৪ গ্রী:) ঘাটাল হইতে 
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চন্দ্রকোণ! পর্যস্ত একটি পাকারাস্তা চিহ্নিত আছে দেখ। যায়। এই শহরে 
মহকুমার সদর কার্যালয় ফৌজদারী আদালতটি পূর্বে রেশমকুঠির মালিক ইংরেজ 
বণিক ওয়াটসন সাহেবের বাসস্থান ছিল। বর্তমানে পরিত্যক্ত মহকুমা 
হাঁসপাতালটি তাহার অতিথিশাল1 এবং বাজারটি ছিল তাহ!র রেশমকুঠি। 
এস্থানে পূর্বতন বেশমকুঠির ইটের তৈয়ারি চিম্নিটি এখনও খতমান। এই 
শহর সম্পর্কে অন্তান্ত তথ্য ইতিপূর্বে অ।লোচিত হইয়াছে । 


(8) বরদা 

পূর্বে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পরগণ! রি | রেনেলের মানচিত্রে এই 
স্থ(নটি স্ুম্পষ্টভাবে চিহ্নিত আছে। কিন্তু 'আইন-ই-আকবরী'তে ইহার কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্থানটি বর্তম।নে ঘাটাল শহরের প্রীপ্ন ১ মাইল পশ্চিমে 
ঘাটাল-চন্দ্রকোণ]| পাঁকাবাস্তার ধাঁরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা! নেহাতই একটি 
গ্রাম । কিন্তু বিদ্রোহী জমিদার শে'ভ[সিংহের সময়ে (১৬৯৫ খ্রীঃ) ইহা একটি 
সমুদ্ধিশালী শহর ছিল। শোভাসিংহের অনেক আগে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
ধাঁজত্বকলে বরদ1! একটি নগর ছিল এবং এইস্থানে দলপত্‌ ন।মে এক রাজা 

লেন। াহাবিজ্তান-ই-ঘায়েবী”তে এই দলপতের নাম আছে। খড়াবের 
পার্বতী বতম।ন দলপতিপুর গ্র'মটি এই বাজার স্বৃতিবাহক | বরদাগ্রামের 
গড়ে শোভাসিংহের বির।টু অদ্রালিকা ছিল। চেতুয়া পবগণার রাজনগরে 
তাহার রাজধানী ছিল। বর্তমানে বরদ।ব সেই গড়ের প্রাসাদ প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন । 
ইহা একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান । 

(৫) খড়ার 2 

ঘাট।ল থানার অন্তর্গত ইহা একটি প্রাচীন শহর। এখানের পুরসভাঁটি 

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হর্ন । পশ্চিমে উদয়গঞ্জ ও দক্ষিণপূর্বে দলপতিপুব পর্যন্ত 
ইহ।র এলাকা । ১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুসারে এখানের জনসংখা! ৭,২৬২ । 
১৯৬১তে ছিল ৫,৯০৯। এই শহর সম্পকে ইতিপূর্বেই আলোচনা কণা হইয়াছে 
এবং পরবর্তী কোন কোন পরিচ্ছেদে আলোচনা কর] হইবে। 

(৬) ব্লাধানগর ২ 

ঘাটাল থানার অন্তর্গত ইহা! একটি মৌজা! (নং ৭৮)। ১৯৭১ এব সেন্সাঁস 
অনুযায়ী লোকসংখ্যা ২,৭০৯ ১৯৬১ তে লোকসংখ্যা ছিল ১,৯৮২ । আয়তন 
৯২২ একর। ঘাটাল-চন্দ্রকোণ। রোড. এই গ্রামের মধ্য দিয়] গিয়াছে । স্থানটি 
সেকালে খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল সন্দেহ নাই। পূর্বে কৃতি ও রেশম বন্ত্ের একটি 
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উল্লেখযাগা বাঁজার এখানে ছিল। এখানের তৈরি রেশমী রুমাল খুবই প্রসিদ্ধ 
ছিল। বাঁধানগবের রেশমের কাপড় ১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নিম্নবঙ্গে যে যে 
দ্রব্য বিখ্যাত ছিল তাহাদের মধ্যে অন্যতম ছিল। ১৮ শতকের গোড়ার দিকে 
ক্যাপ্টেন আলেক্জাগার হ্াঁমিলটন লিখিয়াছেন £ 402. 0১৪ 5৪6 8109 
10916 18 & 21597 61086 2920৪ 105 0100 1980 017 17061)]% [91800 10101) 
19809 01060 19,101080875 10920005107 1208/7090060108  906600 910৮1) 
9710. ৪1] 10108]8 0: 119,001567:0171918.” (রেনেলের মানচিত্রে বাঁধানগর 
(1380%9607) বিশেষভাবে চিহ্নিত আছে । 

(৭) ক্ষীরপাই £ 

বাপানগরের প্রায় ৫।৬ মাইল পশ্চিমে এবং চন্দ্রকোণার ৭ মাইল পূর্বে 
ঘাঁটাল-চন্দ্রকোঁণা বাস্তার ধাবে ইহ] অবস্থিত। পূর্বে ইহা একটি খ্য।তিমান্‌ 
বাঁণিজাক শহরবূপে পরিচিত ছিল। স্থতি বা তা।তবন্ত্র এখানকার প্রধান 
শিল্প ছিল। ১৮ শতকে ইংরেজদের এখাঁনে একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক কুঠি ছিল। 
ওলন্দাজেবা এখানকার পণ্য ক্রয় করিবার জন্য তাহ।দের প্রতিনিধি পাঠাইত। 
ফর।সীদের ও এখানে একটি কারখানা ছিল। ক্ষীরপাইয়ের নিকটবর্তী কাশীগঞ্জে 
রেশম ও নীপকুঠি ছিল। 

ক্ীরপাই পুরসভাটি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। শহরের ১৯৭১ সালের 
সেন্সাস অনুযায়ী জনসংখ্যা ৭১০৭৫ | ১৯৬১তে ছিল ৫,৮০৩। এই শহর 
সম্পর্কে অন্ান্ত তথ্য পূর্বেই বলা হইয়াছে । ইহ] চন্দ্রকোণ! থানার অন্তর্গত। 
রেনেলের ম্যাপে এই স্থানটির নাম ৩6:০০ । প্রাচীন বর্ধমান-উড়িস্তা। রাস্তা 
ইহার মধ্য দিয়া গিয়।ছে। 

(৮) চক্দরকোণা £ 

ইতিহাস প্রপিদ্ধ শহর এই চক্দরকোণা | বর্তমান চন্দ্রকোঁণ থানার হেড 
কোয়।টার। “ইহা ২২০ ৪৪২০” উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭” ৩৩" ২০” পূর্ব 
দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত । হাণ্টার সাহেবের মতে ইহ] (১৮৭১ সালে) মেদিনীপুর 
জেলার দ্বিতীয় নুগন্তম শহর ছিল। তখন ইহার মোট জনসংখ্য! ছিল 
২১,৩১১ । পূর্বে ইহা হুগণি জেলার অন্তভূক্ত ছিল। কোম্পানির আমলে 
এখানকার তাতবন্ত্র খুবই প্রসিদ্ধ ছিল এবং জন্তবায়েরা এখানে বেশি সংখ্যার 
বাদ করিতেন। পরে এই অঞ্চলে যখন বিলাঁতী কলের কাপড় আমদানী হইতে 
লাগিল এবং কোম্পাঁণিও তাহাদের কারবার গুটাইয়! লইলেন তখন তত্ভবায়েরা 


৮7 


এ ০205 রী না 
ন৮75//68 / 


44 768%/৮4 | ১] 11244 15 
৪ 8309138% 
4797৮ 
নং 97 দূ” / 
ঠ৪ 8306৮110319 
02৮/8৮0401/2 85923443৫3৯ 


০ 

॥498৫30 
13৮41 

10140 লক 

প্ঠ রঃ ্যঃ ৮/2293014815 


-%:26511715 %4886/৮ 
“পা -১/14৮8৮4৮/5 


শশা 


(১৪//ছি ০75৩) 
1৮1৮৮৮০১৭1৩ 1৮৩১1৮ 
৩:%11৩১-৮1৮১ 117 1৩1৮ /55৮79% 


144৮8 5 7 ৮ 





ঘাটালের কথা ৯৭ 


তাহাদের পৈতৃক পেশা ছাড়িয়! দিয়া কুষিকার্ধে মনোনিবেশ করিলেন। আজ 
হইতে ১০০ বছর আগেও চন্দ্রকোণীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য বেশ চলিত । কিস্তু পরে 
নান! কারণে তাহার অবনতি হইতে থাকে । 

শহরের পুরসভাটি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের সেন্সাস 
অনুসারে লোকসংখ্যা পূর্বের তুলনায় খুবই কম দেখা যায়। মাত্র ৯১৮১১। 
১৯৬১ তে ছিল ৭,৩৮৩ 

১৭ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এইস্থান বেশ সমুদ্ধিশালী ছিল । ফান ডোন ক্রকের 
মানচিত্রে (১৬৬০ শ্রী; ) ইহাকে অজ্ঞাতনাম! নরদীতীরবর্তী ( শিলাই ) একটি 
বড় গ্রামরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে, নাম 49500679010” | তাত ছাড়াও 
এখানকার চিনি ও মটুকী ঘি খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯ শতক হইতে এই সব 
শিল্পের অবনতি হইতে আস্ত হয়। ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ শ্রীষ্টান্ে যে ভয়াবহ 
হুর্ভিক্ষ ও ম্য।লেরিয়া মহামারী হয় তাহাতে এই স্থানের জনসংখ্যা খুবই 
কমিয়! গিয়াছিল। 

“'আইন-ই-আকবরী'তে চন্দ্রকোণার কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবত তখন ইহ! 
বিজ্বীর্ণ মহাল হাবেলী মাদারুণের অন্তভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্ের 
বন্দোবস্তে ইহা বর্ধমান জমি্দবীর একটি অন্যতম তালুকরূপে পরিগণিত হয়। 
১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইহ] বর্ধমান জেলার অংশ ছিল। পরে রা'জস্বের জন্য 
১৭৯৫ গ্রীষ্টা্ধে হুগলি জেল। গঠিত হইলে চন্দ্রকোণ! এ জেলার অস্তভূক্ত হয়। 
১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহ! হুগলিরই অন্তভুকক্ত ছিপ, সেইসময় ইহ! পাকাপাকি- 
ভাবে মেদিনীপুর জেলার আওতায় আমে । 

চক্দ্রকোণার প্রাচীন ইতিহাঁন খুবই গৌরব সম্দ্ধ। “ইতিহাস অধ্যায়ে” 
ইহার আলোচনা কর! হইয়াছে । 

(৯) রামজীবনপুর 2 

চন্দ্রকোণণ থানার অন্তর্গত চন্দ্রকোণ! হইতে »* মাইল উত্তর-পূর্বে বর্ধমাঁন- 
উড়িস্ত। রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহাঁও একটি প্রাচীন শহর । ভানরাজ! 
হরিনারাঁয়ণের দেওয়ান রামজীবন মুখোপাধ্যায়ের (তিনি রাঁমজী নামে পরিচিত 
ছিলেন ) নামে সম্ভবত এই শহরের নামকরণ হইয়াছিল । ইহা! আগে বস্ত্ের 
ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল এবং তামা, পিতল, কীস' প্রভৃতি ধাতু ঢালাইয়ের 
কাজও এখানে হইত । 

রামজীবনপুর পুরসভা ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭১ সালের সেন্দাস্‌ 
অন্থসারে এখানকার লোকসংখ্যা ছিল ১০,৩৬৪ । ১৯৬১ তে ছিল ৭,৬২১ এবং 

মূ 
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১৯*১ এ ছিল ১০১২৬৪। ১৮৭২ সালের লেল্সাসে লোকসংখ্যা ছিল ১১,১৬৬। 
এখানে বহু প্রাচীন মন্দিব-দেবালয় আছে। রাঁমজীবনপুব পৌর এলাকার 
অস্তভূরক্ত বাণপুর, বাহাদুরপুর, ঘোলা, পাওুয়া, রামেশ্বরপুব,বাকৃচা, গোবিন্দপুর, 
সর্বস্থখ, বাজনা, দ্েপুর মৌজাগুলি আছে। 

(১০) জাড়া ঃ 

চন্রকোণা থানার অন্তর্গত ১৫২ নং মৌজা জাড়া ক্ষীরপাই-বামজীবনপুর 
রাস্তার উপর অবস্থিত। ১৯৭১ সালের সেন্সানে এখানের লোকসংখ্যা ছিল 
৩,৭৮৭ এবং ১৯৬১ সালে ছিল ৩,১৫৮। জাড়ার আয়তন ১,৬০৫ একর । 
এইস্থানে জাড়ার রায়বাবুরা এককালে প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। তাহাদের 
প্রুতিঠিত বহু মন্দির এখনও বর্তমান | 
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তুর অনম্যাস্ 


শিক্ষাব্যবন্থ! « বিদ্যামমাজজ 2 মেকাল-একাল 


মেদিনীপুর জেলা তথা সমগ্র বাংলায় ইংরেজ-অধিকারের পূর্বে এমনকি 
কিছদিন পর্যস্ত ইংরেজ আমলের চতুষ্পাঠী বা টোলের মাধ্যমে আমাদের 
দেশে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হইত । ইংরেছি শিক্ষার প্রসার ও প্রভাবে ক্রমে 
এই শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি ঘটে । মোগল আমলে বাংলার এক লক্ষ গ্রামে 
আশি হাজার টোল ছিল বলিয়! জাঁনা যায় । এ সমস্ত টোলে সংস্কৃত ভাঁষাই 
ছিল পঠনীয় বিষয় এবং এই ভাষায় লিখিত বিবিধ শাক্্গ্রন্থে ছাত্রগণ জ্ঞান 
অর্জন করিতেন । সংস্কতের সঙ্গে পরবর্তীকালে মাতৃভাঁষ! বাংলা, গণিত, ভূগোল 
প্রভৃতি বিষয়ও পাঠারূপে নিদিষ্ট হয় এবং গুরুমহাশয়ের “পাঠশালা” নামক 
স্থানের জন্ম হইতে থাকে । ঘাটালের তথা বাংলার বরেণ্য সন্তান পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি কয়েকটি 
বঙ্গবিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মহকুমার ছুয়েকটি স্থানে এ সময় এই বিছ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া আজও বর্তমান আছে । ক্রমে ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের 
ফলে মেদিনীপুর জেলার অন্তান্ অঞ্চলের মত থাটাল অঞ্চলেও এই শিক্ষার 
প্রপীর ঘটে এবং বর্তমানে প্রাথমিক, মাধামিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় এইখানে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

সেকালের টোল ও সংস্কৃত চর্চা ঃ 

এই অঞ্চলে সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা কীরূপ ছিল তাহ জানিতে হইলে 
প্রথমে টোল? বা চতুষ্পাঠী সম্পর্কে আলোচন1 করা প্রয়োজন । নিয়ের 
আলোচনায় জানিতে পার যাইবে যে সেকালে সংস্কৃত শিক্ষা টোলের মাধ্যমে 
এই অঞ্চলে কতদূর প্রসারিত হইয়াছিল। টোল-শিক্ষার আলোচনার সঙ্গে 
সেসময় নামীজিক অবস্থারও বেশ চিত্তাকর্ষক পরিচয় পাওয়া! যাইবে । 

এইদ্দেশে সেকালে প্রায় প্রতি গ্রামে বা শহরে এক বা একাধিক টোল 
থাঁকিত। যে সকল গ্রামে স্থানীয় অধ্যাঁপকবৃন্দ বু টোল পরিচালন করিতেন 
সেই সকল গ্রাম “বিগ্যাস্থান'রূপে পরিগণিত হইত । এই মহকুমায় এইরূপ 
বছুসংখাক “বিষ্যাস্থান' ছিল। বিষ্তাস্থানগুলির কয়েকটির নাম এখানে 
উল্লেখঘোগ্য- শ্রীবরা। বাস্থদেবপুর, গোকুলনগর, বৃন্দাবনপুর- গ্রামগুলি দাসপুর 
খানায় অবস্থিত ১ ঘাটাঁল থালার বরদ1 এবং চজ্জকোণ! থানার পাইকমাজিট। ও 
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চন্ত্রকোণা। ইহ] ছাড়া নিয়োক্ত গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য চতুষ্পাঠী ছিল-_- 
দাসপুর থানায় ক্ষেপুত, চীদপুর, বলিহারপুর, সেকেন্দারী, রসিকগঞ্জ, গাঁদিঘাট, 
ধানখাল, নাড়াজোল, রাজনগর, আনন্দগড়, বৈকুগ্ঠপুর ও মহেশপুর ; ঘাটাল 
থানার অন্তর্গত মহারাজপুর, খড়ার, কুরান, বীরসিংহ, কাটান, প্রতাপপুর, 
রাধানগর, ইড়পাল ও যছুপুর এবং চন্দ্রকোণা থানণর ক্ষীরপাই, আমড়াপাট, 
বোনা, মঙ্গকল, যদুপুর, জাড়া, মাধবপুর ( জে. এল. নং ৯৪ ), রাঁমজীবনপুর 
গ্রভৃতি। 

রাজ! রাধাকান্ত দেঁব-সঙ্কলিত শব্ষকল্পদ্রমে” চতুষ্পাঠী শব্দের অর্থ করা 
হইয়াছে, “যেখানে চার বেদের পাঁঠ হয়”। চলিত ভাষায় ইহার নাঁম 'চৌপাড়ী; । 
আবার শুধুমাত্র এখানে বেদশিক্ষা ও শিক্ষণ না হইয়া! আন্বীক্ষিকী বা তর্কবিদ্যা, 
য়ী বা বেদবিগ্ভা, বার্তা বা কৃষি ও বাঁণিজ্যবিষ্ভা ও দণ্ডনীতি বা রাষ্্রনীতিও 
টোলে শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহা ছাড়! বেদাঙ্গের অন্তর্গত শিক্ষা, কল্প, 
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ এবং কাব্য, অলঙ্কার, স্থৃতি, ন্যায় প্রভৃতিও 
টোলে পড়ানো হইত। টোলের অধ্য।পক ছিলেন প্রায়শ: ষট্কর্মী ব্রাহ্মণ । 
অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাঁজন, দান ও প্রতিগ্রহকে ষ্কর্ম বলে। বনু 
অধ্যাপক তন্ত্রশান্ত্রে ব্যুৎ্পন্ন হইতেন। নিজের উপাজিত ধনে ছাত্রগণকে 
অন্নদান করিয়া ও নিজগৃহে রাখিয়া যিনি অধ্যাঁপন1 করিতেন তিনিই অধ্যাপক 
সমাজে শ্রেষ্ঠ মর্ধাদা পাইতেন | ইহাদের মধ্যে আবার যিনি কাহারও নিকট 
হইতে কোন দান ব! প্রতিগ্রহ গ্রহণ করিতেন ন| তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ । ইহা 
হইতে সেকাঁলে অধ্যাপক-সমাজ সমাঁজে কতদূর মর্ধাদাঁসম্পন্ন ও সম্মানীয় 
ছিলেন তাহ বুঝিতে পারা যাইবে । 

রাজা বা জমিদারের দেওয়া নিষ্কর ব্রঙ্গোত্তবর জমি অথব1 বাধিক বা মানিক 
বৃত্তি, নৈমিত্তিক কম উপলক্ষ্যে অধ্যাপকবিদায়, তৈলবট, গ্রাম্যবাব এবং 
যাজনকর্ম হইতে অর্থ অথবা পরগণাঁর দান (যেমন জলদান, তৈজসদান, 
্বর্ণদান প্রভৃতি ) হইতে প্রায়ই চতু্পাহঠীর খরচ চলিত। অধ্যাপকের সরল 
আদর্শ জীবনযাপন ও সংধত আঁচরণের প্রভাঁবে ছাত্রগণও নৈতিকশক্তিসম্পন্ন 
আদর্শ নাগরিকরূপে গঠিত হইতেন। কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত 
অধ্যাপক-সভায় ছাত্রবিদায় হইতেও তাহাদের খরচ-খরচা চলিত । সেকালে 
সমাজের সকল শ্রেণীর গৃহেই নৈমিত্তিক উৎসবে ছাত্রসমেত অধ্যাপকগণ 
নিমস্ত্রিত হইতেন এবং মর্ধাদাস্থদারে মালা, তৈজসপত্র, ভোজ্যাদি দ্রব্য ও. 
দক্ষিণা বিদায় পাইতেন। অধ্যাপক-সভায় যে শান্তর আলোচনা হইত তাহাতে, 
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ছাজ ও উপস্থিত সাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি হইত। সেকালে টোলের পাঠক্রম 
এইভাবে হইত- প্রথমে অধ্যাপক টোলে কয়েকজন বুদ্ধিমান্‌ ছান্রকে বিশেষরূপে 
নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এ সকল ছাত্র উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া নবাগত 
বা নি্শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষার ভার লইতেন। এইভাবে শিক্ষা ও শিক্ষণ 
যুগপৎ পরম্পবাক্রমে অগ্রসর হইত। ছাত্রগণ পরম্পর আলোচনার দ্বারা অধীত 
বিষয়ে ব্যুৎ্পত্তি লাঁভ করিতেন । আলোচনায় ঘে সব বিষয় অমীমাংসিত 
থাকিত তাহার সমাধান করিয়! দিতেন অধ্যাপক স্বয়ং । এই পদ্ধতিতে একটি 
টোলে প্রতিটি ছাত্রের উপর ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ফলে বিদ্যাদীন 
সমান ফলপ্রস্থ হইত- কোন বিশেষ বিগ্ায় কোন ছাত্রের প্রবণতা অনুযায়ী 
সেই ছাত্র পেই বিগ্ভায় বিশেষজ্ঞ হইতে পারিতেন। তখন মুদ্রণযন্ত্র বা “প্রেম্‌, 
ছিল না। তাই ছাত্রের নিজেদের পাঠ্যপুস্তক নিজেরাই লিখিয়া লইতেন। 
এইভাবে পু থিসমূহ রচিত হইত। ইহার আর একটি স্থফল, হস্তাক্ষর সুন্দর 
হইত এবং পাঠ্য বিষয় সহজেই মুখস্থ হইয়া যাইত। অধ্যাপনার সহিত শিক্ষক 
মূল গ্রন্থ এবং তাহার টাকা-টিগ্লনী, পত্রিকা গ্রভৃতিও রচনা করিতেন। 

ঘাটাল অঞ্চলে সেকালে টোলে প্রথমে সংস্কৃতব্যাকরণ হইতে শিক্ষ1 সুরু 
হইত। সংস্কৃত ব্যাকরণের মধ্যে পাণিনির পঠন-পাঠন এদেশে তেমন ছিল 
না। সংক্ষিগ্তসার ব্যাকরণের পাঠই বেশি হইত। কোন কোন টোলে 
মুপ্ধবোধের পাঠও হইত। কিন্ত ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তপাঁর ব্যাকরণের জুমরনন্দী 
বৃত্তি ও গোঘ্ীীচন্দ্রের টাকা ব্যাপকভাবে অধীত হইত। ইহার সঙ্গে অমরকোধষ 
কঠস্থ করা রীতি ছিল। এইভাবে শবশান্ত্রে ব্যুৎ্পন্ন হইলে মহাকাব্য, 
দৃশ্যকাব্য, অলঙ্কারু, ন্যায়, স্বতি আর কোন কোন স্থলে জোতিষ ছিল পাঠ্য 
বিষয় । ন্যায়শান্ত্রে কাঁণাদী ভাষারত্ব ছিল এদেশে ন্যায়ের প্রথম পাঠ্যগ্রস্থ। 
এদেশের সকল সমা'জই ছিল খাঁনাকুল-কৃষ্ণনগর সমাজের অধীন। কণাদ 
তর্কবাগীশ ছিলেন এ সমাজের আদি নৈয়ায়িক। তিনি নবদ্বীপের জানকী 
চুড়ামণির ছাত্র ছিলেন। কণাদের বংশধরগণ এখনও খাঁনাকুলে আছেন। 
কণাদের ভাষারত্ব ছাড়া স্মার্ত বঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ব চতুষ্পাঠীসমূহে 
পাঠ্য ছিল। তাহা ছাঁড়া বাস্তবিদ্যা, শাকুনশান্্ও আলোচিত হইত। দরশন 
শাস্ত্রের মধ্যে সাংখ্য, গৌতমের ন্যায়শান্ত্র ও বেদাস্তের পাঠও কোনও কোনও 
চতৃষ্পাঠীতে চলিত | কিন্তু বেদের আলোচন। এই অঞ্চলে তেমন ছিল বলিয়। 
মনে হয় না। 

্রাঙ্ম মুহুর্তে ঘুম হইতে উঠিয়া ছাত্রগণ পঠিত বিষয় আবৃত্তি করিতেন। 
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পরে প্রাতঃকত্য শেষ করিয়া শৌচ ও ন্নানান্তে সন্ধ্যাদি সম্পন্ন করিয়া 
অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন। পাঠশেষে পূজা! ও তর্গপণ এবং 
জলযোগ। পরে মধ্যাহ্ৃসন্ধ্যা শেষ করিয়া ছুপুরের খাওয়া হইত। বৈকালে 
আবার পঠিত বিষয়ের আলোচনা হইত। সন্ধ্যায় সীয়ংসন্ধযা শেষ করিয়া 
কিছুক্ষণ আবার পাঠ চলিত। এইভাবে টোলের ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবন 
নির্বাহিত হইত। কিন্তু অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম এবং ভোজনের পর 
বিশ্রামকালে পুথি নকল করা রীতি ছিল। পরিবারভুক্ত সন্তানের মতই 
ছাত্রগণ অধ্য।পক-গৃহে আদৃত হইতেন | ইহার ফলে নিজগৃহ ছাড়িয়া আসার 
দুঃখ তাহাদের থাকিত না। কর্তব্যপরায়ণ ও সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত 
ছাত্রসমাজ ভবিন্যৎ জীবনে গৃহস্থের কর্তবাকমসমূহও আয়ত্ত করিয়া লইতেন। 
অধ্যাপক ও তৎপত্বী তাহাদিগকে সাক্ষাৎ পিতামাতার মত পালন করিতেন। 
অনেক নৈঠ্িক ম্বাঁবলম্বী অধ্যাপক ঘরের কাজ বা মাঠে চাষের কাঁজ কৰিতে 
করিতেই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন । সাধারণত একটি আল।দ1 ঝড় ঘর ছাত্রদের 
আবাসের জন্য দেওয়া হইত। এইভাবে ছাত্র-অধ্যাঁপকের অবিচ্ছিন্ন সংসর্গের 
ফলে ছাত্রগণ আদর্শবান্‌, কর্তব্যনিষ্ঠ ও প্ররুত বিদ্বান্‌ হইয়! উঠিতেন । 

পর্ব বা উৎসব উপলক্ষ্যে এই অঞ্চলে অধ্যাপক ও ছাত্রবিদায় সেকালে 
নিত্যকার ব্যাপার ছিল। শোনা যায়, গৌড়ের বাদশাহের প্রধান অমাত্য 
গুণরাজ খান এই প্রথা প্রবর্তন করেন। ক্রমে উহা চতুর্দিকে চলিত হয়। 
শ্রাদ্ধ, পৃজা-পার্ধণ, বিবাঁহ, উপনয়ন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে কৃতী সংস্কৃতজ্ঞ প্ডিত- 
দ্বারা তুলটকাঁগজে সংস্কৃত-ভাবধায় নিমন্ত্রণপত্র রচনা করাইতেন। পঞ্ছরে 
প্রহেলিকার মাধ্যমে তারিখঃ মস ও বারের উল্লেখ করা থাকিত। ভাটব্রাহ্মণ 
দ্বারা এ পক্রগুলি “বিদ্াস্থান ও গ্রামের টোলপমুহে পাঠান হইত। এখন 
কলিকাতার কিছু কিছু স্থান ছাড়! ভাটছ্ারা নিমন্ত্রণপঞ্জ পাঠাইবার রীতি 
নাই। নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া অধ্যাপক ছাত্র ও ভূত্যসহ নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত 
হইতেন। নানা অঞ্চল হইতে বহু অধ্যাপকের সমাগমে কৃতীর বাড়ীর 
বৈঠকখানায় জায়গা! কুলাইত না এবং তখন প্রতিবেশীর বৈঠকখানা অথবা! 
খুব বেশি সংখ্যা হইলে গ্রামের এ ধরণের অনেক বৈঠকখান! বা পার্বর্তী 
কয়েকটি গ্রামের আরও কয়েকটি বৈঠকখান। লওয়1! হইত। কৃতী প্রত্যেককে 
বিছানা, খাদ্য ও রাধিবার তৈজসপত্রসমূহ এবং অন্যান্ত উপকরণ দিতেন। 
কাজের দিন অধ্যাপকগণ ছাত্র ও ভৃত্য সঙ্গে লইয়া অন্ুষ্ঠঠনমণ্পে পৌছিয়! 
নানা শান্ত্ীয় আলোচন। স্থরু করিতেন। বনু তর্ক-বিতর্ক হইত এবং পরে 
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বিচার্ধ-বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। সতা-শেষে কৃতী প্রত্যেককে ভালোভাবে 
খাওয়াইয়া মর্ধাদা অনুসারে নগদ টাকা, তৈজসপত্র, ত্বর্ণ রৌপা প্রভৃতি দান 
করিতেন এবং ছাত্র ও ভূত্যদিগকেও উপযুক্ত বিদায় ও. পাথেয় দিতেন । এই 
বিশাল অধ্যাপক-সমাবেশে দূরদূরাস্তের অধ্যাপকগণ পরম্পর পরিচিত হইতেন। 
এই সভার অধ্যক্ষতা করিতেন কৃতীর পুরোহিত ব1! সভাপগ্তিত অথবা কোন 
খ্যাতনামা অধ্যাপক । 

নাড়াজোল-রাঁজবাঁটাতে দ্ানসাগরশ্রাছ্ধে প্রায়ই বহু অধ্যাপকের সমাবেশ 
ঘটিত এবং বারাণসী: ও দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতেও অনেকে এইস্থানে 
মিলিত হইতেন। সন ১২৭৭ সালে চেতুয়া-বান্থদেবপুরে কৃষ্ণকান্ত রায়ের 
দীনসাগর শ্রাদ্ধেও এইবপ বিরাট পণ্তিত-সমাবেশ হইয়াছিল। লছিপুরের 
(ঘাটাল ) একটি বিদায়-সভায় ভাঁটেদের গানে এদেশের অনেক বড় বড় কাজের 
বর্ণনা! শোনা গিয়াছিল। নিমতলাঁর গু ইবংশ, গড়ের পালবংশ, ইড়পালার 
কুত্রবংশ, নাড়াজোলের রাজবংশ ও নন্দনপুবের বহু সদ্‌গে।পবংশে পুরুষাহুক্রমে 
অধ্যপক-বিদায়ের রীতি ছিল। 

বহু আগে এই অঞ্চলের অধ্যাপক-সমাজের অবস্থা কীরূপ ছিল তাহার 
কোন লিখিত বিবরণ পাঁওয়! যায় না। এই মহকুমার দাসপুর থানার 
আনন্দগড়ের ( জে. এল. নং ৩৭ ) প্রহরাঁজবংশের আদিপুরুষ কল্যাণ বাচম্পতি 
স্পণ্তিত ও সাধক ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে 
তিনি তৎকালীন আনন্দগড়ের রাজার সভাপত্ডিতরূপে বর্তমান ছিলেন এবং 
নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে রাজাকে অযাবস্তায় চাদ দেখাইয়াছিলেন। 
ইহাঁর বর্তমান বংশধর শ্রীত্রিপুরানন্দ গোস্বামী ব্যাকরণতীর্থ বৃন্দাবনচক গ্রামে 
( পাঁশকুড়া ) বাস করেন এবং ইহার একটি টোল এখনও আছে। 

চক্রকোণা থানার যছুপুর (জে. এল. নং ১২১) বিখ্যাত পণ্ডিত ও 
টাকাকার গোপাঁল চক্রবর্তীর জন্স্থান। ত্রাহার বংশধরগণও বর্তমানে এ 
গ্রামে বাস করেন। ইনি একজন সাধক ছিলেন। সম্ভবত ১৬০০ হইতে 
১৬১৫ শ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে কোন সময়ে গোপালের জন্ম হয়। ক্ষীরপাই গ্রামে 
সেকালে মহেশ পঞ্চানন নামে এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । চেতুয়া-বরদার 
রাজা শোভাসিংহ তাহাকে ববদ1 পরগণাঁয় বাঁষট্রি বিঘা! জমি দান করেন। সন 
১২০৯ সালের ৬৪৫০ নং তায়দাঁদে উক্ত জমির দখলকাররূপে তীহার প্রপৌত্র 
গদাধর ভট্টাচার্ধের নাম আছে। তিনি বিদ্যাসাগরের স্ুশ্তরবংশের পূর্বপুরুষ । 
এই গ্রামে শিবনারায়ণ মঙ্গল নামেও এক অধ্যাপক ছিলেন । এই থানার 
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শিরোমণিপুর (জে. এল. নং ৮২) কোন প্রাচীন অধ্যাপকের স্থতি-বিজড়িত 
নে হয়। ইহার বিষয় বিশ্বতির অতলগর্ভে লীন হইয়! গিয়াছে। 

দ্াসপুর থানার অধ্যাপক বৃষ্ধ ঃ 

দাঁসপুর থানার শ্রীবরা (জে. এল. নং ২৪৭)-সম্পর্কে ১৮৯২ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
*/79910076 070 60591101018 ০0৫73950897 নামক গ্রন্থে লেখা আছে-_18210%15 
019 ৪98৮ 01 19870172618 120 10. 81180108890. 0009161070৮, কিন্তু বহু 
আগে শ্রীবরার বিদ্াসমাজ খুবই গৌরবময় ছিল। কাশ্ঠপ ভট্টাচার্ধ-বংশের 
আদিপুকুষ নারায়ণ সিদ্ধান্ত হইতেই শ্রীররার গৌরব আরস্ত। ইনি সাধক, স্থপপ্তিত 
এবং নবদ্বীপের বাস্থদেব সার্বভৌমের আত্মীয় ছিলেন বলিয়া শোন] যায়। সভায় 
প্রথম মালা এই বংশের প্রাপ্য ছিল। ছুইবার ইহার ব্যতিক্রম হয় । একবার 
চেতুয়1-বাস্থদেবপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত উদয়চন্দর স্ায়ভূষণের পুত্র স্থরনাথ চূড়ামণি 
বংশগৌরব ও পাত্ডত্যের জন্য ক্ষেপুতের একটি অধ্যাপকসভায় প্রথম মালা 
পান। দ্বিতীয়বার পান ব্রান্মণভূমরাঁজবংশের বৈকুগ্ঠনাথ দেব। নারায়ণ 
সিদ্ধান্ত মহাশয় প্রায় তিনশ বছর আগে বর্তমান ছিলেন। শ্রাবরা গ্রামের 
অপরাপর অধ্যাপক ছিলেন ভবানন্দ ভট্রাচার্ধঃ রামকুমার বা বামেশ্বর ন্যায়রত্ব, 
ছুকুলাল ভত্রাচার্য, চন্দ্রভূষণ তর্কালংকার, রাজকুষ্ণ তর্কচূড়ামণি, ভুবনমোহন 
বিদ্াবত্ব প্রভৃতি । এই গ্রামটি দাসপুর থানার পূর্বশীমান্তে কাসাই-শাখানদী 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। 

চেতুয়া-বাহ্ুদেবপুরে (জে. এল, নং ৬৩) পূর্বে অনেকগুলি টোল ছিল। 
এই গ্রামের প্রাচীন ভট্টীচার্ধবংশের বীরেশ্বর, দিবাকর ও প্রভাকর ভট্টাচার্য 
টোল পরিচালনা করিতেন। ইহার! ত্াস্ত্িক সাক ছিলেন। বরদা 
পরগণার 'জলদান? ও চেতুয়া পরগণার 'অন্নদান” ইহাদের ও তদ্বংশীয়দের প্রাপ্য 
ছিল। এই গ্রামের কষ্চচন্দ্র বিষ্াবাগীশ এবং তাহার ছুইভাই তর্কবাগীশ ও 
হ্যায়বাগীশ অধ্যাপক ছিলেন । কুষ্ণচন্দ্র সাংখ্যদর্শনের অধ্যাপক ও নিষ্ঠাবান্‌ 
পণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, কোন এক সময় সালিখার চৌধুৰীদের এক 
বেকাঁবী গিনিদান তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। গ্রামে বিদ্াবাগীশের নামে 
বর্তমানে একটি পাড়াও আছে। আঠার শতকের শেষদিকে ইনি বর্তমান 
ছিলেন। বিষ্যাবগীশের বংশে রামধন শিরোমণি নামে এক পণ্ডিতও ছিলেন । 
বাহ্ছদেবপুর গ্রামে বৃহস্পতির বেড় নামক স্থানে বামানন্দ বৃহম্পতি এবং উড়িয়া 
পাড়ার ভবানন্দ ভট্টাচার্ধের সম্ভবত একটি টোল ছিল। ইহাদের একটি 
বিরাট পু থিশালা ছিল। এ পুঁখিসমূহের মধ্যে ভবানন্দ-বচিত একটি ব্যাকরণ, 
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প্রবোধ সরকারের 'শালফুল' উপন্যাসের দুটি পষ্ঠা 


ঘাটালের কথা৷ ১০৫ 


'যাত্রা ও ছুর্গোৎসবতত্ব নামক কয়েকটি অপ্রকাশিত পলি ছিল । শংকরপুর ও 
দক্ষিণপাড়া ভষ্টাচার্ধ-বংশের শক্রত্স ন্যায়বাগীশ, চক্রবর্তী বংশের বাঞ্ছারাম 
বিষ্ভানিধি, রামলোচন ন্যায়বত্ব, খনিয়ার চাটুতি-বংশীয় গৌরীকাস্ত বিজ্ঞালংকার 
এই গ্রামের খাতনাম! অধ্যাপক ছিলেন । গৌবীকাস্ত একজন প্রসিদ্ধ 
বৈয়াকরণ ছিলেন । কাব্য, ন্াঁয়, অলংকার, স্বৃতি, ও শাকুন গ্ুভৃতি 
শান্্েও ইনি ব্যুৎ্পন্ন ছিলেন। ইনি বর্ধমান জেলার প্রতাপপুর হইতে 
আসিয়া এই গ্রামে বসতি করেন । মহকুমার বহ খ্যাতনামা অধ্যাপক ইহার 
ছাত্র ছিলেন । 

বাস্থদেবপুরেব সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা অধ্যাপক উদয়চন্দ্র ম্যায়তৃষণ উনিশ- 
শতকের একেবারে গোঁড়ায় জন্মগ্রহণ করেন । ইনি বহুশান্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন । 
ইহার গৃহে একটি বড়ো টোল ছিল। ইনি সম্পূর্ণ নিজ খরচে রোঁজ বারো 
জন ছাত্রকে অন্নদান করিয়া শিক্ষা দিতেন এবং নিজে কোদালদ্বার! জমি 
প্রস্তত করিয়া চাষ আবাদ করিতেন। নবদ্বীপ-টোলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া 
তিনি স্তায়ভূষণ উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ 
মহামছে।পাধ্যায় মহেশচন্দ্র হ্যায়রত্ু রচিত পূর্বকথিত £৯ 19007 0] 0109 0019 
04 7387168]) 400০001%, 0889 [গ্ড. 91), ০. ৭16-তে কল্মিজোড়ের 
( দাঁসপুর ) অধ্যাপক লক্ষ্ষণচন্দ্র শিঝোমণির গুরুবপে ইহার নাম আছে। 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয় যখন বিধবাবিবাহ আন্দোলন স্থরু করেন তখন দেশের 
বিভিন্ন পণ্ডিত অধ্যাপকদের এবিষয়ে মতাঁমত জাঁনিবাঁর জন্য বহুস্থানে 
সভাসমিতির আয়োজন করিয়াছিলন। বাস্থদেবপুর একটি প্রসিদ্ধ বিদ্ভাসমাজ 
হওয়ায় তিনি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ধে এই গ্রামের পণ্ডিত-অধ্যাপকদের সভাষ বিধবা 
বিবাহ সম্পর্কে তাহার বক্তব্য রাখেন । উদয়চন্্র স্যাঁয়ভূষণ উক্ত সভায় উপস্থিত 
ছিলেন এবং বিদ্য।সাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাহ!র তর্কযুদ্ধ চলে। বিদ্যাসাগর 
তাহার তর্ক ও পাত্ডতিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাস্দেবপুরে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
করেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ন্যায়ভূষণের যে তর্ক হইয়াছিল তাহা খড়ার- 
আমড়াপ।ঠের রামদয়ান স্বতিরত্ব একটি পু থিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। 
ন্যায়ভূষণের বিশাল পু থিসংগ্রহ ছিল, কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় তাহার বহু পুথি নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। ন্তায়ভূষণের পূর্বপুরুষ ছিলেন কবি কত্তিবান ও ঝায়গুণাকর 
ভারতচন্দ্র রায়। | 

দসপুর থানার গোকুলনগরে ( জে. এল, নং ২৮) সেকালে কয়েকটি ' টোল 
ছিল। এই গ্রাম মধ্যশ্রেণীয় ত্রাক্ষণ-প্রধান। বিক্রম ভট্টাচার্য এই গ্রামের 


১০৬ ঘাটালের কথা 


খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন এবং বর্ধমানরাজের আন্ুকুল্যলাভ করিতেন ! 
শহীদ প্রচ্যোৎ ভট্টাচার্য ইহার বংশধর । এই স্থানের অপরাপর অধ্যাপক ছিলেন 
_-রামকমল শিরোমণি, ধর্মদাস ন্যায়বত্ব, পেলারাঁম গ্যায়ভূষণ বা ম্যায়বাগীশ, 
ছুর্গাপ্রসাদ চুড়ামণি, দুঃখীশ্যায় বিদ্যাভূষণ ও ঈশাঁনচন্দ্র বিগ্ঠালংকার। ঈশানচন্তর 
নাড়াজোল-বাজপণ্ডিত ছিলেন । এই থানার বুন্দাবনপুর ( জে. এল. নং ১২৭ ) 
গোৌড়াঘ্যবৈদিক শ্রেণীর সমাজ । এখানে আটটি টোল ছিল। এখাঁনকাঁর 
কাশ্যপগোত্রীয় রামকল্প তর্কপঞ্চানন সাধক ও মহাপত্তিত ছিলেন। হাওড়া 
জুজারসাহের মান্নাবংশে অষ্টাদশ পুবাখপাঠে ইনি সদস্য নির্বাচিত হইয়া উপস্থিত 
সকলের ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন। বিচারে নিজের গাড়ুকে উত্তরদানে নিযুক্ত 
করিয়া ইনি সমাগত সকল অধ্যাপককে বিস্মিত করেন। এই গ্রামে এখনও 
কিছু প্রাচীন পুথি আছে। 

ক্ষেপুত গ্রামে (দাসপুর থানার উত্তরবাঁড় ও দক্ষিণবাঁড়ের মিলিত নাম 
ক্ষেপুত (জে. এল. নং ২২২ ও ২২৪) সেকালে অনেকগুলি টোল ছিল। 
এখানে শান্তিরবাম আগমবাগীশ, সার্থকরাম তর্কভূষণ, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালংকাঁর এবং 
রামচন্দ্র ন্যায়ভূষণ অধ্যাপক ছিলেন । বিখ্যাত বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 
পিতামহ ভৈরবচন্দ্র বিদ্ভাসাগর এখানকার খ্যাতনামা অধ্যাপক ছিলেন। 
বর্তমানে শ্রীবালানন্দ কাব্যব্যাকরণতীর্ঘথ এই গ্রামের অধ্যাপক | এই থানার 
চাদপুর গ্রামে (জে. এল. নং ৩৩) রামলোচন ন্যায়লংকার ও রাষনারায়ণ 
বাচস্পতি নামে ছুইজন অধ্যাপক ছিলেন এবং পরমাঁনন্দ ভট্টাচার্য ছিলেন নন 
পুথির লিপিকার। তাহার লিখিত ছুর্গাপৃূজাবিষ়ক একটি পুঁথি ছিল। 
অক্ষয়রাম বিদ্যাভুষণ এই গ্রামের অপর একজন অধ্যাপক | বলিহারপুরের 
( জে. এল. নং ৫৮) বাণীভূষণ ভট্টাচার্য ছিলেন তান্ত্রিক সাধক । তিনি নিজ 
বাটাতে আঠার হাত ছূর্গার পুজা প্রচলন করেন। তাহার বংশীয় সতীশঙন্্র 
কাব্যতীর্ঘ ও রমেশচন্দ্র কাব্যতীর্ঘ ছুইভাই স্ুপস্তিত ছিলেন । বামত্রক্গ সার্বভৌম 
এখাঁনকাঁর অধ্যাপক ছিলেন। এই গ্রামের আনন্দরাম বি্যালংকার ছিলেন 
ব্যাকরণের টাকাঁকার । অপরাপর অধ্য।পকবুন্দ-_রাঁমচরুণ ন্তাঁয়ালংকার, পার্বতী 
চরণ বিদ্যাভূষণ, তারাটাদ বিদ্ভালংকার ও করুণাময় ন্াঁয়রত্ব। সেকেন্দাবী গ্রামে 
(জে. এল নং ১০১) যছুনাথ ন্টায়রত্ব এবং সরবেড়িয়ায় (জে. এল নং ১০৪) 
নিত্যানন্দ বাচম্পতির নাম পাওয়া যায় । গাদিঘাটে (২০১) গামদাস পঞ্চানন, 
অক্ষয়কুমার তর্কালংকার ( ম্মার্ত ছিলেন ) ও আশুতোষ বিছ্বারত্ব নামে পণ্ডিত- 
অধ্যাপক ছিলেন । এখানেছুটি টোল ছিল। গাদিঘাট মৌজার অস্তভু-ক্ত পার্শ্ববর্তী 
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গ্রাম রসিকগঞ্জের ( শিলাই নদী তীরবর্তী ) ঠাকুবদাঁস চূড়ামণি এই অঞ্চলের 
একজন খ্যাতনাম৷ বৈযাকরণ ও অধ্যাপক ছিলেন। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ম্ায়রত্বের অধ্যাপক ছিলেন । 
ইহার পুত্র উদয়চন্দ্র শিরোমণি ও তাহার পুত্র শল্তুনাথ শ্ৃতিভূষণ পণ্ডিত ছিলেন । 
মহেশচন্ত্র ন্যায়রত্বের পূর্বকথিত টোলের বিবরণীতে কয়েকস্থানে চূড়ামণি 
মহাঁশয়ের ও একস্থানে তাঁর পুত্র শিরোমণি মহাশয়ের নাম আছে। উমাচরণ 
তর্করত্ব এ গ্রামের অপর অধ্যাপক ছিলেন। শল্ুনাথ স্মতিভূষণের পুত্র 
শ্রীতারানাঁথ কাব্য-ম্থৃতিতীর্থ নবদ্বীপে* বাম করেন । বুসিকগঞ্জে ঠাকুরদা 
চুড়ামণির একটি বড়ো টোল ছিল। বর্তমীনে সেই স্থানে একটি গ্রস্থালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

উত্তর ধাঁনখালের (১২৩) গোৌঁড়া্যবৈদিকশ্রেণীয় রাঁমকানাই তর্কভূষণ 
কিষিসম্তবম্ নামে এক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যটি আজও, 
অপ্রকাঁশিত। এই বংশে গঙ্গানারায়ণ সার্বভৌম নামে এক অধ্যাপক ছিলেন । 
চেতুয়া-রাঁজনগর গ্রামে (২৫) সিদ্ধান্ত বংশের আদিপুরুষ নীলাম্বর তর্কসিদ্ধান্ত 
বর্ধমানরাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিয়াছিলেন। এই বংশে বাঁমভন্র সার্বভৌম, 
রামনারায়ণ ন্তায়বাগীশ, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালংকার, রাঘব পঞ্চানন, মাধব তর্কবাগীশ 
প্রভৃতি অধ্যাপক ছিলেন । চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় অধ্যাপক ছিলেন স্থুরেন্দ্রনাথ 
স্থৃতিতীর্থ । নাড়াজোলরাঁজের প্রতিষ্ঠিত টোলে বনু ছাত্র অন্নদান পাইয়। 
অধ্যয়ন করিতেন। নবীন মহেশপুরের (১৩৫) গৌড়াগ্যবৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ 
বংশেও কয়েকজন অধ্যাপক ছিলেন । 

দীঁদপুর থনঠর অপরাপর অধ্যাপকবুন্দ £ ঈশানচন্দ্র বিগ্ভারত্ব (দাঁসপুর ), 
বৈকুঠনাথ ন্যায়রত্ব, রামন্র্ম শিরোমণি, পার্বতীচরণ ন্তায়রত্ব ও রামরূপ 
তর্কালংকার € নলদহ ), লক্ষ্মণ তর্কভূষণ ( কল্মিজোড় ), [ শেষোক্ত দুইজনের 
নাম টোলের বিবরণীতে আছে । ] এবং টত্রলোক্যনাথ স্যায়ভূষণ (পল্তাবেড়িয়া) 
ও রামটাদ তর্কবাগীশ ( সামাট )। 

সেকালে ত্রান্ধণ ছাড়া এদেশে অন্য জাতীয়ও সংস্কতচর্চ! এবং টোল 
পরিচালনা করিতেন । বৈদ্য, দত্ত ও শর্মা বংশ প্রায় দুশ বছর আগে ত্রিবেণী 
হইতে উঠিয়া আসিয়া আজুড়িয় গ্রামে (দাঁসপুর ) বাঁস করেন। এই বংশের 
ভুবনমোহন দত্তশর্মী বিষ্যাভূষণ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের অধ্যাপক ও বিখ্যাত 
কবিরাজ ছিলেন। বাড়ীতেও টোল ছিল। কবিরাজ শীতলচন্দ্র কাব্যতীর্থ 
মুগ্ধবোধের পণ্ডিত ও একটি আযুরদি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার 
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রচিত নাটিক ও অন্ান্ত কয়েকটি গ্রন্থ আছে। ধানখাল ও ধোবাখালির দাস- 
'বৈচ্চগণের অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং আমুর্বেদে পণ্ডিত ছিলেন । 

ঘাটাল থানার অধ্যাপক সমাজ 2 

ঘাটাল থানার বরদ! গ্রাম বাটীশ্রেণীয় ব্রা্ষণগণের একটি সমাজ। এখানে 
বাঁচম্পতিবংশের ও রাঁজনভা'পপ্তিত ভট্টাচার্য বংশের আঁদিপুকষ অধ্যাপক 
ছিলেন । ভট্টাচার্য-বংশের সুন্দর ত্রিপুরাহ্ুন্দরী যন্ত্র এখনও আছে। বরদা প্রাচীন 
স্থান। ব্র্ষখণ্ডে আছে £ 'তাত্রলিপ্তং কর্ণছুর্গং বরদা-ভূমিকং তথা" । কিন্তু 
'আইন-ই-আক্বরী'তে বরদার নাম «নাই । খড়ার গ্রামে আঠার শতকের 
শেষদিকে কয়েকটি টোল ও সংস্কতচর্চার একটি কেন্দ্র ছিল। এখানকার কৃষ্ণচন্দ্র 
বিদ্যাবাগীশ খ্যাতনাম1 পণ্ডিত ছিলেন । ইনি কাশীতে পড়াশুনা করিয়] রুতবিষ্ধ 
হন। ইহার বিশাল পুঁথি-সংগ্রহ ছিল। এদেশে সম্ভবত তিনিই একমাত্র বেদাস্তজ্ঞ 
ছিলেন। বীরমিংহের (৪৮) খ্যাতনামা অধ্য।পক উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত সমগ্র 
রাড অঞ্চলের অদ্ভিতীয় বৈষ্নাকরণ ছিলেন। মেদিনীপুরের প্রসিদ্ধ দাতা ও 
ধনী চন্দ্রশেখর ঘোষের মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত অধ্য।পকগণের মধ্যে নবদ্বীপের শ্রেষ্ট 
নৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি উমাঁপতির ব্যাকরণে 
অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়! বিস্মিত হন এবং সমবেত সকলের নিকট খুব প্রশংসা 
করেন। উমাপতির তৃতীয়কন্যা৷ ছুর্গাদেবীর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পিতামহ 
রামজয় তর্কভূষণের বিবাহ হয়। এই স্থত্রে রামজয় বীরসিংহগ্রামে বসতি 
করেন । বিদ্যাসাগরের দুই ভাই দীনবন্ধু স্তায়রত্ব ও শভূচন্ত্র বিদ্যরতুও অধ্যাপক 
ছিলেন । ইহাঁদের রচিত গ্রন্থও আছে। শ্রীসতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ এখানকার 
বর্তমান অধ্যাপক ৷ খড়াঁর গ্রামে শ্রীরমপীনমাহন কাঁবাতীর্থ থাকেন । 

এই থানার কুরান (৪৬) গ্রামে গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের বাস। ইড়পালার 
(১৭) শশিতৃষণ রুত্র-প্রতিষ্ঠিত একটি টোল আছে। শ্রীকুষ্ণপদ কাঁব্যস্থতিতীর্থ 
এখানকার অধ্যাপক | কিস্মৎ দীর্ঘলগ্রামের (৩৮) ভবতারণ চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ 
অধ্যাপক হন। ছুটি সংস্কৃত নাটক ইনি রচন] করিয়াছিলেন । কলিকাতা 

স্কৃত কলেজে পাঠকাঁলে ইহার অকালমৃত্যু হয়। বাধানগরে (৭৮) গুরুপ্রসন্ 

বিছ্যাভৃষণ ন্যাুতীর্থ অধ্যাপক ছিলেন। এখানকার প্রাচীন অধ্যাঁপকগণের 
নাম আজ আর জানার কোন উপায় নাই। তবে এককালে এখানে বহু 
অধ্যাপক বাস করিতেন বলিয়! জান! যায়। শ্বামন্ন্দরপুরে (৬৩) অধ্যাপক 
মণীন্ত্র শ্বৃতিতীর্ঘের বাস। যছুপুর (৪১) বিখাত কৰি রামেশ্বর চক্রবর্তীর 
জন্মস্থান। ইনি দতের শতকের শেহদিকে আবির্ভূত হন। ইনি পুরাঁপ পাঠক ও 
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তান্ত্রিক সাধকও ছিলেন । ঘাটাল শহরের গভীরনগর, কোশ্নগর প্রভৃতি পল্লীতে 
এককালে বহু পণ্ডিত-অধ্যাপকের বাস ছিল। গস্ভীরনগরে নবকুমার ন্যায়বতব 
ও বামলোচন তর্কীলংকার এবং শ্রীকুপ্তবিহা'রী জ্যোভিস্তীর্ঘ পণ্ডিত ও অধ্যাপক । 
জ্যোতিস্তীর্ঘ মহাশয় পি. এম. বাগ.চি পঞ্ধিকার গণক। কাটানে দীনবন্ধু 
বিদ্যাসাগর এই অঞ্চলে স্থপরিচিত ছিলেন । এই গ্রামে আগে কয়েকটি টোল 
ছিল। বর্তমানে গণ্ভীদের একটি টোল আছে। দীনবন্ধু বিদ্যাসাগরের বংশে 
জীবন্কষ্ণ ন্াঁয়শান্ত্রী কাশীতে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীতে 
পরলোক গমন করেন। এখন এ বংশের শ্রাবিজয়চন্ত্র কাব্বাকরণবেদ- 
স্বৃতিতীর্থ বর্তমান । কোঙরনগর ঘাটালের অন্তর্গত। এখানে বিখ্যাত 
'পুরোহিত-দর্পণ* গ্রন্থপ্রণেতা স্থবেন্্রমোহন ভট্টাচার্য বাস করিতেন । 
প্রতাপপুরে (১৫২) গৌড়াগ্বৈদ্দিকশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ হরকাঁলী কাব্যতীর্থ খ্যাতিনামা 
পণ্ডিত ছিলেন। 
রাঁধানগরের দক্ষিণ-পূর্ব পার্থে শ্তামপুরে (৬৬) একঘর বৈদিক শ্রেণীর 
্রা্ষণ আছেন। এঁ বংশে পূর্বে বু অধ্যাপক ছিলেন । শ্রগোলোক কাব্যতীর্ঘ 
এ বংশের সম্তান। শিলাই-তীরবর্তী ভাঙ্গাদহ গ্রামের পণ্ডিতবর্গের নাম 
অনস্তদেব কবিভূষণ, চণ্ডীচরণ কাঁব্যভূণ, বামধন সামাধ্যায়ী, জুনপুয়ায় 
জগমোহন বিদ্ভালংকার, চাঁউলির যোগেন্দ্র তর্কালংকার, মহাবাজপুরের শ্রীনাথ 
ভট্টাচার্য ও জয়কষ্ণপুবের বৈকুগ্ঠনাথ ন্যায়বত্বের নাম জানা যায়। ইহা ছাড়া 
বেউড়গ্রাম, ছন্দ্রীপুর (৬২), গোবিন্দপুর (১৯) প্রভৃতি গ্রামে বু অধ্যাপকের 
বাস ও টোল ছিল। গোবিন্দপুরের তিনকড়ি পঞ্চতীর্ঘ ঘাটালে টোল পরিচালন! 
করিতেন। বর্তমানে ভূতাগ্রামের ( দাসপুর থান] ) শ্রীশীতলচন্ত্র কাব্যপুবাণ 
সাংখাতীর্থ ইহা পরিচালনা করিতেছেন । 
ইংরাজী ১৮৯২ সালের ২র] জুন মহাঁমহোপাঁধ্যায় মহেশচন্দর ন্যায়বত্ব স্বীয় গুরু 
ঠাকুরদাস চূড়ামণির সম্মানে শিলাই নদীর পূর্বতীরবর্তী নিমতল। গ্রামে একটি 
সংস্কৃত-স্মিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় এইটি সার! জেলার একমাত্র সমিতি 
ছিল। বহু সম্পন্ন ও বাঁজপরিবারের অর্থসাহায্যে ইহা 
নিমতলায় সংস্কৃত পুষ্ট হয় এবং বঙ্গীয় সংস্কৃত সমিতির শাখারূপে ইহ! আগ্ঠ 
বিহিত ও মধ্য পরীক্ষার কেন্দ্রদূপে দীর্ঘকাল কাজ করিতে থাকে । 
বর্তমানে ইহার অবস্থা খুবই শোঁচনীয়। পূর্বে সমিতির পক্ষ হইতে পবীক্ষার্থী ও 
অধ্যাপকগণকে ভোজ্য দান করা হইত। পরীক্ষাশেষে সমিতির একটি পূর্ণাঙ্গ 
অধিবেশন হইত। পূর্বে কৃতী ছাত্র ও অধ্যাপকগণকে পুরস্কারও দেওয়া! হইত। 
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এই সমিতির মাধ্যমে আমুর্বেদ ও পৌরোহিত্যে উপাধি দান করা হইত। 
'নিমতলাঁর চন্দ্রকুমীর প্ঁই সমিতির সম্পাদকরূপে বারে! বছর কাঁজ করিবার 
পর ১৯০৪ শ্রীষ্টান্ধে পরলোক গমন করিলে তাহার ভাই ভূপতিলাল গুই 
ছয় বৎসর সম্পাদক থাকেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত হয়। শিবনারায়ণ 
বন্দোপাধ্যায় শিরোমণি সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সহকারী সম্পাদক ও 
পরে সম্পাদকরূপে কাঁজ করিয়া ১৯৩২ সালে কাশীতে পরলোক গমন কবেন । 
মোহাস্ত গোরাটাদ গোস্বামী প্রভৃতি দুর্দিনে সমিতিকে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
বর্তমানে ইহাঁর অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে । 

চক্দকোণ। থানার পণ্ডিত অধ্যাপক £ 

চন্ত্রকোঁণা থানার পাইকমাঁজিটা (৮) পূর্বে একটি বিখ্যাত বিদ্যাস্থান ছিল। 
এখানে একসময় আটটি টোল ছিল। এখানকার ঘোষাল বংশ বর্তমানে 
শিল্দা পবগণার ভ্যাংঘাইডিহাঁয় উঠিয়া গিয়াছেন। এ বংশ প্রাচীন 
এবং অনেকেই পণ্তিত-অধ্যাপক ছিলেন । অবসথি চটোপাধায় তেকুড়ের 
সম্ভতানগণ অনেকেই ছাত্রদের অনদান করিয়া টে!ল পরিচালন! করিতেন । 
এসব অধাঁপকের নাম যথাক্রমে £ গুরুপ্রসাদ ন্ায়ভূষণ, দেবীচরণ তর্কাঁলংকার 
(নৈয়ায়িক ও ম্মার্তি), চতুভূ্জ ন্যায়ালংকাঁর ( বৈয়াকরণ ও নৈয়াঁয়িক ) শ্রীধর 
তর্কভূষণ (ন্মর্ত ), ত্রিলোচন তর্করত্ব (কাব্য, ব্যাকরণ ও ন্যায়ের অধ্যাপক ), 
বেচারাম ন্যায়ভূষণ (নৈয়াঁয়িক ওল্মাত), রাঁজেন্দ্রনাথ স্বৃতিভূষণ (দ্মার্ত), আশুতোষ 
কাঁব্যতীর্থ স্বৃতিভূষণ (কাব্য ও স্থতির অধ্যাপক ), র|মপদ স্থৃতিতীর্ঘথ ( কাব্য ও 
স্বৃতির অধ্যাপক ), রামরাম তর্কালংকার ( নৈয়ায়িক ), রামনিধি শিরোমণি 
( বৈয়াকরণ ), বামব্র্দ ঘোষাল ন্যায়ালংকাঁর ( বৈয়াকরণ ও নৈয়াঁয়িক ), 
কালিদাস শিরোমণি (ক্রিয়াকষে দক্ষ ), শ্রীকান্ত চুভামণি, গোপাল চূড়ামণি 
(কাব্য, ব্যাকরণ ও স্মৃতির অধ্যাপক ), শ্রীপতি স্বৃতিভূষণ (কাব্য ও স্মৃতির 
পণ্ডিত ), স্থুরেন্দ্রনাঁথ ভাঁগবততীর্থ (কাব্য ও ভাগবতের পণ্ডিত ), ধরণীধর 
শিরোমণি (কাব্য ও ম্থৃতিব পণ্ডিত ), বঘুপতি কাবা-ব্যাকরণ-তর্কতীর্ঘ ও 
নবীনচন্দ্র চুড়ামণি প্রভৃতি । 

চন্দ্রকোণীর (১০৩) প্রাচীন অধ্যাপকগণের নাঁম বিশ্বৃতির অতলে লীন। 
প্রাগন শহর চন্দ্রকোণীয় প্রাচীন কাঁল হইতে যে বন্ধ পশ্ডিত-অধ্যাপক বাম 
করিতেন, তাহ।তে সন্দেহ নাই। একসময় এই স্থান সংস্কৃতচর্চার একটি প্রধান 
কেন্দ্র ছিল। চন্দ্রকোণাবর “বাহান্ন বাজার তিগ্লান্ন গলি'তে সেকালে বনু টোলে 
নানা শান্তর আলোচিত হইত। ভানরাজাদের আমলে টোলের পঠন-পাঠন 
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খুবই উন্নতমানের ছিল তাহা অঙগমান কর! যায় । ভানরাজ হরিনারাকণের 
মহিষীপ্রতিষ্ঠিত গিরিধাবীলালের নববত্ব মন্দিরটি ১৬৫৫ শ্রীষ্টান্দে নিগ্সিত হয় । 
বিধ্বস্ত মন্দিরটির সংস্কৃত শিলাঁলিপিটির রচয়িতা সম্ভবত পৌবাণিক মোহন 
চক্রবর্তী ছিলেন। শিলালিপিতে তাহার নাম পাওয়1 যায়। চন্দ্রকোণ1 ছাড়! 
বোনা (১০৬), বৈকুগ্পুর (১১৯) প্রভৃতি গ্রামে সেকালে অনেকগুলি টোল ও বহু 
পণ্ডিত-অধ্যাপক ছিলেন । 

জাঁড়াগ্রীমও (১৫২) পূর্বে সমৃদ্ধিশ'লী ছিল এবং এখানে বহু টোল ছিল। 
এখানকার রামধন স্ায়ভূষণ নৈয়াঁয়িক ও ম্মার্ত ছিলেন। এখানে খ্যাতনামা 
পণ্তিত শ্রীনাথ তর্কালংকারের একটি টোল ছিল। ইহার পুত্র আশুতোষ 
স্যাঁয়বত্ব | মঙ্গকলেও(১৭৬) পঞ্ডিত-অধ্যাপকের বাঁস ছিল । চন্দ্রকোণাবর মাধবপুর 
(৯৪) মাধব নামক কোঁন অধ্যাপকের নাম ঘোষণা করিতেছে বলিয়া! জানা 
যায়। কঙ্কাবতী গ্রামের (১৮৯) চট্টোপাধ্যায়-বংশে জানকীনাথ শাস্ত্রী ও অজিত 
কাব্যতীর্থ বি.এ. পণ্ডিত-অধ্যাপক, বেলাদণ্ডে ভূদেব কাব্যতীর্থ । বাঁহুল্যভয়ে 
মহকুমার আরও বহু পণ্তিত-অধ্যাপক ও টে'লের নাম বাদ দিতে হইল। 


[9007৮ 05 (119 [1018 017390%1 (1899) এর সিরিয়্য।ল নাম্বার ৬৬৭-_ 
৭২২ এর মধ্যে মেদিনীপুর জেলার সে সময়ের পণ্ডিত-অধ্যাপকগণের নাম 
আছে। ইং ১৯৩০ সালে ইংরেজ সরকার বাংলাদেশের টোলের যে তালিকা 
প্রণয়ন করেন তাহণতে দেখা যায় মেদিনীপুরে তখন প্রায় চারশ টোল ছিল। 
স্বাধীনতা! লাভের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার তিশপার টোল ও তাহার অধ্যাপক- 
গণের তালিকা তৈষারি করিয়াছেন। ইংরাজী ১৯৫৭ সালের তালিকায় 
মেদ্রিনীপুরে ৩৯৩ জন অধ্যাপক ও টোলের উল্লেখ আছে । উহার মধো ঘটাল 
মহকুমার চব্বিশ জন পণ্ডিতের নাম নিয়ে দেওয়া হইল £ 


ক্রমিক সংখ্যা অধ্যাপকের নাম টোলের নাম 
(৪) অজিত কুমার স্থৃতিতীর্থ সিহেশ্বরী-চতুষ্প1ঠী,পাওুয়া,রামজীবনপুর 
(২৪) আশুতোষ কাব্যতীর্থ বাঁধাময়ী-চতুষ্পাঠী, সালিখা, রাধানগর 
(৩০) কমলাকাস্ত কাব্যতীর্থ অমুল্যরতন চতুপ্প1ঠী, মাধবপুর, 
গোয়ালডাঙ্গ 
(৫০) কুঞবিহারী জ্যোতিষতীর্থ জ্যোতিংপ্রকাশ চতৃষ্পাঠী- 
গম্ভীরনগর, ঘাঁটাল 
(4৫) কুষ্ণপদ কাব্য শ্বতিতীর্থ শিবানী টোল, ইড়পালা 
(৮৫) গোলোকবিহারী গোস্বামী 
কাব্যতীর্থ, নাড়াজোল 


১১২ 


ক্রমিক সংখ্যা অধ্যাপকের নাম 


(১৪৪) 
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টোলের নাম 
নলিনীকাস্ত চক্রবর্তী কাব্যতীর্থ, সারদাঁ-চতুষ্পাঠী, পৌঃ দীর্ঘগ্রাম 


(১৫৫) পঞ্চানন কাঁব্যতীর্থ, ম্যায়ভূষণ-চতুষ্পাঠী, বাস্থদেবপুর, 
ন্তায়ভূষণ-পাঁড়] পো: শহ্করপুর 
(১৬৬) পিনাঁকীমোহন কাঁবা- রাধা ময়ী-চতুষ্পাঠী, সাঁলিখা,বাঁধানগর 
ব্যাকবণতীর্থ, 


(১৮৪) 
(২০০) 
(২০২) 


(২১৭) 
(২৪০) 
(২৪১) 
(২৭৯১) 
(২৯২) 
(৩২০) 
(৩২১) 


(৩৪৩) 
(৩৪৪) 
(৩৭০) 
(৩৭৬) 
(৩৮২) 


বঙ্কিমচন্দ্র শাসমল কাব্যতীর্থ, কৃত্তিবাস ১, সয়লা, সোনাখালি 
বালানন্দ কাঁব্যতীর্থ, *  খেপুত ১, পো: খেপুত 


বিজয়রু্চ কাব্যব্যাকরণ- 
স্বতিবেদতীর্থ, কাটান বিগ্ভাসাগর টোল, নিমতলা' 


ব্যোমকেশ কাব্যতীর্থ, শিবানী-চতুষ্পাঠী, ইড়পাঁলা 
মনোরঞ্চন কাব্যব্যাকরণতীর্থ, তীর্থনাম-চতুষ্পাঠী, পাঁইকমাঁজিটা 
মনোরঞ্জন কাব্যতীর্থ, বলিহারপুর, পো: দাসপুর 
রামশরণ কাঁব্যতীর্থ, রাঁমরুষ্ণ-চতুষ্পা্ী, বাঁমজীবনপুব 
রাঁমশরণ কী ব্যতীর্থ, ইড়পালা, পোঃ ইড়পাঁল! 
শীতলচন্ত্র কাব্যব্যাকরণতীর্থ, খেপুত, পোঃ খেপুত 


শীতলচন্দ্র কাবাসাংখ্য- 
পুরাণতীর্থ, সাধারণ টোল, ঘাটাল 


সতীশচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ নিন্তারিণী-চতুষ্পাঠী, বীরসিংহ 
সতীশচন্দ্র কাঁব্যতীর্থ, শঙ্ষবা চার্ষ-চতুষ্পাঠী,বপিহারপুর,দাসপুর 
হরিজীবন কাঁব্যম্বতিতীর্ঘ, বামরুষ্*পুর, রাঁমজীবনপুর 

হরিসাধন কাব্যতীর্থ, রর ৮ 

হরেন্দ্রনাথ মিশ্র কাঁব্যতীর্থ, বেণীমাঁধব চতুষ্পাঠী, পোঃ- দীর্ঘগ্রা় 


উপরিলিখিত আলোচনায় বুঝিতে পারা যাঁয় সেকালে তে! বটেই, একালেও. 
সংস্কত-চর্চার অবলুপ্তি এখনও ঘটে নি । তবে বর্তমানে এই শিক্ষা যে ক্রমবিলীয়- 
মান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন টোলপন্ধতির লোপ হইয়া বর্তমানে 
বহু বিদ্যালয় (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) মহকুমার নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
কয়েকটি কলেজও প্রতিঠিত হইয়? শিক্ষার বিস্তার করিতেছে । সাম্রতিককালে 
সমাছ্ছের প্রায় সর্বশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসাঁর ঘটিতেছে। বিষ্াসাগর 
মহাশয়ই এই নবষুগের স্থআজপাত করেন। নিয়ে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এই 
দেশে সূত্রপাত হইতে সাম্প্রতিক কাল পর্বস্ত ইহা কীরূপে সমাজের সর্বস্তরে 
বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা কর! যাইতেছে । 


১ দান 





পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


জন্মঃ মৃত্যু ঃ 
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ ২৯শে জুলাই, ১৮৯১ 
১২ই আশ্বিন, ১২২৭ ১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮ 


ঘাটাঁলের কথা ১১৩ 


কোম্পানির আমলের গোড়ার দিক পর্যন্ত এদেশে সংস্কৃত বিদ্বার বেশ 
প্রপার ছিল। টোলসমূহে নানা শাস্ত্রের পঠন-পাঠন চলিত একথা আগেই 
ব্ল। হইয়াছে । এমন কে উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও সংস্কৃতই ছিল 
প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় । ধীরে ধীবে বাংলা পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের জন্ম হইতে 
থাকে । অবশ্য তার আগেও যে গ্রাম-গ্রামান্তবে দুচারটি 
রে রা _... গ্তরুমহশয়ের বাংলা পাঠশালা! ছিল না, এমন নয়, তবে 
আওডাম সাহেবেব সংস্কৃত টোলের তুলন।যু তা,অতি নগণ্যমাত্র। ১৮১১ সালে 
নি শবামপুরের পা্রী ওয্ার্ড সাহেব ও ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম 
'আযভাম সাহেব বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যে বিবরণ লেখেন তাহা? 
হইতে সেকালে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে কতগুলি পাঠশালা বা বিচ্ালয় ছিল 
তাঁহার এক হিসাব জানা যার । আডাম সাহেবের ১৮৩৫ সালের বিব্বণী 
হইতে ঘাটাঁল অঞ্চলে বিদ্যালয় কতগুলি ছিল তা জানা যায়। এপ্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগা, ১৮৩৫ সাল বা তাও আগে ঘাটাল নামে কোন মহকুম1 ছিল না। 
আযাভীম সাহেবের বিবরণীতে প্রতিটি থানায় বাংলা, উড়িয়া, ফারমী বিছ্চালস্সের 
এক পরিসংখ্যান জানা যাস । দাসপুরের বদলে সে সময় ছিশ কল্মিজোল 
থাঁণা!। বর্তমানে এটি দাসপুর থ।নাঁর অন্তভূক্তি একটি মৌজা জে. এল. নং ৬৫। 
আ:ডাঁম সাহেবের ১৮৩৫-১৮৩৮৬র 18900: 0৮ 02993688901 10300851010 110 
8924%] (কলিকাতি বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক ১৯৯১ সালে প্রকাশিত) ন।মক গ্রন্থের 
পৃষ্ঠ ২২১-২২২ এ আছে-কল্মিজোল থানায় "খন বাংল! স্ষল ছিল ১২১ 
এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত এমন স্কুল ছিল ৫, 
রা প.ঠখদশ উড়িয়া ভাষা শিক্ষা দেওয়ার কোন স্কুল ছিল না। কাশীগঞ্জ 
স্বানেন ৬ংকালীন নামে আর একটি থান। ছিল, সম্ভবত তাহ] চন্দ্রকোঁণা থাঁনার 
শিক্ষা বাবস্থার প্রকাত 4 2 | 
অন্তভুক্তি বর্তমানের কাশীগঞ্জ মৌজা জে. এল নং ২১৩। 
কাশীগঞ্জ থানায় মোট ৭৮টি বাংলা বিগ্ভালম্ব, ২টি উড়িয়া বিদ্যালয় এবং ৫টি 
ফারসী বিদ্যালয় ছিল। আঁডামের এই প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হইয়াছে 
প্রতিটি গ্রামেই সাংলাঁভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিগ্ালয় আছে, কিন্ত 
ছেলেদের শিক্ষা মোটেই ভালে! নয়।” উল্লেখ্য, প্রতিবেদনে ঘাটাল থানার 
কোন উল্লেখ নাই। ইহ! হইতে সেকালের শিক্ষা ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতির 
কিছুট। পরিচয় পাওয়া যাইবে । 
ঈশ্বরচন্দ্র বি্যামাগর এই সাঁবেকী প্রথ।র সংস্কারে যত্ববাঁন্‌ হইলেন । জন্মভূমি 
বীরমিংহের সম্তান ঈশ্বরচন্দ্রের সর্বাগ্রে মাতৃভূষির শিক্ষাব্যবস্থার 'দৈগ্যদশ! দৃষ্টি 


৮ 


১১৪ ঘাটালের কথ! 


আকর্ষণ করিয়াছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সে সময় (১৮৫১--১৮৫৮) 
অধ্যক্ষ থাকাকালীন বাংলার বিদ্যালয় সমূহের বিভাগীয় পরিদর্শকরূপে তিনি 
রিনার মেদিনীপুর জেলায় যে ছয়টি বিছ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন 
অভয় এবং এদেশে তাহার দুইটি স্থাপিত হয় ঘাটাল মহকুমীয়। উহ্তাদের 
শিক্ষা সংস্কারের নবধুগ্গ প্রথমটি বর্তমান দাঁসপুর খানার চেতুয়া-বাস্থদেবপুর গ্রামে 
(জে. এল. নং ৬৩-বর্তমাঁন লোকসংখ্যা ১৫৩৯; ১৯৭১এর 
লোকগণনা অঙ্্যায়ী ) এবং দ্বিতীয়টি স্থাপিত হয় চন্দ্রকোণ] থানার ক্ষীরপাইয়ে 
(জে. এল. নং ২১৪)। ক্ষীরপাইয়ের বিছ্বালয়টি পরে ছবন্দ্ীপুরে স্থানান্তরিত হয় । 
ইং ১৮৫৩ সালে বীরসিংহে তিনি যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন তাহ উঠিয়া 
যায়। বঙমান ভগবতী বিগ্ভালয় স্থাপিত হয় ইং ১৮৯০ সাঁলে। শ্পার্ীচরণ 
চক্রবতী দীর্ঘকাল ইহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ঘ।টালের বিদ্বালয়টি 
বিদ্যাসাগনের এ সময়ের কিছু পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
কিভাবে চেতুয়া-বাস্থদেবপুরে বিদ্যানীগর মহাঁশয় মডেল স্কুলটি স্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাঁস এই পরিচ্ছেদের প্রথম দিকে চেতুয়া-বাঁদেবপুরের 
ডা পণ্ডিত-সমাজ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । ইং ১৮৫৫ সালের 
প্রতিষ্ঠা ও ইহারসে ১লা অক্টোবর বাং ১২৬২, ১৬ই আশ্বিন শকাব্দ ১৭৭৭ সাঁলে 
সময়ের কৃতীছাত্রবন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। 
চন্দ্রকোণা থানার পাইকমাজিটার পণ্ডিত ত্রিলৌচন তর্করত্ব ইহার প্রধান 
পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হইলেও আধুনিক বিষয়সমূহ আয়ন করিয়া 
শিক্ষ! দিতেন। তাহার ছাত্রগণের মধ্যে এই গ্রামের পার্বতীচরণ মাপান্ত 
ইং ১৮৭১ সালে প্রেসিভেন্মী কলেজ হইতে দ্বতীয় শ্রেণীতে এম্‌. এ. ও 
ইং ১৮৭৩ সালে বিএল, পাঁশ করেন । নরনারায়ণ ঘোধ ইং ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয় 
বিভাগে, যোগেন্দ্রনাথ সেন ইং ১৮৬৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে, অক্ষয়কুমার পাইন 
ইং ১৮৬৯ সালে প্রথম বিভাগে ও রামচরণ চক্রবতী ইং ১৮৭০ সালে এপ্টণক্স 
পাঁশ করেন। ইহারা সকলেই মেদিনীপুর স্কুল হইতে এ পরীক্ষা দেন। 
পার্বতীচরণ, যোগেন্্র ও রাঁমচরণ উকিল হন। অক্ষয়কুমার ইং ১৮৭৬ সালে 
এল. এম. এস্‌ পাঁশ করিয়া সরকারী ডাক্তার হন। এ বিগ্ালয়ের ত্রিলাচনের 
পরবর্তী প্রধাঁন পণ্তিতগণ : রাঁমোত্ম শিরোমণি, ভূপতি সর্বাধিকাঁরী, উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র দান, সতীশচন্্র রায় ইত্যাদি। 
প্রিয়নাথ এই স্কুলেরই ছাঁজ ছিলেন। তিনি নম্যাল পরীক্ষায় সমগ্র বঙ্গে প্রথম 
হইয়! পদক প্রাপ্ত হন। 


ঘ।টালের কথা ১১৫ 


সতীশচন্দ্রের আমলে জেলাশানক গৌরলে সাহেব জনসাঁধাঁরণকর্তৃক মাসিক 
দশ টাকা টাদা প্রদত্ত না হইলে স্কুল লোপ করিবার সুপারিশ করিয়া যান। 
সতীশচন্্র এ টাদ! সংগ্রহের জন্য স্থানীয় অধিবপিগণের দ্বারস্থ হইয়!| 
তাহাদিগকে বিদ্ঠালয়টি রক্ষা করিবার জন্য উদ্ধদ্ধ করেন। এইভাবে 
বিছা।লয়ের পক্ষে একটি গণজাগরণ হইয়া উহাকে সেই সঙ্কটণুহর্তে রক্ষা করে 
এবং ইহার পর স্কুলটির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে । সতীশচন্দ্রের অ।মলে 
কয়েকজন ছাত্র এ ক্চুল হইতে বৃত্তি পান |, এই সময়কার বিদ্যালয়ের ছাত্র 
বাস্থদেব রাঁয় কশিকাতা ও লগ্ডন হইতে এম্‌. এসপি পাঁশ করেন। প্রসিদ্ধ 
চিত্রকর ও শিল্পী মুকুল দে সতীশচন্দ্রের সময়ে এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। 
বিদ্যালয়টি বর্তমানে ব।জুদেবপুর বিগ্ঠাস।গর বিছ্ভালয় নামে প্রথমে মাধমিক ও 
পরে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপাস্তবিত হইয়াছে । গত ১৯৫৯ সালের 
১৮ই জানুয়ারী বিছ্ালয়ের তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ ভজহবি সাঁমস্ত এবং 
মন্যান্যের চেষ্টায় ক্কলটির শতবাধিকী অনুষ্ঠান হইয়া গিয়ছে। অনুষ্ঠানটি 
ননা কারণে বিল্চিত হয়। মহকুমাণ দ্বিতীয় বিদ্যালয়টি চন্দ্রকোণার 
জিবাঁট- মুণ্ডম!লা পল্লীতে (জে. এল, নং ১০৫ ) ইং ১৮৫৬, 
দ্বিতীয় বিস্তালয় ৃ ৬ ৰ 
১৮৫৬ রী; প্রতিষিত।  ১লা৷ ফেব্রুয়ারি উত্তরপাঁড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কুষ্ণ 
মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে ইহ] মধা ইংরাজী 
বি্লয় ছিল। ১৮৭১ সালে ইহা! উচ্চ ইংরাঁজি বিগ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। 
১৮৮৩ সাল পর্যন্ত মুখোপ|ধ্যায় মহাশয়ের উপর বলের ভাব ন্যস্ত থাকে । তিনি 
বিছ্চালয়ের সম্পাদক থ+কিয়া বাধিক এক হাঁজাঁর টাকায় ইচ্ছার সমূহ ব্যয়ভার 
বহন করিতেন । এই খিছ্য।পয় বহু কৃতী পুরুষের অগ্টা। “শালফুল” উপন্যাসের 
রচপিতা প্রবোধচন্্র সরকার, হাঁইকোর্টের বিচারপতি ও মাধ্যমিক শিক্ষা! 
পরিষদের প্রাক্তন সত।পতি গোপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি এই বিদ্যালয়ে 
পড়িয়াছিলেন। 
ঘাঁটালের বিছ্য(লয়টি ইং ১৮৮২ সালে বিদ্যাসাগর মহাঁশয়ের পাঁচশত টাকা! 
ও অন্যান্য দানে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বর্তমানে মহকুমার অন্যতম একটি 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় । এখানকার প্রধান শিক্ষক পার্বতীচরণ 
15 ঘোষ ১৯১০ সাঁলে 'শোঁকগাথা” নামক একটি করুণরসাত্বক 
কাব্য প্রকাশ করেন। এই বিছ্ভালয়ের আর একজন 
খ্যাতনামা প্রধান শিক্ষক ছিলেন সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় । তিনি ১৯২১ সাল 
হইতে ১৯৩১ সাল পর্যস্ত, আবার ১৯৫০ সাল হইতে ১৯৬০ সাল পর্স্ত 
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বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করিয়াঁছিলেন। তাঁহার আমলে 
এই বিদ্যালয়টির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে । ১৯৫৭ সালে এইটি উচ্চতর মাধ্যমিক 
সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি আবাঁর 
দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে । এই বিদ্যালয় হইতে বহু ক্ুতী ছাত্র পরবর্তী 
কালে জীবনের নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঘাটাল 
শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই বিগ্তালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। বিদ্যালয়টির 
বিল্ডি, সুদৃষ্ঠ | শিপাই নদীর পর্বতীরে মনোরম পরিবেশে ইহা অবস্থিত । 
বিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজসেবী ও ঘাটাল পুরসভ|র অধাক্ষ 
ডাঃ স্বদেশভূষণ চৌধুরী । 
ইং ১৮৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘ।টালের মহকুমা শাসক বজলল করিম- 
কর্তৃক দোনাখালিতে (দাঁসপুর, জে. এল, নং ১৭২) একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘাঁটালেব কোন্নগর পল্লীর প্রসন্নকুমার 
সপ চ্চ. ননদীগ্রামী মহাঁশয় প্রতিষ্ঠাকালেই স্কুলটির প্রধান শিক্ষক 
হইয়াছিলেন। ইং ১৯২০ সালে ইহা উচ্চ বিছ্যালয়ে পরিণত 
হয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকতি লাভ করে। ইহ উচ্চতর 
মাধামিক বিছ্ালরে পরিণত হইয়াছিল। কলাইক্গু গ্রামের (দীসপুর ) 
বিপ্রদাস পাঁজা স্কুপটির উচ্চ ইংরাঁজী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার সময়ে 
অকাতনে অর্থ সাহাযা করেন। সম্প্রতি এই বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণীতে 


১৯০১ সালের ৫ই ডিসেম্বর শশিভূষণ রুদ্র মহশঝের বিরট দানে ইড়পাপা 

উচ্চ বিদ্যাপ্ন্ প্রতিষ্ঠিত হয়। নাড়াজে।ল বিছ্য।শয় ইং ১৮৯৪ সালে স্থাপিত 
ঈযাটিলল এবৎ য় 

ওপাল। বোটাল), . হইয়াছিন্স এবং ১৯২৭ এ উচ্চ খিদ্যাপয়ে পরিণত হয়। 

ড।ওনাড়াজোল উহাবা উচ্চতর মাধ্যমিক বিষ্ভালয়ে পরিণত হইয়াছিল। 

দানপুধ-) বিদালয় জাড়! হাইস্কুল ১৮৮১ সালে প্রতিষ্ঠিত ও এ সময়েই 


শাহপ্ুলে পরিণত । 

ইংর|জী ১৮৫৮ অথবা ১৮৫৯ স।লে দাসপুব থান।র ক্ষেপুত গ্রামের চক্রব্ত 
বংশের সাহায্যে স্থানে একটি মধ্য ইংরজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এ 
সময় মহাবাণী ভিক্টোরিয়ার স্বহস্তে রাজা গ্রহণের বংসর। 
বিজনবিহাঁরী চক্রবর্তীর ঘত্বে ইং ১৯৩৯ শ।লে উহ হাইস্কুলে 
পরিণত হযন। গেপেশ্বর রায় যহ!শয় সেই সময় ইহার 


প্রধান শিক্ষক ছিলেন । 


ক্ষেপুভের প্রাচান 
বিদ্যালয় 


ঘাটালের কথা ১১৭ 


উনিশ শতকের অষ্টম দশকের কোন সময়ে রাজনগরে (দাঁপপুর, বর্তমান 
লোকসংখ্যা ২৬০৮ ) একটি মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের 
উকিপপসন্ডার প্রাক্তন সভাপতি অমবেন্্রনাথ বস্তু তখন এই 
নি শি্ভাপয়ের ছাত্র ছিলেন। বিদ্যালয়টি পরে উঠিয়া গিয়া 
আপার স্থপিত হয়। ইং ১৯৫০ স!লে ই্তা উচ্চ পিগ্যালম্নে 
পবিণত হয়। পরে উচ্চতর মাধামিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল । বাঁজনগবের 

বিখ্যাত বন্ুবংশের প্রচেষ্টায় বিদ্যালবুটির উন্নতি সাপিত হয়| 

ইং ১৮৫৫ স।লে সবখেড়িয়ায় (দাঁসপুর, জে. এল, নং ১০৪ 7 বঙমান 
লোকসংখ্যা ৪৯৯) মহকুম।র প্রথম শ্রাথমিক বিছ্ঠ।পরটি গ্রতিষ্টিত হয়। বতমানে 
টু মহরুমার মানা স্তানে বন্ধ প্রাথমিক বিদ্যাপক় গ্রতি্িত 

মহকুমার পাতানতম টি ৯ 
প্রাথমিক বিদাণয় হইয়ছে | আহাদের একটি পরিসংখ্যান এবং উচ্চ 
বিছ্/াপয়গুশির আরও টি বরন বিবরণী এই 
পরিচ্জেদের শেষ দিকে সদিবি কণা টা এই মহঞযার মহা বিগ্াাল্য গুলি- 

সম্পর্কেও সংশিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইবে 


ন্বাদীনতাঁলাভের পুণে এদেশে সহসংখ্াক হিগ।লস ছিল স্বাধীনতার 


০ 


সস 


পরবতীকালে সেই সংখা। বভগ্রণে বৃদ্ধি পাইছে । প্রাথমিন্ট বিদ্যালয় 
ািিভাডি “6 বেশিণ ভাগ গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হইয়ছে। উচ্চ 
পরীক্ষার প্রপ্ের . বিদ্যাশয় গুলির সংখ্য।ও কম নয়। উচ্চতর বিদ্যালয় গুপিতে 
কয়েকটি নদূন! আব।ন কলা বাঁ মানি, বিছ্যা (70100016108), বিজ্ঞান 
( ৭01503 ), বাঁণিজাবিগ্যা (00201000709), যন্ত্রবিদ্যা (1%৩0৮01৫91)) কৃষি বিষ্ঠা! 
( ্রাগ৪8)৪৮) গ্রর্ৃতির পঠন-পাঠন হইয়া থাকে । স্থানে স্বানে নিম্ন ও উচ্চ 
শিক্ষক- শিক্ষণ বিদ্ালয়ও প্রতিষ্ঠিত। অতএব সেকাল অপেক্ষা একালে যে 
শিক্ষার প্রসার ঘটয়।ছে তাভাঁতে সন্দেহ নাই । আগের তুলনায় শিক্ষকমগ্ডলীও 
উচ্চ উপাবিসম্পন্ন এবং কোন বিষে বিশেষ শিক্ষাপ্র।প্ত। বিদ্যালিদসমুহের 
অবস্থার অনেক উন্নতি হইছে । পূর্বে যেখানে এই অঞ্চলে খড়ের ঘরে 
বিদ্যালয় বসিত আজ সেখানে বিরাট দাঁপান তৈয়ারী হইয়াছে। শিক্ষা দেওয়ার 
জন্য নান! যন্ত্রপাতি, বৈজ্ঞানিক সাঁজ-সরঞ্জাম, গব্ষেণাগাঁর প্রভৃতিও কমবেশি 
উচ্চ বিছ্য।লয় ও মহাবিগ্ভানয়ে দেখিতে পাওয়া যায় । 

কিন্ত তৎমত্বেও দেখিতে হইবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার মানের 
কতটা উন্নতি হইয়াছে? ইহা সত, আধুনিক যুগে শুধুমাত্র পুখিগত বিদ্যায় 
চলে না! তাত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভেরও বিশেষ প্রয়োজন 
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থাকে । অত্যাধুনিক বিষয়সমূহ যেমন খেলাধুলা প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানলীভের 
প্রয়োজন । ইহার সহিত দৈহিক চর্চা ও শারীরবিছ্ায় জ্ঞানার্জনও প্রয়োজন । 
কিন্তু সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে জ্ঞানল।ত ও তাহার মান কতটা উচু। তাহা না 
হইলে শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ হইতে বাধ্য । প্রশ্নপত্রের উত্তরদানের মধ্যে ছাঁত্তদের 
জ্ঞানের পরীক্ষা হইয়া] থাকে এবং সেই প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচনা! করা দরকার 
যাহাতে শুধুমাত্র নুখস্থবিদ্ায় না চলে। সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ( অর্থাৎ 
বর্তমান মষ্টশ্রেণীর সমতুন্য পরীক্ষা ) কয়েকটি প্রশ্নের নমুন1 নিয়ে দেওয়া হইল £ 

প্রশ্ন গুলি বাংলা, অংক, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের এবং এইগুলি ইংরেজি 
১৮৯১-৯২ সালের ৬9969112 01:619-এর 119015 93015018791710 11580109010 
এর জন্য রচিত হইয়াছিল-- 


1392005]1 1)80601760 70 10/0106, নয়টি কঠিন প্রশ্ন ছিল। 

৬ নং প্রশ্ন---.উল্লিখিত বাক্যের ব্যাখ্যা কর এবং উহাতে যদি কোপ 
অলঙ্কার থাকে বল। “অমাবস্তা'-শব্দের বাপি কি ?” 

03900100105 40 010100106, 

৮ নং প্রশ্র--“একদিনে একস্থানে ছুইবার জোয়াপ হয় কেন? ভূমিকম্পের 
কারণ কি? পর্বত থাক।তে আমাদের কি উপকার হইতেছে ? 
শিশির জমিবার কারণ কি ?” 

565৮০ 8179. 1189 17007020980 £১161009610--172) 41600000], 

১ নং প্রশ্ন-পিতা ও পুত্রের বয়মের সমষ্টি ১১২ বংসর ও অন্তর 
৩২ বংসর। পিতা ও পুত্রের বয়স কত ?” 

[31906015270 উটোঠাঠ, 

৪ নং প্রশ্ন পপ্রাচীন রেমর(জ্যের শাঁসনপ্রণাপী কিবগ ছিল ?” ৬ 

৪ ” ” (খ)--“আর্দের জাতি, ধর্ম ও বিদ্যা সম্বন্ধে কি জন লিখ ।” ৫ 

সক্ষি্ঠ বিধরণ দ1ও $- য়, ধর্মপত্থী, সালামিস, লিউকট্রা ও জামা। 

অন্ত গ্রশ্নে-আঁকবনু বাদশা, লর্ড মেয়ে, তিতুমিয়ার লড়াই প্রভৃতি । 

[80০]10 800 71১050298১00-- 190 

দশটি প্রশ্ন ছিল। «নং প্রশ্ন_“কোঁন ভি৬ূজের একটি বাহু, সন্নিহিত এক 
কো'ণ ও অন্য দুইটি বাহুর অস্তর নির্দিষ্ট আছে! ত্রিভুজটি 
অঙ্কিত কর।” 


ঘাটালের কথা ১১৯ 


3০0197706--100 
্বাস্থারক্ষা__২নং প্রশ্ন-বাঘু বিশোৌধিত করিবার নৈসগগিক উপায় থাকাতে 
উহার অবস্থা সচরাচর মন্দ থাকে নী” সেই নৈসগিক উপায়গুলি 
কিকি?” 
পদার্থ-বিদ্যা__-১নং প্রশ্ন_-“উদ্দাহরণম্বরূপ ব্যাখ্যা কর £-_মূল পদার্থ, অণু, 
নিশ্চেষ্টত্ব, সংসক্তি ও কৈশকতা ।” 
রসায়ন-_৩নং প্রশ্ন_দীপশিখ! কয়ভাগে বিভক্ত ? একটি ভিত্রদ্বার! 
উহার 'প্রতোক ভাগের গঠন" বুঝ1ইয়] দাও ।” 
উদ্ভিদ্পিদ্যা__-৪নং প্রশ্ন--“কাণ্ডের কার্ধ কয় প্রক।র ও কি কি?” 
৫নং প্রশ্নপত্রের কাঁধ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখ ।” 
19019100900 4৯1100/009630--৭0 
“১নং প্রশ্ন (খে) 15৭ এবং "৭৯ এর বিয়োগফলকে "০৯৭ দিয়া ভাগ কর।” 
1351168]1 (305100100 2,0.0. 00001908761010--55 
নং প্রশ্নের একাংশ । “এমন একটি শব্দ পিখ যাহা অন্-ভাগান্ত হইলেও 
সত্রীলিঙ্ষে ঈকাবান্ত হইবে না।৮ 
১৮৯২-৯৩ সালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইতিহ।সে রোম ও গ্রীসের ইতিহাস 
বিষয়ে ৫টি প্রশ্ন ছিল । জগতেব ইতিহাসে €টি প্রশ্ন ছিল। ইংলগ্ডের ইতিহাসে 
৫টি প্রশ্ব। ভারতবধের ইতিহাসে ১০টি প্রশ্ন । নিয়ে জগতের ইতিহাসের ৪নং 
প্রশ্নটি উদ্ধৃত করা হইল £ 
“নিম্নলিখিত সাঁলগুলি ইতিহাসের ম্মবণীয় কেন ? 
৫০০১ ৩৩৮, ২৫০ খুঃ পৃঃ | ৪৭৬, ১৪৫৩, ১৭৮৯, ১৮৫৯ খুঃ 
পলাশীর যুদ্ধের প্রায় শত বৎসর পরে শিক্ষাধার।র গাতপরিবর্তন লক্ষ্য করা 
যাযস়। এই সময় পশ্চিমী শিক্ষাধারার প্রতি আকষণ বাড়িতে থাকে । বৃত্তি 
চার কা বা জীবিকা নির্বাহের জন্য টোলের শিক্ষায় সাধারণের 
গতিপারিবর্তন ও আকর্ষণ কমিয়া গিয়া বর্তম!ন শতকের প্রথম দশকের পর 
রবীন্দুগ পশ্চিমী শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় । বর্তমানে কতকটা! 
পোঁধাকী আকারে সংস্কৃত শিক্ষার অস্তিত্ব রহিয়াছে । ঠিক এ সময় হইতেই 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ববীন্দ্রযুগের সুচনা । রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, 
গায়ক, বক্তা, চিত্রকর, গ্পন্তামিক, প্রবন্ধলেখক, অভিনেতা, গীতিকার ও 
স্থরকার। তাহার এঁ গুণগুলি অনুকরণের স্পৃহা যুবসমীজে ক্রমশঃ বাঁড়িতে 


১২০ ঘাটালের কথা! 


থাকে। ক্রমে ক্রমে এই দেশে বিশ্বভারতীর আদর্শে কিছু কিছু পরীক্ষাকেজও 
প্রতিষ্ঠিত হয়। চেতুয়াঁ-বাঁস্থদেবপুর, ঘাঁটাল, নাড়।জোল ও গোকুলনগরে এই 
ধরণের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পরে সোনাখালি, ক্ষেপুত ও চন্দ্রকোণায় 
বিশ্বভারতীর কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হইয়াছে জানা যায়। কিছুকিছু ছাত্র এইসব 
পরীক্ষাকেন্দ্র হইতে আদ্য, মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও হইয়াছেন । 
কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং কেন্দ্রপমুহের অনেকগুলিই এখন আর 
টিকিয়া নাই। তবে ববীন্দ্রমংগীতের গ্রতি সাধারণের অন্বাগ বুদ্ধি পাইয়াছে 
দেখা যায় এবং স্থানে স্থানে সংগীতবি্যালছ্ধের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় রবীন্দ্রসংগীত ও 
অন্যান্য সংগীত শিক্ষা গ্রস।র ল/ভ করিতেছে । 
স্বাধীনতা পরবতী যুগে রাষ্টভাষারূপে হিন্দী স্বীরুত হওয়ায় এদেশে ন্ষেপুত 
প্রভৃতি গ্রামে এ ভাষার পরীক্ষাকেন্দ্র স্থ(পিত হইয়াছে। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে 
ৰ শিক্ষাদানও কতগুলি শিক্ষালয়ের আদর্শ হইয়। ঈী।ড়াইয়াছে । 
9১ 7. ধর্তমানে কোন কোন প্রথথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়দী 
পাঠক্রম চালু হইয়াছে এবং স্থানে স্কাঁনে বুনিয়াদী শিক্ষণ 
বিদ্য।লয় ও প্রতিটি ত হইছে । ইং ১৯০৩ সালে নিম হলীশ গুরু ট্রেনিং বিদা!লয় 
স্থাপিত হয়। সম্প্রতি দাসপুর থানার মকাঁবাঁমপুরে (জে. এল. নং ১২৫) 
প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় স্তাপিত হইয়াছে । মহকুমার অ।রও কয়েকটি 
স্থানে এইরূপ শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় আছে । স্থ'নাভ।বে এগুলির বিবরণ দেওয়া 
সম্ভব নয়। চন্দ্রকোণার গোবিন্দপুর মহল্লায় গঠনমূলক “কল্যাণশ্রী” স্থাপিত 
হইয়াছে। শিল্প-শিক্ষার বিশদফ। ৪৮4 হার অন্তভূক্তি। 
মহকুম।য় প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যানয়ের তুলনায় মহাবিদ্যালয় বর্তমানে 
মাত্র দুইটি অ!ছে। (১) গা মহাবি্ঠালয় এবং (২) ঘাটাল 
রবীন্দ্রশ তবাধিকীমহ।বিদা।লয় । নাড়াজোলরাঁজ মহাবিদ্যালয় 
নাড়াজোলবাঁজের গড়মধ্যস্থ অট্টালিকাঁয় অবস্থিত। প্রধানতঃ 
নাড়।জেলরাজের আনুকুল্যে ও স্থানীয় জন্সাধারণের সহযোগিতায় উক্ত 
মহাধিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের বিশেষ 
ও স্রবিধা না থাকায় উক্ত মহাবিদ্যালয়টি আশানুরূপ উন্নতি 
করিতে পারিতেছে না । তাহা হইলেও দৃরপল্লী ও কেশপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলের ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজন এই মহাবিদ্যালয় হইতে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে | মহাবিছ্যাঁলয়ে বর্তমানে উচ্চতর মাধ্যমিক (একাদশ-দ্বাদশ 
শ্রেণী ) শ্রেণী খোলা হইয়াছে। 


মহাবিদ্যালয় 
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ঘাটালের কথা ১২১ 


ঘাটাল ববীন্দ্রশতবার্ধিকী মহাঁবিদ্যালয়টি কবিগুরুর শতবর্ষপুক্তি উৎসব 
উপলক্ষে শহরের পূর্বপ্রান্তে ঘাটাল-পীঁশকুড়! পাকা রাস্তার পাশে মুক্ত ও 
পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত । ইং ১৯৬১ সালের 
২৪শে জুলাই কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক মহাবিদ্য।লয়টি 
অনুমোদিত হয়। স্থানীয় জনস।ধাঁরণ)শিক্ষাব্দি, চিকিৎসক; 
ব্যবসায়ী ও শাসকবুন্দের আন্ুকুপা ও সহযোগিতায় কলেজপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর 
হয়। বিশ্ববিদ্য।লয় মগ্রুরী কমিশন ও সরকারী অন্দানে এবং কলেজকর্তৃপক্ষ 
ও পরিচ।লকমণ্ডশীর স্বযোগ্য পরিচালনায় এবং নান। উত্ণব অনুষ্ঠান প্রভৃতির 
মাধ্যমে অর্থাগম ও ছাত্রদের বেতনের দ্বারা কলেজের আর্থিক স্কট কতকটা 
ভ্তিমিত। সর্ব!পেক্ষা রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের স্ধিদীর জন্য কলেজের 
ছাত্রসংখ্য! বুদ্ধি প।ইয়াছে। কলেজে বর্তমানে মানবিক ও বাশিজা বিদ্যার 
ডিগ্রিকোস্‌্ চালু আছে এবং কয়েকটি বিষয়ে অনার্পও পড়ানো হয়। দুর 
দুরান্তের বহু ছাত্র এই কলেজে অধ্যয়ন করেন। মহাঁবিদ্যালয়ে উচ্চতর 
মাধ্যমিক শ্রেণী ( একাঁদশ-ছ।?শ শ্রেণী ) বর্তমানে খুলিয়।ছে। 

'আগে বীরসিংহ গ্রামে একটি মহাবিদ্যালর প্রতিষ্ঠিত ছিল । কিন্তু নাঁনা 
কারণে তাহা উঠিয়া যায়। মহকুমার মোট ৬৯২টি মৌজার মোট জনসংখ্যা 
৫৪৪১১৫৩। ইহাদের মধ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষোতীণ ছাত্রসংখা! বিদ্যাশয়প্রসাঁরের 
ফলে বর্তমানে কম নয়। সকলে উচ্চ শিক্ষার জন্য না আপিলেও মহকুমায় মাত্র 
এই ছুটি কলেজ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তাই এই অঞ্চলের বহু ছাত্রকে 
বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানপাণেচ্ছু ছাত্রদের বাহিরে পাঠের জন্য যাইতে হয়। 
কারণ, এই দুইটি কলেজের কোনটিতেই বিজ্ঞানপাঁঠের সুযোগ নাই । 

প্রাচীন টোঁলপদ্ধতির ন্যা।র মুললমানসমাজে মৌলবীগণ বাড়ীতে সেকালে 
ছাত্রগণকে আহার ও বাসস্থান দিয়া আরবী ও ফাঁরসী ভাঁষার বিবিধ বিষয়বস্ত 

শিক্ষা দিতেন। ভিহিচেতুয়ার ( দাসপুর, জে. এল, নং ৪৮) 
মহকুমার কয়েকটি _ 6২ 
সারের মির কাজির ভাঙ্গা নামক স্থানে মুসলমানদের '“বিদ্যাসাগর' 

নামে পরিচিত ওবেছুল্লা সারওয়ার্দি জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার বংশ ভারত ও পাকিস্তানে খ্যাত। এই বংশের হাসান স্থুবাবন্ধি 
অবিভক্ত বাংলার ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ডিহিচেতুয়ার মীরবংশে 
ও খাঁটবাড়ইয়ের (দাঁসপুর, জে. এল. নং ৬৬) খোন্দকারবংশে ইসলামীয় 
্কৃতির চর্চা ছিল। এই মহকুমার কয়েকটি “মক্তব” আজ প্রায় অস্তিত্বহীন 
হইয়া! পড়িফ়াছে। ভরতপুর গ্রামে (দাসপুর, জে. এল. নং ১৯৫) আজও 


ঘাটাল রবীন্দ্রশতবাধিকী 
মহাবিদ্যালয় 


১২২ ঘাটালের কথা 


একটি মক্তব আঁছে। সম্ভবতঃ ইহাদের পৰীক্ষাগুলি পূর্বে কলিকাতা 
মাদ্রাসা বা হুগলি মাপ্রাসাঁর দ্বারা পরিচালিত হইত। কোম্পানির আমলে ইং 
১৭৬১ গ্রীষ্টাব্দের সার্ভেতে পাওয়া যায় যে তখন বাঁংলাঁয় মোট ৮০,০০০ টোল 
ও ২১,০০০ মক্তব ছিল । মেদিনীপুর জেলায় মক্তবের সংখ্যাও কম ছিল ন1। 
ইংরেজ আখলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সরকারের খাসতত্ববধানে আসে। 
পরে উহা! জেপা বোর্ডের অধীনে আসে । কিন্তু পরে তাহা আবার সপকারের 
প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে আপিফাছে। তাহার ফপে প্রাথমিক বিছ্যালয়গুলির আথিক 
দাঁিত্ব সরকারে ন্যস্ত হইয়াছে । শিক্ষকমণ্ডলী এখন সরাসরি সরকারের 
নিকট হইতে মাসিক বেতন পাইয়া থাঁকেন এবং বর্তমানে প্রতিটি সার্কেলের 
প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলি একজন সাব, ইন্স্পেক্টর অব. স্কুলস্‌ তত্বাবধান করেন। 


কেবলমাত্র পুরসভার এপাকাধীন প্র!থমিক বিদ্যা লয়গুলি মিউনিসিপ্যাল আ্যাক্ট, 
অন্গসারে চলে । 

সাম্প্রতিক কালে মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। শিক্ষাকে অধিকতর কর্মমুখী করিবার জন্য পাঠ্যপদ্ধতির আমূল 
সংস্কার কর] হইতেছে । বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষাব্যবস্থায় যে 
অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্য দেখা দিয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষাপর্দের 
দুরদশিতা ও সুবিবেচনার ফলে তাহা কতকট] দূরীভূত হইতেছে । পরীক্ষায় 


প্রশ্নপত্রের আমুল সংস্কার, নৃতন নৃতন পাঠাস্থচীর প্রবর্তন, 
মীধমিক 


শিকার সাম্প্রতিক কালে আকর্ধণীর কয়েকটি বিষয়ের পাঁঠক্রমের 
সাম্প্রতিক সনিবেশ এই যুগান্তকারী পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে। 
পাঠ্যপদ্ধতি 


খেলাধুলা, স্বাস্থ্যচর্চা, চিত্রার্ষন, সঙ্গীত প্রস্তুতি বিষয়ে পাঠ- 
ক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষা ছাত্রদের নিকট আজ আর নীরস বস্ত নয়। উপরন্ধ 
উচ্চম/নের বিছ্বালয়সমুহে একাদশ-ছ [দশ শ্রেণী প্রবর্তিত হওয়ায় বিগ্ালয়গুলির 
মর্ধাদা অধিকতব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কলেজী শিক্ষার আংশিক বিকেন্দ্রীকরণ 
কিছু কিছু বিদ্যালয়ে বর্তাইয়াছে। মহকুমার মাধ্যমিক ও নৃতন উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্ালয়সমুহে এই নৃতন পাঠক্রম ১৯৭৬ সাল হইতে চাঁলু হওয়ায় শিক্ষার 
উচ্চ মান আবার ফিরিয়া আঁমিবে মনে হয়। উপরন্ত এই ব্সর (১৯৭৬) 
প্রথম মাধামিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের নৃতনত্ব ছাত্রদের পরীক্ষায় অসাধু উপার 
অবলম্বন হইতে বিরত করিতে সমর্থ হইয়াছে । মহকুমার প্রপান প্রধান 
বিদ্যালয়, যেনন__ঘাঁটাল, ক্গীরপাই, বাঁমজীবনপুর, চন্দ্রকোণা, পোনাখালি, 
সাগরপুর, নাঁড়াজোল, জোতঘনশ্ত ম প্রভৃতি বিগ্ভালয়ে এই নৃতন পাঠক্রম 
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মোটামুটি চালু হইয়াছে এবং ভবিষ্কতে অপরাপর বিগ্ালয়সমূহেও এই 
নৃতন পাঠক্রম চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়! ইহার ফলে শিক্ষাব্যবস্থা 
পূর্বের ন্যায় ফলপ্রস্থ হইতে পাঁরে। 

নিয়ে মহকুমার কিছু কিছু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংক্ষি্ঠ বিবরণী এবং 
জুনিয়র সেকেওারি বা মিডল স্কুল ও প্রাথমিক বিগ্ালয়গুপির একটি মোটামুটি 
পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইল: বাহুলযভয়্ে সবগুলির উল্লেখ সম্ভবপর নয়। যে 
সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে তাদের প্রসঙ্গ এক্ষণে 
বাঁদ দেওয়া গেল । পু 


মহকুমার কয়েকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী 


( প্রতিষ্ঠঠকালের তাবিখ অন্রযাঁয়ী ক্রমসংখা]1 নির্দিষ্ট হইল। ক্র্য।কেটে 
থানার নাঁম উল্লিখিত হইয়াছে । প্রথম অঙ্ক মৌজা সংখা1। পরের অন্ক ১৯৭১ 
এর আদমস্থ্মারী অনুযায়ী লোকসংখ্যা |) 

(১) টাঁইপাট হাইস্কুল (দাসপুর, ২১৬; ৯৫৬৯) £ 

প্রতিষ্ঠীকাঁল ইং ১৪১০ । সেসময় ইহ মধা ইংরাঁজি বিদ্যালয় ছিল। 
১৪৯৫০-৫৮ পর্যন্ত জুনিয়র হাইস্কুল রূপে থাকিবার পর ১৯৫৯ সালে হাইস্কুল রূপে 
মগ্জরী পাইয়াছে। এই গ্রামে ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় আছে। 

(২) নন্দনপুর বিছ্ভালয় ( দাসপুর; ১৬3 ৩০২) ই 

১৯১২ সালে মধ্য ইংরাজি, ১৯৪৪ সাঁলে উচ্চ বিছ্ভালয়বূপায়ণে প্রচেষ্টা, 
১৯৪৫ এ সপ্তম, ১৯৪৬ এ অষ্টম, ১৯৪৭ এ নবম ও ১৯৪৮ এ দশম শ্রেণী। 
১৯৪৯ এ মঞ্জুরী প্রান্তি। 

(৩) শরবর] হাইস্কুল (দাসপুর ) ২৪৭, ২৬২৬ ) £ 

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা চন্দ্রকুমীরের নামে ইং ১৯২১ সালে 
২১শে আগস্ট মধা ইংরাজি রূপে প্রতিষ্ঠা। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাঁধ্যায়ের প্রদত্ত 
স্থানে ইং ১৯৪৬ সালে হাইস্কুলে পরিণত | নিবারণ বায় মধ্য ইংরাজির প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন । শ্রীবরায় ছুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। প্রথম সম্পাদক 
শীতলচন্দ্র মুখোপাধাীয়। প্রথম প্রধান শিক্ষক কালীপদ জানা। 

(৪) জোতঘনশ্তাম নীলমণি উচ্চ বিচ্যালয় ( দাঁসপুর, ২৪" 7 ৯,০৪৬) £ 

১৯১২ সালে প্রাথমিক বিছ্যালয়বূপে প্রতিষ্ঠা। কলিকাঁতার চিকণী 
ব্যবসায়ী আবছুল হামিদের অর্থসাহায্যে ১৯২৮ সালে মধ্য ইংরাঁজিতে 


১২৪ ঘাটালের কথা 


রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৮ সালে নীলমণি হদ্দাইতের ছয় হাঁজার টাক দাঁনে উচ্চ 
ইংরাজি রূপ পায়। অন্যান্য দাতা--বিনোদচন্্র মাইতি ৬০০০ টাঁকা, কুমুদচন্ 
বেরা ৩০০০ টাকা, নিভাননী মান্না ১০০০ টাঁকা ইত্যার্দি। এই বিদ্যালয় 
হইতে ১৯৫৯ সালের পরীক্ষায় জনৈক ছাত্র জেলাবুত্তি লাভ করে। ক্ষুলটি 
বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে । এখানে আট প্রাথমিক 
বিছ্ালর় আছে। 

(৫) বামজীবনপুর বাবুলাল ইনষ্টিটিউশন ( চন্দ্রকোণা, ১৬; ১০,৩৬৪ ) £ 

কলিকাঁতাঁর বিখ্যাত লৌহকটাহ ব্যবসায়ী সতীশচন্দ্র দিংহের দাঁনে 
১৯২৫ সালে প্রতিঠিত | সিংহবংশেণ বাস বামজীবনপুর সহরের উপকণ্ঠে 
পাওয়! পলীতে। স্কলের স্ণৃশ্য বিল্ডিং ও হৎ্সম্নিকটে ছাত্রাবাম আছে। 

(৬) ঝাকরা হ।য়ার সেকে ধাঁবী ক্কল ( চন্দ্রকোণা, ২৩৫) ৯৪০৪ )2 

১৯২৬ স।লে মধ্য ইংবাজি বপে স্তাপিত হয়। ১৯৪৬ সালে হাইস্কল আন্ত 
-_-১৯৪৯ এ ক্বীরুতি পায় । জ্যোতিকিজ্্নাঁথ বায় বিদ্যালয় প্রতিষ্টার নেতা। 
বিদ্যালয়টি এখন দ্বাদশ শ্রেণীতে (উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ) উনীত “পিয়া 
জানা গিয়াছে। 

(৭) দেশপ্রাণ উচ্চ বিদ্ালয়, র|ণীচক ( দাসপুর, ২১৩; ৪৬১৬) 

১৯৩৭ সালে মধ্য ইংরাজি আকারে স্থাপিত, ১৯৪৫ সালে উচ্চ বিদ্য।লয়ে 
পরিণত । ১৯৪৭ সলে মঞ্জুরী লাভ । এখানে ৪টি প্র/থমিক বি্ালয় আছে । 

(৮) খুঝড়দহ ঈশ্বরচন্দ্র মাজী স্মৃতি উচ্চতর মাধ্যমিক নিদা।লয় ( দীসপুব, 
১৫০; ২৩৪১) 

দাঁতা অমরেন্দ্র মাজী মহাশয়ের সাহাঁধোে ১৯৩৯ সালে মধ্য ইংরাঁজি। 
১৯৪৬ আলে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণতি । ১৯৫৯ সালে উচ্চতর বূপগ্রহণ। 
খুকুড়দহ গ্রথমে একটি প্রাথমিক নিদ্যালয় আছে। 

(৯) সাঁগরপুর শ্তার আশুতোষ হাইস্কুল (দাসপুর, ১৯২; ১৯৮১) £ 

স্থাপিত ১৯৪৬। উচ্চতর বিদ্যালরে রূপান্তরিত । বর্তমানে ছাঁদশ শ্রেণীতে 
উন্নীত হইয়াছে । ন্যাপ আবশুতোৌধের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিচারপতি বমীপ্রসাঁদ 
দুখোপাধ্যায় এখাঁনে আমিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ের গৃহ উত্তম। পরিবেশ 
স্থন্দর। সাঁগরপুর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 


(১০) বাষপুর মানুয়া কে, কে, আই. আর. আর. ইনষ্টিটিউশন ( দাপপুর, 
৮১3 ১৫১১) 
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স্থাপিত ১৯৪৯। কৃত্তিবাঁস ভৌমিকমহাঁশয়ের অর্থপাহাঁয্যে প্রধানত ইহা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঁমপুর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 

(১১) ক্ষীরপাই হাইস্কুল (চন্দ্রকোণা, ২১৪; ৭,০৭৫ ) £ 

১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারী স্থাপিত এবং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী 
্বীকোত। তাহার আগে ইহা মধ্য ইংরাজি ছিল। বর্তমানে দ্বাদশ 
শ্রেণীতে উন্নীত। 

(১২) নতুক বিবেকাননা বিদ্যামন্দির ( ঘাঁটাঁল, ৮৫3 ১০৮২): 

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত ও ১৯৪৮ সালে ৫€ই মার্চ হাইঞ্চুল মঞ্জুরীকূত 
হইপাছে। এই গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এখন ছ!দৃশ 
শ্রেণীতে উন্নীত। 

(১৩) চৌকা ( ঘটল, ১০৯; ৯০১ ) (১৪) মহারাঁজপুর ( ঘাটাল, ১৩৫; 
১৭২১ ), (১৫) লছিপুব ( ঘাটাঁল, ৯৬; ৬৩৪ ), (১৬) বথিপুর ( ঘাটাল, ৬০) 
১৩৭২ ) (১৭) খড়ার (ঘটল, ৪৪; ৭২৬২) (১৮) আড়গোড়া ( ঘাটাঁল, 
৬৫; ঘাটাঁল পুরসভার অন্তভূক্ত ) (১৯) রসিকগঞ্জ ( দাঁসপুর, গাঁদিঘাট মৌজার 
অন্তঙুক্তি ) (২০) খাঞ।পুৰ (দাঁসপুর, ২০৫ ১ ২৩৪৪) (২১) কেশবচক (দাসপুর) 
(২২) থনশ্য|মবাটী ( দাসপুর, ১৮৮) ১৬৫৮) (২৩) মান্টিয়া ( দাসপুর ) (২৪) 
শ্রাহ্মশবসান (দাঁসপুর, ১১১) ৬২৭) (২৫) উত্তর ধানখাল (দাসপুর, ১২৩) 
৫১৫ ) (২৬) পাঁচবেড়িয়া ( দাসপুর, ১৬৫) ৯৯৬) গ্রামে জুনিয়র হাই, উচ্চ ও 
প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 

(২৭) মনস্থখা এল. এন, হাইস্কুল ( ঘাটাল, ২৫; ৪৮৬০ )£ 

এই উচ্চ বিদ্যালয়টি ছাড়াও এখানে পীচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 

(২৮) দীশপুর বিবেকানন্দ বিদ্যালয় ( দাঁসপুর, ৬০ 3) ৯১৫ (৯৭১ )-- 
১০৪০ (১৯৬১) ) £ 

বিদ্যালর্টি দাঁসপুর বাঁজারের অদুরেই অবস্থিত। ইহা একটি স্বীকৃত 
মাধামিক বিদ্যালয় এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা পরিচাঁলিত। পূর্বে ইহ! 
প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, পরে জুনিয়র হাই ও হাইস্কুলে রূপান্তরিত হইয়াছে । 
একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও দাসপুরে আছে। 

(২৯) বীরপিংহ ভগবতী বিদ্যালয়, বীরসিংহ (ঘাঁটাল, ৪৮7 ১৬১৯) £ 

এটি পুণ্যঙ্সোক বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহের তথা মহকুমার একটি 
প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় । বিদ্যামাগরের জীবদ্দশায় স্কুলটি তাহারই প্রচেষ্টা ও. 
অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মনৌরম পরিবেশে বিদ্যাসাগর্জননী 
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প্ুণ্যক্শোকা ভগবতী দেবীর নামাঙ্কিত এই বিদ্যালয়টি গতর্ণমেন্ট-ম্পনসর্ড | 
বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্যে এখানে 
রুষি-বিজ্ঞান উল্লেখযোগ্য । 

(৩০) জাড়া হাঁইন্কুল, জাড়া ( চন্দ্রকোণা ১৫২ 3; ৩৭৮৭ ) ও 

এই স্কুলটি বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত। 
দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠক্রমে সু তিনটি কোর্সই চালু করার অনুমোদন 
লাত করিয়াছে । 

নিয়ে মহকুমার তিনটি থানার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্য।লয়সমূহের 
মোটাঁদুটি এক পরিসংখান দেওয়া যাইতেছে । পরিসংখ্যান গুলি ১৯৭১ সালের 
সেন্সাস-রিপোট, অনুযায়ী প্রদত্ত হইল। যে যে মৌজায় মাধ্যমিক বা জুনিয়র 
হাইস্কুল আঁছে কেবলমাত্র সেই সেই মৌজার নাম এখানে উল্লিখিত হইবে। 
প্রথম বন্ধনীমধাস্থ প্রথম অঙ্কটি মৌজা! সংখা ও দ্বিতীয়টি জনসংখ্যা বুঝাইবে। 
বি্য/লয়ের পার্বতী অস্কটি মোট সংখ্যা নির্দেশক । পরিশেষে প্রতিটি থান!র 
প্রাথমিক ও উচ্চ বিছ্যালয়সমূতের মোট সখ্য! উল্লিখিত থাকিবে | 

সংকেত £- প্রাপ্রাথমিক, জুনিয়র হাঁই, উচ্চ-উচ্চ বিদ্যালয় । 
দাসপুর থান] £ 

স্থুপাপুড়ছড়ি (১ ১৭০৫) £ প্রাথমিক ১ জুনিয়র হাই ১ 

সিমান। (৩) ৩৫৩) £ প্রা ১জু১ 

কাঁটাদরজা (৪3 ৭৫৩) £ প্রা ১জু১ 


নিজনাড়াজোল (১৭3 ১৮৯২) £ প্রা ১১ উচ্চ মাধ্যমিক ১, 
মহাবিদ্যালয় ১ 

বাজনগর (২৫) ২৬০৮) প্রা ২ উচ্চ মাধ্যমিক ১ 

দাদপুর (৩১; ১১১৭): গ্রা ১জু ১ 

ধর্মীপুর (৪৫; ২০১): প্রা ১ উচ্চ ১ 

দাসপুর (৬০) ৯১৫) প্রা ১ উচ্চ ১ 

বাস্থদেবপুর (৬৩7; ১৫৩৯) প্রা ১ উচ্চ ১ 

কলড়। (৭২ ১২৩০) ৫ প্রা ১ উচ্চ ১ 

গোবিন্বনগর (৭৮১ ১১৩৪): প্রা ১ জু 

রামপুর (৮১) ১৫১১ ): প্রা! ১ উচ্চ ১ 

সোনামুই (৮৬; ৭৯৫): প্রা ও উচ্চ ১ 


পার্বতীপুর (৮৭) ১১৩৩): প্রা ১ জু ১ 
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জয়রুষ্ণপুর €১০২; ৫২৫): প্রা ১ উচ্চ ১ 
সরবেড়িয়|] (১০৪7; ৪৯৯): প্রা ১ উচ্চ ১ 
ত্রা্ষণবসাঁন (১১১; ৬২৭) প্রা ১ উচ্চ ১ 


উত্তরধানখাল (১২৩১ ৫১৫): প্রা ১ উচ্চ ১ 
ক্ুষঞ্ণচনগর্‌ (১৩৩; ৬৭১ ) 5 জু ১ 


সাহাঁপুর (১৪৭); ৭০৬) প্রা ১ উচ্চ ১ 
তিওবরবেড়িয়ী (১৪৮7 ৫৩৭) £ প্রা! ১ উচ্চ ১ 
খুকুড়দহ (১৫০) ২৩৫১) প্রা ১ উচ্চ ১ 


লক্ষ্যাকুতণ্ড €(১৫২; ১৫৬৩) গ্রাত৩ জু ১ 
নবীন মায়া! (১৫৫) ১৭০৮) ৪ প্রা ১ জরও 
পলধশপাই ৫১৫৬7 ২৯৬৯) ৪ প্রা ২ জর 


পাঁচগেছিয়া (১৫৮ ৭৯২) প্রা উচ্চ ১ 
পাঁচবেড়িয়া (১৬৫ ৯৯৬) প্রা ১ উচ্চ ১ 
সোনাখালি (১৭২; ১০২২) প্রা ১ জু ১ উচ্চ ১ 
ভূতা! (১৮৭ 7; ২৬৩৯ ) £ প্রা ২ উচ্চ ১ 


বিষুপুর (১৮৯ 7 ১৫৯৭৯) 2 প্রা ১ জু ১ 
সাগরপুর (১৯২; ১৯৮১) প্রা ১ উচ্চ ১ 
গোপালপুর (১৯৯; ১৪২৩): প্রা ১ জু ১ 


গিঘাট (২০১ 7৮৬১) 2 প্রা ১ জু ১ 
খাঞ্জাপুর (২০৫ ) ২৩৪৪) £ প্রা ৩ উচ্চ ১ 
জেঠতকা হ্বামগড় (২১২; ৩৮৫ ৭) প্র] ৪ জু ১ 
রাণীচক (২১৩ ; ৪৬১৬) প্রা ৪ উচ্চ ১ 
দেরি অযোধ্য! (২১৪ ; ১৬৯১) £ প্রা ২ জু ১ 
ঠাইপাট (২১৬) ৯৫৬৮) প্রা ৮ উচ্চ ১ 
কৈজুড়ি (২১৮7; ২৪৯৬) প্রা ২ জু ১ 

আবিট (২২০3 ১৪১১): প্রা ১ উচ্চ ১ 


দক্ষিণবাঁড় (২২৪) ২৪৭৭) প্রা জু১ উচ্চ ১ 
ভগবান্চক (২৩৪ ৬৩৩) প্রা১ জু১ 
কাশীনাথপুর (৩৬7 ২৪৫৮) প্রা ১ উচ্চ ১ 
গোম্কপোতা ২৩৭3 ১৫৪৪) ৫ প্রা১ জু 
€জোতঘনশ্টাম (২৪০ ; ৯০৪৬) 2 প্রা! ৬ উচ্চ ১ 


১২৮ ঘাটালের কথা! 


কূলটিক্রি (২৪১7 ৩৩০৯) £ প্রা ২ জু ১ 
শ্রীবরা (২৪৭7) ২৬২৬) প্রা ২, জু ১, উচ্চ 

দাঁসপুর থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা £ ২৪১ 

দাসপুর থানার মোট ৫ সংখ্যা * ২৪৮ 

উচ্চ বিদা।লয়ের মোট সংখ £. ২৮ 

বি. দ্র. 2১৯৭১ রা সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার ৫টি মৌজার 
প্রাথমিক, মিডল ও উচ্চ বিদ্যালয় সম্পকে তথ্য সংগৃহীত হয়নি । ইহার পরেও 
কিছু বিদ্যালয় স্থাপিত হইঘ্াছে বলিয়া 'জানা গিয়াছে । 

দাঁসপুণ থানায় ছুয়েকটি বালিকা বিছ্ভালয়ও প্রতিষিত হইয়াছে। 
সোনাখালিতে আলাদাভাবে বালিকাদের বিগ্ভালয় পরিচালিত হইতেছে। 

ক্ষেপুত গ্রামে কালীপদ পাঁল ও ডাঃ জয়কুঞ্চ নাগের চেষ্টায় 
১৯৫৮ সালে বালিকাদের জুনিয়র হাইস্কুল স্থাপিত হয়। 

১৯৫৯ সাপে ইহা স্বীকৃতি পাইয়াছে। বাধাকান্তপুর গ্রামে (৬৭ £ ১২৮৪) 
টালিভাটাপ্র সম্প্রাত একটি জুনিয়র হাই ঝলিক| বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । থানায় অর ছুয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় থ।কিতে পারে । এ 
সম্পকে সঠিক তথ্য সংগৃহীত হয় নাই । পপাশপ।ইয়েও (১৫৬ £ ২৯৬৯) একটি 
বালিক! বিদ্যালয় আছে। 

প্রাথমিক স্কুলগুলির মধ্যে পূর্ব উল্লিথিতগুপি ছাড়াও ছৃুয়েকটি জুনিয়র বেসিক 
আছে । যেমন, কইগেড়িয়া জুনিয়র বেসিক ( জে, এল, 
নং ২০৮, লোকসংখ্যা ৭৮৪ ), রামনগর জুনিয়র বেসিক 
( জে. এল. নং ১৯৭, নোক মংখ্যা ৪৩৯ ) এব খীঙ্দেবপুৰ 
পাট বেসিক। আরও করেকটি জুনিয়র বেসিক আছে। 

ঘ।টাল খানা; এই থানার কয়েকটি মৌজার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও 
উচ্চ পিছ্য!লঘগুলির একটি পরিসংখ্যান নিয়ে দেওয়া হইল। ঘাটাল পুরসভার 
অধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পৃথক্‌ ভাবে উল্লিখিত হইবে । সর্বশেষে থাঁনার 
প্রাথমিক ও উচ্চ খিগ্যালয়গুপির মোট সংখ্যা! পৃথক পৃথক ভাবে দেওয়1 হইবে £ 

(ক) সুলতানপুর (৫ £ ২১০৯) প্রা ২ জুট 


বালিকা বিদ্যালয় 


থানাব কয়েকটি 
জুনিয়র বেলিক 


খাসবার (১৫ 2১১৬০) প্রা ১ জু ১। 
ইড়পাল। (১৭ £ ২৯০১) £ প্রা ৩, জু ১, উচ্চ ১। 
মনস্থখা (২৫ £ ৪৮৬০) £ প্রা ৫, উচ্চ ১। 


চাউলি পিংহপুর (২৭ £ ৩০৪.) £ প্রা ১, জু ১। 


ঘাটালের কথা ১২৯ 


বীরদিংহ (৪৮: ১৬১৯): প্রা ১, উচ্চ ১। 
রধিপুর ডে £ ১৩৭২): প্রা ২, উচ্চ ১। 
বলবামগড় (৭০ £ ৩৬১) £ জু ১। 
জলসরা (৭৩: ৯৯১) ঃ প্রা১,জু ১। 
আলুই (৮৩২ ৮৭৭) প্রা ১ জু ১। 
নতুক জয়কষ্ণপুর (৮৫:১০৮২)১ প্রা ১, উচ্চ ১। 
হরিনাগেড়িয়া (৮৮ £ ২৩৯) £ প্রা ১ জু ১। 
লছিপুব (৯৬: ৬৩৪) প্রা ১, জু ১। 
চৌকা (১০৯: ৯*১) £ গ্রাঁ ১, উচ্চ ১। 
বাড়গোবিন্দ (১১৫ £ ৩৭২) জু ১। 
পান! (১২০ ১১৮*৫)ঃ: প্রা ১, জু ১। 
জয়নগর (১৪০ 2২৯৪): প্রা! ১, জু ১ 
প্রতাপপুর (১৫২ £ ৩১৩৮) হ প্রা ১,জু১। 
রত্বেশ্বরবাঁটা (১৫৩ £ ২৩৩৬) £ প্রা ১ জু ১। 
শ্যামসুন্দরপুর (১৫৬) প্রা২, জু ১। 
ঘাঁটাল থানার মোট মৌজা সংখা! £ ১৫৭। 
এই থানায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় £ 
[ঘাঁটাল ও খড়ার পুরসভার অধীন বিগ্ালয়গুলি সহ] : ১৫১ 
( খাটাঁল ২১ খড়ার ৮) 
এই থানার উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা £ ১৫ 
( ঘাটাল ৭ খড়ার ২)। 
সম্ভবত কোন কোন জুনিয়র বিদ্যালয় বর্তমানে উচ্চবিদ্তাঁলয়ে পরিণত হইয়াছে । 
বিঃ জ্ত্রঃ--১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে এই থানার ৮টি মৌজার 
বিচ্ালয় সম্পর্কে কোন পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয় নি। 
ঘাটাল পুরসভার ( 1155191081165 ) অধীন প্রাথমিক বিগ্যালয় ও উচ্চ 
বিদ্যালয়গুলির একটি পরিসংখ্যান নিগ্কে দেওয়। হইল । প্রাথমিক বিগ্যালয়গুলির 
পরিলংখ্যান ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত ঘাটাল পুরসভার শতবার্ধিকী ম্মারকগ্রন্থের 
এম. মাইতির তথ্যবছল একটি প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে । ১৯৬৯ সালের 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এই পরিসংখ্যান পায় যাক্স। এ সময় পুত্রসভার মোট ১৭টি 


টি িসািনারিনিরা হারার পরে আরও কয়েকটি 
হইয়াছে । , 


১৩০ ঘাটালের কথা 


(১) আড়গোড়া (২) শুকচন্দ্রপুর (৩) যোগদ!1 সত্সঙ্গ (৪) আলমগঞ্জ 
(৫) কৃষ্ণনগর (৬) গভীরনগর ( শীতল! ) প্রাথমিক (৭) গম্ভীরনগর (গান্ধী ) 
(৮) চাউলি (৯) বামচন্দ্রপুর (১০) সিঙ্গুর (১১) পঁচঘর। (১২) গড় প্রতাপনগর 
(১৩) বারুইপাড়া (১৪) নিশ্চিন্দীপুর জুনিয়র বেসিক (১৫) শ্রীরামপুর 
(১৬) পরেশনগর (১৭) কোন্নগর রুতার্থময়ী (১৮) প্রসন্নময়ী গার্লস্‌ জুনিয়র 
বেসিক (১৯) কোন্নগর গোয়ালাপাঁড়া (২০) কুশপাতা! (২১) গোবিন্দপুর । 

এই বিগ্ভালয়গুলি মিউনিসিপ্যাল আযাক্ট অনুসারে পরিচালিত হয় এবং 
নিজন্ব গৃহ বা পলীর আটচাঁলায় বসে । * 

পূর্বকথিত ঘাটাল উচ্চ বিদ্যালয়টি ছাঁডা বসন্তকুমাঁরী উচ্চ বাশিকা বিদ্যালয়, 
যোঁগদা সৎসঙ্গ শ্রযুক্তেশ্বর বিদ্যাপীঠ ( উচ্চ বিদ্যালয় ) প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলিও 
আছে। 

(খ) ঘাটাল পুরসভা এলাকায় কয়েকটি সংস্কৃত টোল £ 

(১) প্ঘাটাল দর্শন টোল, বগড়ি-কুষ্ণনগর নিবাশী রামহৃদয় বিদ্যাভৃষণ- 
কর্তৃক কালীবাজাবের একটি ঘবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

(২) এজেতাতিঃপ্রকাশ চতুষ্পানীঃর প্রতিষ্ঠা করেন পণ্ডিত মন্মথন।থ 
জ্যোতিঃশেখর ১৯১৫ শ্রীষ্টাব্ধে। প্রপিদ্ধ ব্যবসায়ী বরামেশ্বর মলিক মহাশয়ের 
আলগগঞ্জেব গৃহের ছিতলে এইটি পরিচালনা করিতেন জো'তিঃশেখর মহাঁশয়। 
তাহার বছ ছাত্র উক্ত টোলে অধ্যয়ন করিতেন। এই টোল আজও বতমান। 
গম্ভীরনগরনিবাপী পণ্ডিত কুঞ্তবিহাবী জ্যোতিষতীর্থ ইহার কাঁজ পরিচালনা 
করেন এবং ঘাঁটাল পুরসভা চতুষ্পাীকে নিয়মিত সাহায্য করেন । 

(৩) ঘাটাল সাধারণ টোল £ নিশ্রিন্দিপুব-নিবমী সুবেন্্রনাথ দাস 
অধিকারীমহাশয়ের চেষ্টায় ব্রাঙ্ষণাদি সমস্ত জাতির সংস্কৃতশিক্ষার জন্য 
প্রথমে বকুলতল] নামক স্থানে উক্ত টোল প্রতিষ্ঠিত হয়। টোলের প্রথম 
অধ্যাপক খড়ার-গোবিন্দপুর নিবাসী তিনকড়ি পঞ্চতীর্ঘ। জনসাধারণের 
ও পৌরকর্তৃপক্ষের অর্থসাহায্যে টোলটির সমৃদ্ধি হয়। পরে টৌলগৃহ ঘাটাল 
নিবাসী গোবধন দাস মহাশয়ের কোন্লগরপন্লীর একটি বাড়ির দ্বিতলের কয়েকটি 
কক্ষে স্থানাস্তরিত হয়। টোল হইতে উপাধি পতীক্ষাঁয় উত্তীর্ণ প্রথম ছাত্রদঘয় 
শ্রীহরকালী কাব্যতীর্ঘ ও শ্রীণীতলচন্দ্র তৌমিক কাব্যতীর্থ। তিনকড়ি পঞ্চতীর্থের 
পর টোলের পরবর্তী অধ্যাপক হন ভ্বন্দীপুরনিবাসী মণীল্ল্চন্র স্ৃতিতীর্থ। 
পরবর্তী অধ্যাপক খলপপুরনিবাসী পণ্ডিত হর্রিলাধন শাহী। তিনি উক্ত 
'টোলে প্রায় ১২ বৎসর অধ্যাপনা করেন। এই সময় টোল হইতে ৪জন 


ঘাটালের কথ৷ ৰ ১৩১ 


উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেন। বর্তমানে পণ্ডিত শ্রীশীতগচন্ত্র কাব্যসাংখ্য- 
পুরাণতীর্থ (দাঁসপুর থানার ভূতাগ্রামনিবাসী) বেদান্তশান্্রীমহাঁশয় ১৯৪৩ খরীস্টা 
হইতে এই টোলে অধ্যাপনা করিতেছেন। বেশ কয়েকজন ছাত্র তাহার 
নিকট অধ্ায়ন করিয়া উপাধি পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত টোল 
পুরসভার প্রদত্ত ভূমিতে সরকারী সাহায্যে নিগ্রিত নিজন্ব ভবনে চলিতেছে । 
টোলটি বেশ সরকারী সাহায্য পাইয়া! থাকে । 

(৪) কাটান বিদ্াসাগর-চতুষ্পাঠী £ ৯৮৫৬ গ্রষ্টান্ধে কাটানের বিখ্যাত 
পণ্ডিত দীনবন্ধু বিদ্যাসাগর এই চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। পরে ভীহার পুত্র 
জাঁনকীনাথ স্থৃতিরত্ব ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পথস্ত উক্ত টোল পরিচালনা করেন। 
পরে তাহার মৃত্যুতে টোলটি কিছুকাল বন্ধ থাকে । ১৯৩৯ গ্স্টাৰে শ্থৃতিবত্ত 
মহাশয়ের পুত্র পণ্ডিত বিজয় কৃষ্ণ কাব্যব্যাকবণ-ম্থৃতি-বেদতীথ কাটান বিদ্ভাসাগর 
টোল পুনবাঁয় চালু করেন । টোলটিতে বর্তমানে বেশ কিছু ছাত্র অধ্যয়ন 
করেন । ইহা কিছু সব্কাঁরী সাহায্যও লাভ করিয়া থাকে । 

চক্রকোণা থান। 2 নিষ়ে চন্ত্রকোণা থানার অন্তর্গত কয়েকটি মৌজার 
প্রাথমিক ও উচ্চ বিছ্যালয়গুলির একটি পরিসংখ্যান দেওয়! হইল £ 

[ ১৯৭১ সালের সেন্সীম অনুযায়ী এই পরিসংখ্যান দেওয়1 হইয়াছে, তবে 
সেম্সীসে সব গ্রামের পরিসংখ্যান (বিদ্যালয় বিষয়ে) না থাকায় এই পরিসংখ্যান 
সম্পূর্ণ নয়। | 

জগন্নাথপুর (১ £ ১৪৩৬) ৫ প্রা ২, জু ১ 
গ্রচুড়ে (৭১৩৯৭) £ প্রীঁ১, জু ১ 
কৃষ্ণপুর (৩৫ ১১৯৫২) 2 প্রা১,জু ১ 
মেতেলা (৫৬ £ ৩৭৬) প্রা ১, উচ্চ ১ 
রামপুর (9৮ £ ৪৮২) £ প্রা ১,জু ১ 
কলাকড়ি (১৪৮ £ ৫৮০) 2 প্রা ১, জু ১ 
মাণিককুণড (১৫১ ২ ১৫৫৮) £ প্রা ২, জু১ 
জাড়া (১৫২ £ ৩৭৮৭): প্রা! ৩ জু১উ১ 
তাতারপুর (১৬৫ £ ৯৮৪) £ প্রা১,জু ১ 
মঙ্গল (১৭৬ £ ২৯১১): প্র! ২১ উচ্চ ১ 
আগ (১৮০ £৭১২) £ প্রা১,জুও 
গোহালভাঙ্গা (১৯৯ £ ৪৩৩): প্রা ১উ১ 


১৩২ ঘাটালের কথ! 


হেমতপুর (২০৯ £ ৫৭০) £ প্রা ১১ জু ১ 
গোপালপুর (২১৯ £ ২৬৩) প্রা ১, জু ১ 
বাগপোতা (২১২ £ ১০৮৫) প্রা! ১, উচ্চ ১ 
তেনপুর (২৩০ £ ৫১৪) $ প্রা ১ উচ্চ ১ 
বলা (২৩৯ £২৩৭৪) £ প্রা ১, জু ১ 
কুয়াপুর (২৪২ $ ১৪৩২ ) প্রা১,জু ১ 
পিডঙলাম (২৪৮০ ৬১৯) £ প্রা ১, জু ১ 
বন্দীপুর (২৫৮: ১৪২৮) £ প্রা ১, জু ১ 
চান্দুর (২৬২ £ ১৩৮৮) £ প্রা ১, উ ১ 
ধান্তগাঁছি (২৬৩ £ ১৫৬২) £ প্রা ১, উ ১ 
পাুয়া (২৭৩ £ ৩৮৬) £ প্রা ১,জু ১ 
খানপুর (২৭৪ £ ৪৬৬) £ প্রা! ১১ উচ্চ ১ 
গোপালপুর (২৮২ £ ৪৩৫) প্রা ১ জু ১ 
মনোহরপুর (২৮৬ 2১৪৭৪) £ প্রা১, জু ১ 


এই থাঁনায় মৌজার মোট সংখা] £ ২৮৭ 

[ ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ২১টি মৌজার প্রাথমিক, উচ্চ ও মিডল 
বিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হয় নি।] 

থানার ৩টি পুরসভার (ক্ষীরপাই, রাঁমজীবনপুর ও চন্দ্রকোণার ) প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের মৌট সংখ্যা ঃ ২৪ . 

থনাঁর অন্যান্য মৌজার প্রাথমিক বিদ্যালয়সংখা ১ ১৭৯ 

তিনটি পুরসভা-এলাকার উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা £ ৯ 

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অন্ান্ত মৌজার উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা £ ৯ 


ঘাটালের কথা ১৩৩ 


১৯৭১ লালেলল্স সেশ্লাস্ল ল্িলোর্ট অন্নুষাল্লে আহবান 
লীচটি পুরসভা এলাক্ান্প ব্রিদ্যালক্পস সম্পীক্ত 


গল্পিতনৎস্যানন 
১। ঘাটাল পুরসভ। ঃ | 
মহাবিদ্যালয় শর্টহ্যাও ইত্যাদি মাধ্যমিক জু. হাই প্রাথমিক 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উচ্চমাধমিক অন্যান্ত 
(স্বীকৃত) | 
কলাবিভাগীয় মহাবিদ্যালয় ১ ২ ৩ ১ ১৯ ২ 
২। খড়ার পুরসভা £ 
মহাবিদ্যালয় বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক জুংহাঁই প্রাথমিক অন্থান্ত 
( হ্বীকত ) উচ্চমাধ্যমিক 
১৫ ৫ ৮ ১৫ ৪ ৯৫ 


৩। ক্মীরপ।ই পুরসভা £ 
মহাবিছ্াঁলয় স্বীকৃত বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান যাধ্যমিক/ জু. হাই প্রাথমিক অন্তান্য 
উ: মাধ্যমিক 
৫ রিপোর্টে সংখ্যা অম্পষ্টা. ১ ১ ৫... ১ 
৪। রামজীবনপুর পুরসভা ঃ 
মহাবিদ্যালয় স্বীকৃত বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান মাধ্যামক/ জুহাই প্রাথমিক অন্যান্য 
উঃ মাধ্যমিক 
৯৫ ৯৫ ১ ১ ১১ ৫ 


৫£। চক্দ্রকোগণ। পুরসভা £ 

মহাবিদ্যালয় শ্বীরুত বৃত্তিমূলক শিক্ষা মাধ্যমিক/ জু হাই প্রীথমিক অন্তান্ত 
প্রতিষ্ঠান উঃ মাধ্যমিক 

১৫ ৯৫ এ ৯৫ ১৩ ৯ 

বিঃ দ্রঃ--উপরিউক্ত সমস্ত পরিসংখ্যান যেমন, লোকসংখ্যা, বিষ্কালকর 
সংখ্যা প্রভৃতি ১৯৭১ সালের সেন্দাঁস রিপোর্ট, অনুসারে গৃহীত হুইয়াছে। 
সেম্সাস্‌ বিপোর্টে উ্লিখিত কোন কোন মৌজার “মিডল স্থুল'গুলি বর্তমানে 
উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে। বিপোর্টে উচ্চ বিষ্ভালয়গুলি শুধুমাত্র 
“সেকেও্ডাবী স্কুল” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 


সাওম অন্যান 
কষি, শিল্প এ ব্যবগায়-বাণিঙগয 


প্রধানত কৃষিনির্ভর মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত ঘাটাঁল 
মহকুমীর বেশির ভাগ জমির কৃষিকার্যই বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল । অল্প জমিরই 
চাষবাপ সেচব্যবস্থার সাহায্যে সম্পন্ন হয়। অবশ্য বর্তমানে মহকুমার কিছু 
কিছু স্থানে অগভীর নলকূপ বুসানো হইয়াছে, কোন কোন স্থানে আবার 
ছএকটি গভীর নলকুপও বপিয়াছে। আবাঁর কোথ।ও কোথাও পাম্পিং 
মেসিনের সাহ।যো নদী হইতে জলসেচের দ্বারাও চাষ আবাদ চলিতেছে । 
তাহার ফলে আগের তুলনায় বর্তম।নে কষিকার্ষের যথেষ্ট 
মে ও উন্নতি লক্ষ্য করা যাঁয়। শবে এইগুলির সাহায্যে 
সেচব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য, একথা বল। 
বাহুল্য । কোন কোনস্থানে দীঘি ও বৃহৎ পুষ্করিণীর সাহায্েও চাষআবাদ 
চলে। কিন্ত অধিকাংশ প্রাচীন দীঘি সংস্ক'রের অভাবে মজিয়] যাওয়ায় এই সব 
দীঘির জল কৃষিকার্ষের খুব স।মান্যই উপকার করিয়া থাকে । সেচবিহীন 
এলাকার জমিগুলি বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে বলিয়া বৎসরে একাধিক 
ফপল ফল্লাইবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে না। আবাঁর বেশি বৃষ্টি হইলে এইসব 
এল[কাঁর জমির চাঁষবাসের খুবই ক্ষতি হয় এবং কখনও কখনও বন্তার তাগুবে 
ফদল, গৃহ ও প্রাণীর খুবই অনিষ্ট হইগ্জা থাকে | দাসপুর, ঘাটাল ও চন্দ্রকোণ। 
থানার কিছু কিছু অঞ্চন প্রায়ই বন্য! কবলিত হওয়ার ফলে খারিফ শস্তের 
বিশেষ ক্ষতি হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সেচের যন্ত্রপাতি ও সাজপরঞ্ামের 
প্রভূত উন্নতি হওয়ার ফলে গ্রীষ্ম ও শীতকালীন উচ্চ ফলনশীল ধাঁন ও অন্যান্য 
ফসল উতপাদনকরা সম্ভবপর হইয়াছে । বহু গ্রামে দীঘি, পুফরিণী, নদী বা খাল 
হইতে এইমব যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রীষ্ম ও শীতকালের ফসলগুলি উৎপন্ন হইয়] 
থ[কে- পূর্বে যাহা আদৌ হইত না। ইহার ফলে প্রধান শশ্ত ধান্যের উৎপাদন 
এই মহুকুমায় কম শয় । 
বর্তমানে দেশব্যাপী কৃষিবিপ্রবের সথচীঘুখে সাবেককালের আমন, আউশ ও 
বোরো ধান আজ শুধুমাত্র উৎ্পাগ্য দ্রব্য নয়, সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় নানা 
জাতের ধানের বীজ কষকদের মধ্যে বন্টন কর! সম্ভবপর হওয়ায় এই তিনটিধান 
আজ শ্বধু নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে এবং ইহাদের ফপনও অধিক ফলনশীল 


ঘাটালের কথা ১৩৫ 


ধানের তুলনায় খুবই কম। তবুও সাধারণ কৃষকদের মধ্যে এই তিন শ্রেণীর 
ধাঁন উত্পাদন করিবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে এই দেশে কতপ্রকার 
ধান্যের চাষ হইত তাহার একটি তালিক! বাস্থদেবপুর 
বা 21 নিবাসী জনৈক গঙ্ষারামের একটি পদ্য হইতে জানিতে 
তালিকা পারা যাঁয়। বল্লাবাঁছুল্য তালিকায় উক্ত এইসব শ্রেণীর ধান 
উচ্চমানের ছিল। আজ তাহাদের উত্পাদন একেবারেই 
লোপ পাইয়াছে এবং জমির উর্বর1 শক্তিও বেশ খর্ব হওয়ায় তাহাদের ফলন 
আজ আর সম্ভব নয় এবং লীভজনকও নয় । কৃষকেরা পর্যস্ত এই সব ধানের নাম 
খুব কমই জানেন । গঙ্গারাঁমরচিত সেকালের ধান্ের এই নামীবলীটি সাধারণের 
গে।চবে আনিবাঁর জন্য নিয়ে উদ্ধার করা হইল £ 
“হরিশংকর হইল ধান হাঁত পাঁজর হুড়ে!। 
হরকুলি হাঁতনাদ হিঞ্চে হলুদগু ড়ো। ॥ 
কেলে কান্ত কেলেজিরে কাঁলিকে কাত্তিকে | 
কয়। কর্জা কাঁশীফুল কপটকণ্টিকে ॥ 
কালিন্দী-কোটিতে কুসুম শাল কনেকচুঝ। 
দুধরাঁজ দুনাভোগ পক্ষে ধেছুন্তর ॥ 
কষ্ণশাল কমলভোগ কমলপুণিমে । 
কলমিলতা কনকলতা৷ কামদগরিমে ॥ 
খাজুরথুবি খয়েরশাল ক্ষেম! গঙ্গাজল | 
গয্নাবালি গোপাল গৌরী কাজল ॥ 
গন্ধমালতী গুয়াখুপি গুণকর । 
চামরটোল চন্দনশাল হইল তারপর ॥ 
চিত্রশাল জটাশাল জগন্নাথভোগ | 
জামাইনাডু জলারঙ্গি জীবনসংযোগ ॥ 
পাচ্চাভোগ পায়রাঁবশ পরম সুন্দর । 
তেলাবরি তিলপাগরী হইল তারপর ॥ 
পরাঙ্গি পর্বতজিরে আর পেশোয়াবী। 
পাঁনবোট। পরমান্শাল রি আদি করি 


রায়কেলে নি পড়েকেলে বোর বন্ধেশ্বর । 
চন্দ্রমণি পালাজোড় শঙ্করশাল আর | 
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রাজভোগ রক্তমণি রাছুনী পাগল। 
মধুমাধব মক্কেশ্বর ভুবন উজ্জল | 
হরগৌরী হইল ধাঁন দেখিতে সুন্দর | 
অর্ধ অঙ্গ ধবল অর্ধ অঙ্গ লাল কলেবর ॥ 
হরহরি হইল ধান্ত অতি স্থনির্মল 
অর্ধ অঙ্গ কাল তার অর্ধেক ধবল ॥ 
অতি রং রতি রং কত লব নাম। 
সংক্ষেপেতে কিঞিৎ কহিল গঙ্গারাম ॥৮ 
এই তালিকা খুবই দীর্ঘ। বাঁহুলাভপ্রে অতি সংক্ষেপে সেকালের ধান্যের 
একটি অসম্পূর্ণ তালিকা উদ্ধত করা হইল। ইহা ছাড়া গঙ্গারামের এই 
তালিকায় কামিনী, ছুধেশোমর1, দাদখানি, ময়নাগু ড়ো, পার্বতীশাল, 
কেশবশাঁল, বাকচুর, কৃর্যঘণি, সীতাভোগ, মণিভোগ, বাঁকতুলমী, বাঁশগজাঁল, 
ক্ষীরশক্কর, ক্ষীরপুলি, শিবজটা, শঙ্করজটা, শ্যামা, বাঁমবাঁণ, আগুনবাণ, 
ধামাইশাল, নন্দনশাল, লক্ষ্মীভৌগ, মুক্তঝুরি, কাটারীভোগ, গোবিন্দভোগ, 
কদমঝুরি, শশাঁবীচি, পাথরকুচি, ঘিশাল, বীশফুল প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেণীর 
ধানের নাম জানা যায়। 
কাট] বাঁশঝাড়ে কোন কোন বৎসর ফুল হয়। উহা হইতে বাঁশচাল 
জন্মে, কিন্ত উহ1 দুর্লক্ষণের পরিচাঁয়ক বলিয়! প্রবাদ । বাঁশচাঁল হইলে এ 
বৎসর দুর্ভিক্ষ হইতে পাপে। বীশঝাঁড়ের তল! হইতে 
লোকে এগুলি কুড়াইয়া লইয়] মাঁড়িয়! চাউল বাহির করে। 
উহাতে পিঠ] হয়, কিন্তু খাইলে দারুণ জল পিপাসা হয়। 
প্রধান ফসল ধানের পরে গমের চাষ বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া এই 
দেশের বহু স্থানে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে ধানের পরে ইহা 
সর্বাধিক পরিমাণে উত্পন্ন হয়। প্রধানতং দৌয়াশ ও কালাজমিতে ইহার 
চাষ হইয়া থাকে । বর্তমানে সরকারি প্রচেষ্টায় কষকদের 
মধ্যে উন্নতমানের গমবীজ সরবরাহের ফলে গমের উৎপাদন 
বেশ বাঁড়িয়াছে এবং চালের পরে ইহা! প্রধান আহার্ধবস্ততে পরিণত হইয়াছে। 
আজ হইতে কুড়ি বৎসর পূর্বেও গমের চাষ এত জনপ্রিয় ছিল ন1। বর্ষার শেষে 
ও শীতের পূর্বে ইহার চাঁষ হইয়া] থাকে । পাটও এইদেশে একটি কৃষিজ ভ্রব্য। 
চৈত্র-বৈশাখ মানে ধানক্ষেতে পাটবীজ রোপণ করা হয় এবং আধাঢ়ের শেষ বা 
শ্রাবণের প্রথম দিকে পাটকাট] হয়, পরে সেই ক্ষেতে ধান্ত রোপণ কর] হইয়! 


বাশচাল 


গম ও পাট 
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থাকে। এই মহকুমার গ্রামাঞ্চলের কোন কোন স্থানে উন্নতজাতের পাটচাষ 
হয় এবং তাহা হইতে কষকদের বেশ লাভ হইয়া থাকে, কিস্তু বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রে পাট পচাইবার স্থব্যবস্ব! ন] থাকায় পাটের মাঁন অনেক নীচে থাকিয়া 
যায় এবং তাহার ফলে মূল্যমানের তারতম্য ঘটে । আখও এই অঞ্চলের একটি 
বিশেষ কৃষিজদ্রব্য । আঁখ হইতে রস এবং তাহ! হইতে গুড় হয় এবং এই গুড় 
বাইরে বু জায়গায় চালান ঘায়। | 
তরিতরকাঁরি বহুলভাবে উৎপন্ন হয় দাঁসপুর থানায়, ঘাটালের মনস্থখ! 
অঞ্চলে এবং চন্দ্রকোণার পালংপুরে । মাণিফকুতুর (চন্দ্রকোণণ, ১৫১ ) মূল! ও 
কচু প্রসিদ্ধ। ভোলা ময়রার প্রসিদ্ধ কবিগাঁনে মাণিককুতুর মূলার সুখ্যাতি 
আছে £ “মাণিককুতুর যুলো ভালে! চন্দ্রকোণার ঘিয়ে”। 
এদেশে পটলের উৎপাদন খুব বেশি নহে । আলু, বাঙালু, 
সাদা আলু, খাঁমালু প্রায় সর্বত্র জন্মে । মান এবং ওলের ব্যাপক চাঁষ হয় না। 
এদো পুকুরের ধারে কিংবা পতিত জমিতে অনেক সময় এই দুইটি স্জী আপনা 
আপনি হয়। নদীতীরে কিছু তামাক হয়। চেতুয়া-রাজনগর অঞ্চলে ( দাসপুর ) 
কাগজি ও পাতিনেবুর বেশ চাঁব হয়। বাতাবি, জামির, গৌঁড়ানেবু সর্বত্র 
অল্পবিস্তর হয়। নাড়াজোল অঞ্চল আম প্রভৃতি ফলের জন্য পরিচিত। 
সরবেড়িয়ায় (দাঁসপুর ) ও শিলাই নদীর চবে চরে বাঁধা, ফুল এবং ওলকপি, 
“তোরই” নামে গোলবিডা, ভারাপটল, খেঁড়ো, কুমড়া, আলু প্রভৃতি সবজী 
প্রচুর জন্মে। বীট্‌, গাজর প্রভৃতির উত্পাদন কম। অমনন্খা ( ঘাটাল ), 
গদাইপুর (দাসপুর ) ও বনপুর ( চন্দ্রকোঁণা ) বেগুনের জন্ত বিখ্যাত । খেটে, 
পু ই. পালং, লাউ, কুমড়া, পিড়িং, থস্লা, টাপাঁনটে, নটে, পাট প্রভৃতি শাকের 
ব্যাপক চাষ হয়। উত্তরাঞ্চলে প্রবাদ--"খেটে নটে আড়াইয়ে সজনে বারো- 
মাস।” হিঞ্চে, শুধনী ও কল্মি খালে-বিলে আপনিই হয়। সজ.না ও নাঁজন। 
ভেদে খাড়া ছুরকম। প্রথমটি বারোমেসে। ভারা পটল, ছু'জাতের কুঁদরি, 
“তোরই” নামে গোল ঝিঙে, চিচিক্ষে, পুকুল সাময়িক সবজি । শটাগাঁছকে এই 
দেশে “কোবরা” বলে। হলুদ গাছের মত এই গাঁছগুলি বনে-বাদাড়ে আপনিই 
হুয়। আদার মত ইহার মূল শিলে ঘষিক্লা জলে দিয়া শটা তৈরী হুয়। ধুপ 
প্রস্তুতেও ইহ] লাগে। শটার পালে! একপ্রকার খাদ্য । ইহা!কৃমি রোগেরও 
একটি শুষধ। ্‌ | 
নাড়াজে।ল প্রভৃতি স্থানে পানের বোবোঁজ আছে। গাছর্পান নামে এক 
জাতীয় পানগাছের লতা আমগাছ বা কোন শক্তগাছকে আশ্রয় করিয়া! উঠে। 


শাক-সবজি 
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সুপারি এদেশে খুব কম। মশলার মধ্যে লঙ্কা, হলুদ, আমআদা, ধনে ও 
মৌরি স্থানে স্থানে হয়। খেঁসারি, বিরি, কালোমুগ এদেশের প্রধান ভাল। 
বরবটী, রমা, মর, মন্থর, ছোল! বেশ কিছু স্থানে হয়। 
তিপি, সরগৌজা, লালতিল ও কিছু কাঁলোতিলের চাঁষও 
হয়। বেডি আপনাঁআপনিই জন্মে । এদেশে উহার নাম "গাব" । যব 
ও কুম্থম বীজের চাষ নগন্য । ভুট্টার উৎপাদনও কম। বড়দাঁনা কিছু. 
কিছু হয়। 

বায় বনাঁঞচলে নাঁনা শ্রেণীর, ছাতু আগে বেশ হইত। ক্রমশঃ বনাঞ্চল 
পরিষ্কার হওয়া ছাতুব ফলন কমিয়] যাইতেছে । ইহাঁদের কোন কোন জাতের 
স্বাদ মাংসের মত। খড়ের গাদাঁয় “পোয়াল', মাটিতে 
আষ্িন-কাতিকে পার্ধণ', বেলে মাটিতে 'বালিছাতু” ও 
উইটিবিতে 'উইছাতু"” হয়। এই উইছাতু খুবই উৎকৃষ্ট । উহ] আষাঁঢমাসে হয় । 

এই এহকুমায় নাঁন। শ্রেণীর জঙ্গল ও আগাছার নাম ই আঁস্তেওড়া, সেওড়া. 
আকড়, কাটাঝাটি, ভূতভৈরবী নেঁউচ, সিয়াকল, নাট প্রভৃতি । পুকুরে 
টেকা, ইহ্রকাঁনি, নৌকা, ক্ষুদি ও গয়াবালি পানা জন্মিয়। জল দূষিত কবে। 
তাসা গেঁড়ি, ক্ষদি ও গয়াবালি পানী খাইয়া ফেলে । জলজন্তগণ এক পুকুর 
হইতে অন্য পুকুবে এই পকশ পান সঞ্চারিত করে। কচুপিপানার নামান্তর 
এদেশে নৌক।পান।। উহ ইংরাজি ১৮০৫ সালে একজন ইংবাজ মহিলার 
দ্বারা এদেশে আনীত হয়। পবে তাহা! সার1 ভারতের খালে-বিলে ছড়াইস্রা 
পড়িয়া এক সমন্যাওর স্থঙ্টি করিয়াছে। কয়েক জাতির গাঁজও পুকুরকে 
আবর্জণীয় পূর্ণ কবে। 

এদেশে তিন রকমের তুলাগাছ হয়'। দীর্ঘ তূলাগাছের নাম অল্লাকাপাস। 
মাঝারি আকারের তুলাগাছ ছাঁড়। ছোট আকারের আর এক রকমের তুলাগাছ 
শন ও পাটের মত চাষ করা হয় । তাহার ফল বেশ বড়। 
তুলাও প্রচুর হয়। সর্বত্রই দেশ ও বিদেশী শিমুল গাছ 
হইতে বলিশের তুলা সংগ্রহ করা হয়। তিতো! ও মিঠ1 পাট ও মেস্তার চাষও 
বনু স্থানে হইতেছে । দেকালে রেশম পৌকার জন্য তুতগাছের প্রচুর চাষ 
হইত। এখন তাহার চাষ খুব কম। নীলের চাঁধও আর হয় না। 

এই মহকুমায় নান] শ্রেণীর ফল ও তাহাদের চাষ অল্পবিস্তর. সব স্থানেই 
হইয়া থকে । নানা জাতির আম, যেমন, সি ছুরে, বৈশাখী, বৌশবাই ছাড়া 
দেশি আমের আঁরও কয়েকটি শ্রেণী লক্ষ্য কর] যাঁয়। তবে বেশির ভাগ আমই 


পান, মশলা ও ডাল 


হাত 


তুলা চাষ 


ঘ্বাটালের কথা ১৩৯ 


টকজাঁতীয়। আজকাল ল্যাংড়া, ফজলি, তোতাপুলি প্রভৃতি ভালো! জাতের 
আমের চাষও হইতেছে । তবে হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া মালদহ প্রভৃতি 
জেলীর নানা স্থানে যেমন প্রথম শ্রেণীর আম উৎপন্ন হয়, 
এদেশে সে ধরণের আমের চাঁষ নাই বলিলেই চলে । আম 


ছাড়া ছুই জাতির জাম, কাঠাল, আমড়া, লিচু, আতা, আমলকী, করম্চা, 
মাদার বা ডেপল, তেঁতুল, চালতা, শিল আমড়।, কাঁমরাঙ।, নানা জাতির 
পেয়ারা, জামরুল, গোলাপজাম, পেঁপে, কয়েক প্রকারের কলা, যেমন কাঠাঁলে, 
মর্তমাঁন, বিচে, কাচা ও কাবুলীকলা, একথাও কেণথাও লাঁলকল1 ও টাপাঁকলাও 
উৎপন্ন হয়। সর্বত্র তাঁল, খেজুর, কোঁন কোন স্থানে নারিকেল এবং দেশি ও' 
সিঙ্গাপুরী আনারসও হইয়া থাকে । খতুকালীন ফলগুলি চৈতা, বরধালি ও 
শীতের শশা, শশকালু, কীকুড়, নদীতীরে কোথাও কোথাও তরমুজ, আদা ও 
সামীন্য চীনা বাদামের চাঁষও হয়। পাণিফলই একমাত্র জলজ ফল। এখানে: 
ইহার দুইটি জাতি--ছোঁট ও ব্ড়। সর্বত্র কয়েক জাতের আখের চাষ হয়।, 
ইহাদের মধ্যে 'রাঁমশাড়া” ও গ্যামশাড়া” আখই উৎকুষ্ট জাতীয় । 

ঠিক চাষ বলিতে যাহা বোঝায় এদেশে ফুলের চাঁষ সেইরূপ হয় না। 
বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফুলগাছগুলি দেবপৃূজা ও সৌথীন ব্যবহাঁরের জন্য 
ব্যক্তিবিশেষকর্তক লাগানো! হইলে কোন কোন স্থানে ব্যবসায়ের জন্যও ফুল 
চাঁষ হয়। এদেশে নানা কাজে ব্যবহৃত ফুলগুলির লাম £ 
চাপা, নাগকেশর, সাদ ও লাল বক বা বাঁকৃসনা, অশোক ; 
সাদা, ফ্যাকাসে ও লাল জবার ছোট, বড় ও মাঝারি ভেদে তিন শ্রেণী;, 
স্থলপন্মের গোলাপী ও সাদ! জাতি, তিন রকমের টগর, ঝুমকে| ও কাট? জবা, 
সাদ], লাল ও হলদে কলকে, সাদা ও লাল গুলঞ্চ, কামিনী, মোহনচূড়া, লাল 
ও হলদে কৃষ্ণচূড়া, বড় ও ছোট গন্ধরাজ, সাদা, নীল ও হলদে ঝাটি, সাদা ও. 
লাল করবীর বড় ও ছোট শ্রেণী, ছুই জাতির রজনীগন্ধা, নাঁনা জাঁতির গোলাপ, 
মল্লিকা, যুঁই, জাতি, কুন্দ, শিউলি, সাদা, নীল ও বেগুনি. অপরাজিতার ছোট: 
বড় ভেদ, সাঁদা ও লাল সাঁম্সোহাগী, মালতী, মধুমালতী, তালফুল (সাদ, 
সন্ধ্যায় ফুটে ), নান। রঙের সন্ধ্যামণি, সাদা ও লাল হূর্ধমণি, গাদা ও দৌপাটি: 
প্রভৃতি সাময়িক পুষ্প। কুড়চি ও কাঠমলিক বনফুল। ইহার] বর্ষায় ফুটে, 
সাদা, লাল ও ফ্যাকাসে লাল জলপ্প, সাদা, লাল, ফ্যাকাসে লাল ও নীল 
শালুক এবং পানশিউলি জলে জন্মে । কামিনী ও কেয়াফুল বর্ষায় ফুটে । 

কষিজাত প্রব্যগুলি সাধারণত গ্রামের হাটগুলিতে বিক্রয়ের জন্য কৃষ্ককেবা। 


ফল 


ফুলের চাষ 


১৪০ ঘাটালের কথা 


আনিয়া থাকেন । গ্রামের অধিবাপিগণ উহার খুচরা ক্রেতাঁ। কিন্ত 
বিক্রেতারা অনেক সময় পাইকার বা পাঁজারীদের একসঙ্গে সব মাল বিক্রয় 
করায় খুচরা ক্রেতাপাধারণের খুবই অস্বিধা হয়। সম্প্রতি পাইকার ব' 
পাঁজারীদের দৌরাত্ম্য কিছুটা! কম হইলেও তা খুবই সামান্ত। পূর্বে 
হাটের মালিকগণ নগদ পয়সা বা দ্রব্যে যে কর 
বিক্রেতাদের কাছ হইতে আদায় করিতেন, তাহার 
নাম “তোলা । এখনও বেশ কিছু হাটে এই “তোলা আনায় হইয়' 
থকে । সেকালের হাটের প্রতিষ্ঠাতা,কে।ন জমিদার বা বাঁজা প্রথম প্রথম 
হাটের অবিক্রীত মালগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া অথবা ত্রাঙ্ষণাদি ক্রেতাগণকে 
প্রতি হাটপারে মধাদার অনুরূপ অর্থদান করিয়া হাট চলিবার ব্যবস্থা করিতেন । 
চেতুয়া-বাঁজদেরপুর হাটের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত বায় প্রতি হাটবারে পুরোহিত 
দ্বার] পয়সা উৎসর্গ করাইয়া গ্রামবাসিগণকে দান করিতেন । 

এই মহকুমার তিনটি থানায় অনেকগুলি হাট আছে। তাহার! সপ্তাহে 
এক, ছুই বা তিন-চারদিন বসিয়! থাকে । নিয়ে তাহাদের একটি স্মীক্ষা 
প্রদত্ত হইল : 


কৃষিজ পণ্যের হাট 


চন্দ্রকোণ থান। £ 
রামজীবনপুর : টনিক জাড়াঃ দৈনিক 
রামজীবনপুর পুরাতন হাট £ ক্ষীরপাই £ সোম, বৃহস্পতি ও শনি 
শনি ও মঙ্গলবার 
লাহিড়ীগঞ্জ £ বুধবার ঝাঁকরা : মঙ্গল ও শনি 
কৃষ্ণপুর হ বুধবার মনোহরপুর £ সোম ও শুক্র 
ঠীকুরবাঁটা £ দেনিক মহেশপুর £ মঙ্গল ও শুক্র 
স্থরার হাট £ সোম ও বৃহস্পতি নেকরবাগ £ শনি ও রৰি 
ছাড়া নব দিন 
বামগঞ্জ £ সোম নিচনা £ মঙ্গল ও শুক্র 
জয়ন্তীপুর £ বৃহস্পতি ডিঙ্গাল; ববি ও বুধ 
ঘাটাল থান। ঃ 
হ্থলতানপুর £ মঙ্গল ও শনি মহারাজপুর £ রবি ও বুধ 
খাসবাড় £ রূৰি ও বুধ বেঙরাল-মুঙরাল £ রবি ও বৃহস্পতি 


ইড়পালা ঃ পোম, বুধ ও শুক্র গোপমহল ওরফে মনোহরপুর ঃ প্রত্যহ 


ঘাটালের কথা 


বনহরিসিংহপুর £ সোম ও বৃহস্পতি 
বুন্দাবনচক £ সোম ও বৃহম্পতি 


ইয়াকুবপুর £ সোম ও বুধ 
ঘোলশাহী £ মঙ্গল ও শনি 


দাসপুর থানা £ 


খুকুড়দহ £ সোম ও শুক্র 
সোনাখালি £ বৃহস্পতি ও রবি 
রাণীচক £ দৈনিক 

কামালপুর £₹ সোম ও শুক্র 
টাইপাট £ মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও শনি 
আজুড়িয়া £ সোম ও শুক্র 
গোপীগঞ্জ : মোম ও বৃহস্পতি 
গোপীগঞ্জবাজার : দৈনিক 
ছুধকামর1: রবি ও বুধ 
জোতঘনশ্টাম ঃ মঙ্গল ও শুক্র 
লঙ্কাগড় ঃ বুধ ও রবি 

রাজনগর £ সোম ও শুক্র 
হরিরামপুর বাবুবহাট £ মঙ্গল ও শনি 
সরবেড়িগ্জা ই বুহম্পতি ও ববি 
কাকদাড়ি ; সোম ও শুক্র 

চেঁচুয়া মঙ্গল ও শনি 

জয়কৃষ্ণপুর £ সোম ও শুক্র 


১৪৯ 


খড়ার £ বুধ ও ববি 

নিশ্চিন্তপুর £ বুধ ও রবি 
কাঁজির হাট : রবি ও বৃহম্পতি 
ঘাটাল : দৈনিক বাজার 


মানুয়া £ রবি ও বৃহস্পতি 

বাগানের হাট £ এখন বসে না! 
কলাইকুণুঁ : বুধ ও শনি 
দা্পুর £ রবি ও বৃহস্পতি 
রামদাসপুর £ রবি ও বুধ 
নিজনাড়াজোঁল : দৈনিক বাজার 
খাড় বাধাকৃষ্ণপুর £ বুধ ও শনি 
গৌর1" ববি ও বুধ, দৈনিকও বসে, 
সোনামুই £ সোম ও বৃহস্পতি 
পার্বতীপুর £ সোম ও বৃহস্পতি 
কৃষ্ণনগর 2 সোম ও শুক্র 

শ্রীপুর £ মঙ্গল ও শুক্র 

নবীনমান্ুয়া £ ববি ও বৃহস্পতি 
পলাশপাই ; বুধ 

পাঁচগেছিয়! £ রবি ও বুধ 

ভূতা ঃ বুধ ও শ্তক্র 
জোতকানুরামগড় £ মঙ্গল, বুধ ও শনি 


বাস্থদেবপুর £ বুধ ও শনি, (শনিবারের উদয়চক : সোম ও শুক্র 


হাট তেমন বসে না) 
কল্মিজোড় £ বৃহস্পতি ও রবি 
বাঁধাকাস্তপুর £ সোম ও শুক্র 
দাসপুর £ লোম ও শুক্র, বর্তমানে 


নৈহাটি £ মঙ্গল ও শুক্র 
উত্তরবাড় ; বৃহস্পতি ও ববি 
দৃক্ষিণবাঁড় £ ববি ও মঙ্গল 


দৈনিক বাজার 


সাগরপুর : মঙ্গল ও শনি 
বলিছ্াক্পুর £ ব্ববি ও বৃহস্পতি 


আদমপুর ; লোম ও মঙ্গল 


১৪২ ঘাটালের কথ! 


কল্মিজোড়ে আগে দৈনিক বাজার বপিত। নিমতল] ও রদিকগঞ্জে 
দৈনিক বাজার বসে। শ্যামগঞ্জের হাট উঠিয়া গিয়াছে । সোনাঁমুই, গোরা ও 
গঙ্গামাড়োতলা ও টালিভাটার হাট নৃতন। গৌরায় উহা দৈনিক বসে। 
দুধকাঁমবা, আড্ড! ও লঙ্কাগড়ের হাট খুব পুরাঁতন নহে, কিন্ত ইহার! দালপুরু 
থানার বৃহত্তম পাইক।!রি হাট । ছুধকামরা হইতে কলিকাতায় ও লঙ্কাগড় হইতে 
মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচুর আনাজ প্রভৃতি চালান যায়। দালপুর থানার হাটের 
সংখ্যাধিক্য হইতে এ অঞ্চলে উৎপন্ন আনাজ প্রভৃতির পরিমাণ অনুমান 
করা যায়। 
এই মহকুমার বহু রুষক কলিকাতার উপকণ্ঠে চাষ করেন ও কলিকাতার 
প্রায় সকল বাঁজাবেই সবজী প্রভৃতি বিক্রয় করেন। দাসপুর থানার ৬নং 
ইউনিয়নের অনেকে বাগবাঁজ!রে খড়ের কারবার করেন। প্রধানত দাসপুর 
থানার বহু রুষক কলিকাতার ধাঁপা প্রভৃতি স্থানে ও উপকণ্ে চাষ-আবাঁদ 
করিয়া উৎপন্ন দ্রব্য কলিকাঁতাঁর বাঁজাবে দৈনিক বিক্রয় করেন। এই থানার 
কেলেগোদা নিবাসী বাঁধানাথ মাইতি হগ মার্কেটে কপি 
কলিকাতায় এই মহকুমার বায়লায় করিয়া 0৪৮8৪9 1006 ন!মে পরিচিত 
সিন ছিলেন । কলিক।তা লেকের কাছে তিনি দেড়শত বিঘ। 
জমি চাঁষ করিতেন । তিনি পত্বী বাইমণির নামে সোনাথালিতে আবেগ্যশাল' 
ও গোপীগঞ্জ পর্যন্ত রাইমণি রোড. নামে পথ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 
জোতঘনশ্তামের নীলমণি হুদাই কলিকাতায় সবজী ব্যবীয়ে খ্যাত ছিলেন । 
রামপুরের মগুলবংশের বরাঁনগর অঞ্চলে বনু চাঁষের জমি আছে । এই মহকুমার 
প্রপিদ্ধ ধান্য-উতপাদনকারী ছিলেন চন্দ্রকোণা তাতারপুরের হরিদাস মণ্ডল। 
হাসপাতাল ও দেবকীতিতে তাহার দান আছে। দীসপুর থানার ৩নং 
ইউনিয়নের নারায়ণচন্দ্র পাল পথম জীবনে সামান্য দিন-মজুবীতে জীবিক! 
নির্বাহ করিতেন। পরে তিনি একজন বিশিষ্ট কৃধিজদ্রব্য-উত্পাঁদনকা রীরূপে 
খ্যাত হন। বর্তমানে সকল শ্রেণীর লোকই অল্প-বিস্তর কৃষিকর্ম করিয়া 
থাকেন । 


প্পিল্প ও ল্যবজাশ্র-বানিজ্য 
কবিপ্রধান এই মহকুমায় এখন শিল্পের অগ্রগতি অনেকটা মন্দীভৃত 


হইয়াছে। সেকালের ন্যায় একালে ভাত ও রেশমের কাপড়, কাসার ও 
পেতলের বাসন, মস্লিন প্রভৃতি আর তেমন উত্পন্ন হয় সা। আগে এইসব 


ঘাটালের কথা ১৪৩ 


শি্পজাত ভ্রব্যের বাইরে খুব চাহিদা ছিল। তাহার ফলে আর্মেনীয়, ডাচ, 
ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীরা! নানাস্থানে তাহাদের কুঠি নির্ধাণ করিয়া! 
এই শিল্পগুলির একচেটিয়া পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। অপরপক্ষে, 
স্থানীয় বহু কারিগর ও ব্যবসায়ী এইলব শিল্প আশ্রয় করিয়া ধনবান্‌ হইয়! 
উঠিতেন। এই মহকুমার সেকালের এই শিল্পগলি সম্পর্কে তাই কিছু আলোচন৷ 
প্রয়োজন । মুলত এইগুলি ছিল কুটার শিল্প এবং গ্রামে গ্রামে এই কুটার 
শিল্প গুলির অভুযদয়ের ফুলে শিল্পীদের অর্থ নৈতিক অবস্থাও 
উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। ততি, কাঁমাঁর, কুমোঁর, ছুতোর, 
মালাকার, কাঁপারি, শখারি, সোনার গহনার কারিগর, 
চামার প্রভৃতি শিল্পিসম্প্রদদীয় ঘন ঘরে কুটির শিল্পজাত নানা দ্রবা প্রস্তত করিয়' 
খোল বাজার বা হাঁটে এবং বাইবে নান! স্থানে চালান দিতেন। অবশ্য 
সেই সময় ঝড় বড় ব্যবসায়ীও এইসব শিল্পজ।ত দ্রব্য ক্রয়-খিক্রয় করিয়া খুব 
ধনী হইয়া উঠিতেন। চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর, খাসবাঁড়, খড়ার, ঘাঁটাঁল, 
বাধানগব, ক্সীরপ।ই, নিমতলা, দাসপুব্‌ প্রভৃতি স্থান সেকালে খুবই শিল্পসমুদ্ধ 
ছিল এখং এইসব স্থনে তাত ও রেশম বস্ত্রের ফল।ও কারবার ছিল। বণিক- 
সম্প্রদায় এইসব কারবার করিয়া বড়লোক হইতেন। তাহাদের সেই সমৃদ্ধির 
চিহ্ন আজও এইনব স্থানে লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রকোণার সে সময়ের প্রসিদ্ধ 
বাবসায়ী শুরুদাস দত্তের বন্ত্রব্বসাঁর খুবই সমৃদ্ধ ছিল। 
শোনা যাঁয়, তাহার ক:বখানা হইতে রোজ দুহাজার 
জোড়! কাপড় নাঁমিত। চন্দ্রকোণার উৎকুষ্ট বস্ত্র ছাড়াও “মট্কী ঘি” চিনি 
প্রভৃতির করবার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার তাতে তৈরি সুতা এতই 
সুক্কপ ছিল যে, মেযুগেও এক টাকায় আড়াই তোলা স্বতা বাজারে বিক্রয় হইত । 
সতের শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে আঠার শতকের শেষ পর্যন্ত এইসব 
কারবারের দ্বার! চন্দ্রকোণ1 খুবই সমৃদ্ধ হইয়] উঠিয়াছিল। 

'বাহান্ন বাজার তিগ্লান্ন গলি'র শহর এই চন্দ্রকোণ] । উল্লিখিত তিনটি 
দ্রব্যের ব্যবসায়ে এখানকার বণিকসম্প্রদায় দেশ-বিদেশে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থ 
অর্জন করিয়াছিলেন। এই সহরের মধ্ল্ত-জীবিগণ কলিকাতার জেলিয়! 

পাড়া, বাঁকুড়া ও চব্বিশ পরগণাঁর “চন্দ্রকোণা"য় উঠিয়া 
বাপারপত একশ গিয়াছেন। শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধ এই শহর, 
চত্দ্রকোণায় লোৌকসংখ্যাঁও প্রচুর ছিল। ইং ১৮৭২ সাল 
হইতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরের মধ্যে চজকোঁণার লোকসংখ্যা 


সেকালের কুটারশিল্প 
ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন 


শিল্পসমৃদ্ধ চন্দকোণা 


১৪৪ ঘাটালের কথা 


একটি পরিসংখ্যান হইতে জান! যাইবে ১৮৭২ সালের লোকসংখ্যার অন্্পাতে 
পরবর্তী আশি বছরের মধ্যে লোকসংখ্যার কিভাবে ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে। 
শিল্পের অবনতির ফলে অর্থনৈতিক অবস্থাঁবিপর্যয় এবং অনুষঙ্গ হিসাবে 
ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রকোপে এই স্থানে লোকবসতি ক্ষীণ 
হইয়া গিয়াছিল। 


সাল জনসংখ্য। সাল জনসংখ্যা 
১৮৭২ ২১৩১১ ১৯৩১. ৬০১৬ 
১৮৮১ ১২২৫৭ ১৯৪১ ৬৪১১ 
১৮৯১ ১১৩০৪ ১৯৫১ ৫৭১৭ 
১৯০১ ৯৩০৯ ১৯৬১ ৭৩৮৩ 
১৯১১ ৮১২১ ১৯৭১ ৯৮১১ 
১৯২১ ৬৪৭০ ৃ 


বর্তমানে চন্দ্রকোণার লোকবসতি ও জনসংখ্যা আবাব বাঁড়িতেছে এবং 
মৃতন শিল্পপভ্ভাবনায় এই স্থান আবাঁর সম্ৃদ্ধিশালী হইতেছে । 
চন্দ্রকোণার নিকটবর্তী ক্ষীরপাই ও তৎপার্খবর্তী রাধানগর ( ঘাটাল থানা ) 
সেকালে সৃতি ও রেশম বস্ত্রের কারবারের উল্লেখযোগা ঘণটি ছিল। ক্ষীরপাই 
ছিল তখন হুগলি জেলার একটি মহকুমা সহর। হালদারগণ এই স্থানের 
সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। ইংরেজ ও ফরাঁসীরা এইখাঁনে কুঠি তৈরি 
করিয়া স্থৃতি ও রেশম বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতেন। এই 
স্থানের ফরাসভাঙ্গা” নামক পল্লী ফরাসীদের সহিত এখানেধ সম্বন্ধ এখনও 
ূ ঘোষণা করিতেছে । ডাচেরা! এখান হইতে কাপড় 
টানি কিনিতেন। প্রতিদিন ছয়টি মুটের মাথায় এখানকার 
কাপড় উড়িহ্যার কটক শহরের চাদনীচক বাজারে চালান 
ঘাইত। চাল-ডালের ঢালাও বাবসাঁয় এখানে ছিল। “চাঁউল-কাটা” নামক 
স্থানটি তাহার পরিচায়ক । এক অথবা দুজন রেমিডেপ্ট, সাঁহেব এখানের 
কুঠিতে থাঁকিতেন | এড ওয়ার্ড বাবর এরূপ একজন বেসিভেন্ট ছিলেন। বর্গীর' 
আক্রমণের সময় তিনি এখানের অধিবাসীদের বক্ষা করেন । বর্গীরা শ্টামদেব 
নামক পুকুরের পাড়ে ও নিকটবর্তা একস্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিল । বাবর 
সাহেবের নামে ক্ীরপাইয়ের এক শ্রসিচ্ধ মিষ্টান্ন “বাবরশারু 
উদ্ভব হয়। পরাঁথ আটা নামক জনৈক ময়রা1 ইহার 
উদ্ভাবক | এই মিষ্ান্টটি পাশাপাশি অনেক স্থানে এবং দূরবর্তী স্থানেও বিশেষ, 


'বাবরশা' মিষ্টাল 


ঘাটালের কথা ১৪৫ 


জনপ্রিয় হইয়। উঠিয়াছিল। ইহা! বর্তমানে ক্ষীরপাই, চন্দ্রকোণা, খড়া, ঘাটাল 
প্রভৃতি স্থানে এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমার লালগড়ে প্ররস্তত হইয়া থাকে । 
কাশীগঞ্ের নিকট বেড়াবেড়িতে কুঠিয়া'ল ও অন্যান্য সাহেবদের অনেকগুলি 
সমাধি এখনও আছে । কাবীগঞ্জে নীল ও রেশম কুঠির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। 
এখানে পূর্বে কয়েকটি রেশম ও নীলকুঠি ছিল। কাশীগঞ্জের ফাদার স্টিফেন: 
কুঠিয়ালদের অত্যাচার দূর করেন। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ইচ্ট 
ইশ্ডিগ্না কোম্পানিকততৃক তাতশিল্পের একটি কারখাঁন! প্রতিষ্ঠিত হইলে এই 
শিল্পের বিশেষ প্রসার ও উন্নতি হয়, কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি কারখান। 
উঠিয়া যাইলে এবং বিলাতী কলে তৈয়ারি কাপড়ের আমদানী হইলে এই 
শিল্পের অবনতি হইতে থাঁকে । 

ক্ষীরপাইয়ের মতে! বাঁধানগরও বন্ত্র-ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
এখানকার বন্ত্র ও রেশম শিল্প বেশ প্রাচীন ছিল মনে হয়। এই অঞ্চলে ইংরেজ 
ও ফরাসীদের আসার আগে সম্ভবত আর্মেণীয়গণ ব্যবসায় 
উপলক্ষে এখাঁনে বসবাঁস করিতেন । এইস্থানে জনৈক 
আর্মেণীয়ের ছুটি সমাধি ফলক পাওয়া গিয়াছে । সমাধি- 
ফলক ছুটি আর্মাণী লিপিতে ক্ষোঁদিত। তাহাদের একটি লিপির ইংরাঁজি 
অস্থবাদ 'পুরাকীত্তি' পরিচ্ছেদে দেওয়া! হইবে । শোনা যায়, বাদশাহ গুরক্ষজেব 
রাধানগর হইতে তাহার “হারেমে'র জন্য রেশম ও মস্লিনের কমাল সংগ্রহ 
করিতেন । এখানে একটি প্রাচীন কুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে । 

রাখ্জীবনপুর সেকালে কাপড়ের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত ছিল । সে সময় 
এখানকার তৈবি কাপড়ে প্রধানত হাওড়ার হাট চলিত। তামা, পিতল, কাস! 
প্রভৃতি ধাতু ঢাঁলাইয়ের কাজও এখানে হইত । চাল, গম, ভুট্টা ও আখের 
ব্যবসায়ও ছিল। 

প্রাচীন ব্যবসায়কেন্দ্র চন্দ্রকোণা, কাশীগঞ্ড ও রাধানগরের পতন হইবার, 
পর মহকুমার প্রধান ব্যবসায়কেন্ত্র ঘাটাল গড়িয়া উঠে। পরে ছুধকাঁমরা 
দ্বিতীয় ব্যবসাঁয়কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । কাশীগঞ্জের ব্যবসায়কেন্দ্র ঘাটালে 

স্থানাস্তরিত হয়। ইংবেজ ও ভাঁচদ্দিগের বাণিজ্য কু্ি 
শিল্পে ধাটালের অভুযুদ্র এখানে ছিল। তিনজন রেসিডেন্টও এখানে ছিলেন ! 
ডাচদিগের কুঠিতে কাছারী ও ইংরেজদের কুঠিতে বাজার হইয়াছে । মেকালের 
বেশমের বিস্বৃত ব্যবসাঁয়ও এখন লুণ্ধ । কাপড়, হাড়ি ও ধাতু ঢাঁলাইয়ের ব্যবসায়, 
এখনও চালু আছে। প্রস্ততকারকগণের "অধিকাংশই লহরের বাইরে থাকেন & 
৩ 


রাধানগরের বস্ত্র ও 
রেশম শিল্প 


১৪৬ ঘাটালের কথা৷ 


দুধ ও দইয়ের ব্যবসায়ও এখানে বেশ ছিল। এখন আরও নানাপ্রকার বস্তর 
ব্যবসায় চলিতেছে । শিলাইনদীপথে এবং ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোড, দিয়! মাল 
যাতায়াত করে। বীকুড়। গ্রভৃতি অঞ্চল হইতেও মাল আমদানী হয়। 
শিলাই নদীর দুই কূলে অবস্থিত ঘাটাল এককালে ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের একটি 
প্রধান কেন্দ্র ছিল। শিলাই এই শহর হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্বদক্ষিণে 
বূপনাবায়ণের সহিত মিলিত হইয়াছে । ১৯১১ সালে প্রকাশিত ও'ম্যালীর 
“মেদিনীপুধ জেল! গেজেটিয়ারে” ঘাটালকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁণিজ্যকেন্্ররূপে 
উল্লেখ কর] হইয়াছে। এখানকার প্রধান শিল্প সুতি ও তসব পিক্কবন্ত্র, পিতলের 
ও কাসার বাঁসনপত্র এবং মাটির হাঁড়িকুড়ি। এখানকার মাটির বাসন-কোঁসন ও 
হাড়ি এত মজবুত ও সুন্দর ছিল যে কলিকাঁতাতেও তাহা চালান যাইত-- 
4]1)9 98761500 006৪ 01 0910969] 81910161715 98699170090. 00. 8090800 01 
01091 10917076019 10 96800 0009 11686 01 6109 279 61106 1000৮ 
00 879 18,£915 600190. 6০ 08%190008%, 05906161609 109/001800079 
06 091] 10909] 069109118 07161 1)9010858 (8০৮ %658919)) 1188 10991 
৪6৪9:৮90.৮ (0018506 0829606997) 10101780016 £ 0:105]195) 1911) 2) 
180-_-181) 
ঘাটাল থানার অন্তর্গত খড়ার ও খাঞ্রা-মনোহরপুরে হন্দর সুন্দর পিতল- 
কাসার বাসন তৈয়ারি হয় এবং সেগুলি অনেক সময় ঘাটালে চালান আসে। 
এঁ সকল পিতল-কাসার বাপনপত্র প্রথমে ঘাটালের পাইকারী বিক্রেতাদের হাভে 
জম! হইয়1 পরে নদী বা স্থলপথে বিদেশে চালান হইয়া থাকে । পূর্বে তাতের ও 
(রেশমের উৎকৃষ্ট কাপড় তৈয়া'বি হইত শহরের কিছু দক্ষিণে শিলাই-তীরবর্তাঁ 
নিমতলা গ্রামে । আগে এখানে একটি বেশম কুঠিও ছিল। কুঠির ভগ্রাবশেষ 
ও চিম্নি এবং কুঠিপুকুর এখনও বিদ্যমান । অবশ্য, বর্তমানে নিমতলায় কিছু 
পরিমাণে উৎকৃষ্ট ভাতের কাপড় তৈয়াবি হইতেছে । ইংরেজ আমলে থাটাল 
বাজারে বেশমের কাপড় তৈয়ারি হইত। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর ঘাটালে 
রেশমের কাপড় তৈয়ারি বন্ধ হয়। ঘাটালের দুপ্ধজাতীয় খাস্যের যথেষ্ট স্থনাম 
আছে। এখানকার ছানা, মাথন, দই, রসগোল্লা, সন্দেশ প্রভৃতি মিষ্টান্নের 
বাইবে খুব চাহিদা আছে। তবি-তরকারি ও নান! শাক-সবজিও এখান 
হইতে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে চালান হইয়া থাকে । : 
খড়ার বাসনশিল্পের জন্য সেকালে একটি বিখ্যাত, গঞ্জ ছিল । কাঁযিংসাহেবের 
রিপোর্টে জান! যাস ঘে, সাবা বাংলাধ মধ্যে ঘে সকলস্থানে কাসা-পিতলের 


ঘাটালের কথা ১৪৭ 


বাসন প্রস্তত হয় তাঁর মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় এই বাবসায়টি বেশ শৃঙ্খল! ও 
স্প্রণালীর সঙ্গে পরিচালিত হয়। এইস্থানের বাবসায়িগণ বিশেষ সঙ্গতিপন্ন। 
তাহার! স্টেট সেটেলমেণ্ট, জাপান প্রভৃতি স্বান হইতে টিন, 
তামা ইত্যাদি ধাতু সম্ভবমত স্থলত দরে প্রচুর পরিমাণে 
কিনিয়! এই ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবাঁন্‌ হন । বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে তাহ!র! 
এই ব্যবসায় পরিচালনা করিয়া! থাকেন। এক একজন ব্যবসায়ীর কারখানায় 
শতাধিক লোক কাজ করিয়া থাকে১। খড়ারের বর্তমান লোকসংখ্য! 
(১৯৭১ সালের আদমস্থমারী অনুসারে) ৭২৬২। তাহার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি 
লোক এই ব্যবসায়দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন। কামিংসাহেব লিখিয়াছেন 
যে, খড়ার কাসাঁর থাল! ও ঘাটাল গাঁডুর জন্য বিখ্যাত । খড়ারে সেকালে রোজ 
একশতেরও অধিক মণ থালা প্রস্তত হইত। এখানে সেই সময়ের কয়েকজন 
প্রসিদ্ধ ব্যবপায়ীর নাম, তাহাদের কারখানার স্থান ও দৈনিক উৎপাঁদনের 
পরিমাণের বিবরণ নিম্কে দেওয়া হইল £ 


খড়ারের বাসনশিল্প 


নাম কারখানার স্থান দৈনিক উৎপাদন ও চালান 
ব্রজ মাঝি খড়ার বাণীর বাজার ১৫--১৬ মণ 
ঈশান কবিরাজ খড়ার ১২--১৪ মণ 
রামলাল চক্রবর্তী খড়ার, দলপতিপুর ১২--১৪ মণ 
স্ামনুন্দরপুরঃ সুলতানপুর 
বমানাথ ঘোষ খড়ার ৮--১০ ম্ণ 
বয় কমিল! খড়াঁর ৮১০ অণ 
হরি বনোযাপাধায় এ ১--১২ মণ, 
নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এ এ 
প্রিয়নাথ ভাগ্তারী এ ৪--৫ মণ 
কালী বর্ধন উদয়গঞ্জ এঁ 
কুর্য হাতি খড়ার ২--৩ মণ 
পাঁচকড়ি পাঁন এ এ 


ইহাদের অনেকেরই এখন ব্যবসায় নাই। কলিকাত! কাসারীপটির 
অম্বতলাল কু, সাহত্রবাম কু, তারকনাথ প্রামাণিক, হীরালাল দীস গ্রতৃতি 
মহাজনগণ রাঁং ও তামা সরবরাহ করিয়া ও মণ প্রতি ১৫ টাকা হইতে ৩৯টাঁকা 
হারে বাণী দিয়া মাল লইতেন। নিয়ে মালপ্রস্তকারক মনুরধে্ধ উপাধি, 


১৪৮ ঘাটালের কথা 


কাঁজ, দৈনিক মজুরী এবং জনপ্রতি দানের দেকালের এক পরিসংখ্যান 
দেওয়া হইল। 


উপাধি কাজ রোজ মজুরী জনপ্রতি দাদন 

আউট্দার  গালাই ১০১২ আনা ২০০২--২৫০৯, 

গড়নদার গঠন ৩৫ সের মাল গড়িলে ২০ ১০০০২১৫০০২২ 

পিটাইদার পিটানো ৭টি পর্যন্ত থালা ৮৮_-১২  ৫০০২--৬০০২ 

(মাঝের, পাশের, ভেতাঁর) ৰা 

মাঠিয়ে আকার ঠিক কব ১০ ১৫০২--২০০২ 

টাচিয়ে টাচিয়া কুদে মের করা চার পয়সা হইতে ৩**২--৪০০২ 
চড়ানোর যোগ্য করা ছয় পয়সা 

কুঁদিয়ে কুঁদে বাসন সাফ সাড়ে বারো সেরে দশ আনা ৫২৬০২ 

মাঝিয়ে বাসন পালিশ একজন সাড়ে বারো সেরে দাদন নাই 
করা ছয় আনা 

ঝালিয়ে ঝাল দেওয়া শতকরা] ৬০ দাঁদন নাই 

ব্যাপারী বা গোকর গাঁড়িতে মণপ্রতি চার আনা দাদন নাই 


বোঝাইদার ঘাটাপে পৌছান 
বাসনগড়নের জন্য যন্ত্গুলির নাম £ (১) লেই বা লেহাই (২) সীড়াশি 
(৩) কীসারিগুত্তেো (৪) হাতুড়ি (৫) পাড়ন (৬) ধাতা (৭) খেড়ে বা খোড়া 
(৮) আছু। বর্তমানে মেশিনেই বেশি কাজ হয়। সেকালে খড়ারে পিতলের 
বড় জালা হইত। 
রপ্তানী মালের উপর মণ কর চার আনা বৃত্তি নির্ধারিত ছিল । এ অর্থে 
প্রায় ত্রিশ হাতি উচ্চ কালীমৃত্ি, অন্তান্ত পৌরাণিক দেবতা এবং সামাজিক 
ঘটনার পুত্তলিকা টৈয়ারি হইত। 
দাঁসপুর থানার রাজনগর, ফকিরবাঁজার, সাহাঁবাজার, সামাট, গোকুলনগর, 
নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানে দেড়শ ঘর ত(তির বাস ছিল। এখনও কোন কোন 
স্থানে ২০০ বা তদৃধধ্ব নম্বর সুতায় বা রেশমে উত্তম নকৃশার 
দাসপুর-অঞ্চলের 
কয়েকটি শিল্প ধুতি ও শাড়ী বোন1 হয়। দক্ষ কারিগরগণ £ রাঁখালচন্জ্র 
প্রামাণিক, যোগেন্ত্র চ্ত্র পণ্ডিত, ভূতনাথ দৌঁগড়ি, শরৎ 
পাঁল, সতীশ কোলে, গৌবহার প্রাম।ণিক প্রন্ঠৃতি। তন্তবায়গণের মাধ্যমে 
বোষ্বাই ও কলিকাতায় ইহাদের বস্ত্র চালান যাইত। 10050 8: [55 
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80086 সম্বন্ধে 2395. এ. 100£-এর 89190810708 (000 000001190792 
79০01:08 01005601090 (1869) ২৬, সেপ্টেম্বর ১৭৬৬ এব একটি তালিকায় 
কুড়ি হইতে পঞ্চাশ হাত লম্বা ও প্রায় দুই হাত বহবের বিভিন্ন শ্রেণীর ৯২২০ খণ্ড, 
বন্্রের উল্লেখ আছে। এগুলি সবই তাতে তৈয়ারি। দাঁসপ্ুর থানার আজুড়্যা, 
সোঁনাখালি, ক্ষেপুত, শ্রীবরা, ধানখা'ল, দাদপুব, ম।ছগেড়্যা, 
টি সেকেন্দারী, জালালপুর, নাঁড়াজোল, গোরা, খুকুড়দহ, 
রাঁণীচক, খাঞ্াপুর, সাগরপুর, কুগ্তপুর, দাঁসপুর, বৈকুগ্ঠপুব, 
ছুবরাজপুর, কামালপুর, জোতকেশব প্রস্তুতি স্থানের কামারেরা লোহা, তাঁমা, 
পিতল ও কাসার কাজ করিয়া! থাকেন। ইহার! থালা, ঘটি, গাড়ু, বদনা, জগ, 
ডাবর, গ্লাস, পিলস্থজ, হাড়ি, ভৃঙ্গার এবং চাহিদাঁমত অন্যান্য বাসন, পিতলের 
ছোট কামান ও দেবমূত্তি গুভূতি তৈয়ারি করিতে পারেন । আজুড়্যার পিতলের 
তিজল হাঁড়ি বিখ্যাত। সেকালে এখানে কাঁমান, বন্দুক, তলোয়ার ও মুদ্রা 
গ্রড্ৃতি প্রস্তত হইত | কর্মকারগোঁঞ্ঠীর আর এক দল কোদাল, কুড়াল, শাবল, 
কাটারি, বটি, কাস্তে, কাতান, ক্ষুর, কাঁচি, সচ, তালা, চাবি ও লোহার অন্যন্ত 
ছোটবড়ো জিনিষ ঠতয়ারি করেন। আজুড়্যার ঢালাই কাঁজ এবং সাগরপুবের 
ক্ষর, কাঁচি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ! এই স্থানের কাঁসা-পিতল শিল্প প্রায় ছু'শ বছরের 
পুরানো । দক্ষ শিল্পী ছিলেন নাবায়ণচন্দ্র রায় ও হরি বাঁয়। মহাদেব দাসের 
পিতাঁও খুব দক্ষ শিল্পী ছিলেন। লক্ষ্মণ দান ও বিপিন প্রামাণিক প্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী । পূর্বে এই স্থানের কর্মকাবণলীর মধ্যস্থিত পুকুরের চারি পাড়ে 
চারিটি কালীপুজজা হইত। ছুবরাঁজপুরের শ্রীতারাঁপদ কর্মকার এখনও পিতল, 
ভরণ ও জার্মাণ সিলভারের কাজ করিয়া থাকেন এবং অন্যান্ত কয়েকজন 
কামার লোহার কাজ করেন। 
দীসপুর থানার আজুড়্যা, কুলটিকরি, ছুধকামরা, সামাটবেড়িয়া, কল্মিজোড়, 
'বেলচা, সুজা নগর, কলাইকুওু প্রভৃতি স্থানে কুমোৌরদের বাস। তীহাঁরা চাঁক 
ওহাত পিট্‌ুনার সাহাঁষ্যে নানা রকমের হাড়ি, নাদা, ভাবা, জালা, ম্যাচলা, 
সরা, মালসা, গেলাঁস, খুরি, কল্কে, প্রদীপ, দেরখো, 
ধুনাচুর, ভাঁড়, টতি, দৌয়াঁত, পেটোভাড়, ঘোড়া, হাতি, 
নল প্রতৃতি প্রস্তুত করেন। প্রধানত নদীতীরবর্তী অঞ্চলেই ইহাদের কাঁস। 
াঁড়িতে রং করিবার জন্য এলামাঁটাব প্রয়োজন । উহার খনি চন্্রকোণার 
নিকটে আছে। ডালিম! বাড়ীর মতি কুশারী ও প্যকালে হরিনিংপুরের 
কৃত্তিবাস বেরা এলামাটির ব্যবসায়ী ছিলেন । কুমোরদের . প্রধান যন্ত্র চাক। 


মৃৎশিল্প 
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ইহা কাঠ বা বাঁখারির দ্বার! চক্রাকাঁরে প্রস্তুত করিয়! পরে তাহার উপবে 
মাটি ধরানে। হয়। “বল্যে' নামক একটি প্রস্তরখণ্ড এ কাঁচা হাড়ির ভিতর 
দিয়! পিটনার ছার] পিটিয়া হাঁড়ি চৌরস করা হয়। পরে এ হাড়ি এবং 
অন্যান্ত কাচা মাটির বাসন 'পুয়ান” নামক উনাঁনে এক থাঁক পুরানো মাটির 
কলসীর উপর সাজাইয়! সকলের উপর খড় ও মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। 
পাতার জ্বলে পোড়াইয়া & সকল জিনিষকে কঠিন ও লাল করা হয়। 

দাসপুর, কল্মিজোড়, গৌর প্রভৃতি স্থানে পূর্বে দেড়শয়েরও বেশি ছুতারের 
বাদ ছিল। তাহার দেবমৃত্ি-নির্মাণ। মন্দির ও প্রাসাদ-গঠন, কাঠের কাজ 
এবং চিত্রাঙ্কনে নিপুণ ছিলেন। বর্তমানে দ।সপুর, কল্মিজোড়, জোতঘনশ্াম 
ও আুড়িয়ায় কয়েক ঘর মাত্র ছুতাঁর বাস করেন। পূর্বে এই ছতারদের 
পূর্বপুরুষেরা মন্দির নির্মাণে অনাধাঁরণ দক্ষ ছিলেন। বর্তমানে ছুতারদের সেই 
পূর্ব কারুকলার উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। 

দ্ালপুর থানার দক্ষিণ-পূর্বাংশ চিকণি-ব্যবলায়ের ঘাঁটি। ইহার প্রধান 
কেন্দ্র জেতঘনশ্তাম। এখানে যে সমবায়-নমিতি আছে তাহার এলাক। 
১২-নম্বর ইউনিয়নের কুলটকরি, গুমুকপোতা, মাগুরিয়া, ডোঙ্গাভাঙ্গা, 
নারায়ণচক, সাতপোতা, গৌরীচক। ৫-নং ইন্টনিয়নেব কাশীনাথপুর, 
ঞ্োতঘনগ্তামের সীতাপুর, গুলিচক। ১১-নং ইউনিয়নের গোপীগঞ্চ, ক্ষেপুত, 
চিককপি-শি মহিষঘাটা, ঈাইপাট, নিশ্চিন্দীপুর । কোন বিশেষ জাতি 
এই ব্যবপায় করেন না। দেড়শ বছর আগেও এদেশে এই ব্যবসায়ের অস্তিত্ব 
ছিল। মাদ্রাজ, বিহার, আসাম ও দীঞ্জিলিউ হইতে কলিকাতায় শি, 
আমদানী হয় । গুণ।ুলারে ইহার মণ «* টাকা! হইতে ৫০ টাকা । এখন দাম 
আরও বাড়িয়াছে। মহাঞ্জনগণ শিঙ. আনিয়। কারিগরদিগকে ধারে দাঁদন, 
দেন। করিগরগণ চিরুণি প্রস্তত করিয়া মহাঞ্জনর্দিগকে বিক্রয় করেন। 
পৃশ্চিমবঙ্ষের মধ্যে এই অঞ্চলই একমান্্র চিক্ণির এলাক1। আদাম ও. 
উড়িস্যায় বেশি, অন্তত কম চিরুণি বঞ্চানী হয়। এখানকার চিকণিতে 
যশোরের ছাপ দেওয়া হয় । 

বাইশটি বিভিন্ন যন্ত্রে চিকণি প্রস্ত হয়। সম্প্রতি সরকারি শিক্ষণকেন্ত্রের 
প্রভাবে নানাপ্রক।র সৌথীন জিনিষ ও জীবজস্কর মৃতি ইত্যাদি নিমিত হইতেছে। 
একমণ শিঙ, হইতে বাবে! পের চিকণি হয় । বাঁকি অংশ মারের জন্য বাবহৃত 
হয়। সকলপ্রকার ফললে এ লার লাগে। শিডের চিরুণি শ্বাস্থোর পক্ষে 
হিতকর। ডঙজগন ও গ্রোপ হিসাবে চিরুণি বিক্রয় হয়। মূল্য বেশ কিছুকাল 
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আগে বারো আন! হইতে আঠার টাকা ডজন ছিল। এখন সম্ভবত আরও 
দাম বাড়িয়াছে। প্রত্যেক শিল্পী ১৪ হইতে ১৬ ঘণ্ট| পরিশ্রম করেন । মজুবী 
পূর্বে সাতসিক1 হইতে ছু'টাকা ছিল। মাসে গড়ে কুড়ি দিন কাজ হয়। 
শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম বৎসর বারে! জন ও দ্বিতীয় বৎসর পঁচিশজন শিক্ষা 
পাইয়াছিলেন। ইহ! এখন উৎ্পাদনকেন্দ্রে পরিণত। 
পিদাতাব্য ৩ . জোতঘনস্তামের বল্পতচন্্র দাম ও সজনী সামন্ত চিরুণি 
বিশেষজ্ঞ । খেলনা নির্মাণে পারদর্শা গুণধর .বেরা, শ্যাম 
আদক ও মধুদ্রাস। ইং ১৯৫৪ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে সমবায়-সমিতি 
রেজেই্ী হয়। প্রথম বৎসরের সরকারি সাহায্য ৫০০ টাঁকা, পরে বর্ধিত হইয়া! 
১৫০০ টাকা হয়। ১৯৫৭ সালে ইহা ১৫০০ টাকা হইয়াছিল । প্রম্থতকাঁরকগণই 
সমবাঁয়-লমিতির সভ্য থাকেন । ১৯৫৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সমিতির সভ্য 
সংখ্যা ছিল ১৫৪ জন, মূলধন ২০০০০ টাঁকাঁর মত। 
দাপপুর থানার প্রধান রঞ্চানী ভ্রব্যগুলি £ শাক-সবজি, ফল, ক্ষীর, গুড়, 
দ্বই, মাখন, মাটির বাসন-হাঁড়িকুড়ি ও চিক্ুণি প্রড়ৃতি । অবশ্য মাটির বামন 
ও দই, মাখন প্রধানত ঘাটাল হইতেই অন্যত্র চালান যায় । রোজ নানাস্থান 
হইতে খোয়াঙ্ষীর আসিয়া গোপীগঞ্জে জমা হয়। রাজনগর, সোনাখালি, 
সবকেড়িয়া, বলিহারপুর, তিওরবেড়িয়া, আজুড়্যা, যছুপুর, 
মসরপুর, ছুঃশ্বামপুর, বালিপাতা, জালালপুর, গোরা, 
পলসপাঁই, বেনাই, নিশ্চিন্দীপুর, কীটাঁদরজা এবং খাটাল- 
থানার দিগলগ্রাম এবং চন্দ্রকোণ1 গ্রভৃতি স্থানের গোয়ালার। খোয়াক্ষীর 
তৈয়ারি করিয়া চালান দেন। এইসব স্থানের অনেকের কলিকাতায়, 
খোয়াক্ষীরের দোকান আছে। গোছাতির অন্থকৃূল ঘোষ ও অতুলচন্দ্র ঘোঁষ। 
খোয়াক্ষীর -উত্পাঁদন ও ব্যবসায় করিতেন। তীহাঁদের কারখানা আজ্ুড়যা। 
বাংলোর নিকটে । আগে এখান হইতে রোজ প্রায় দেড়মণ ছুধের ক্ষীর 
হইত। মণে দশসের খোয়া হইত। আদমপুর, ষাঝের গ্রাম, কুমারচক, 
বিষুপুর, ভূতা, টাইপাট ও ববিদাসপুরেও খোয়াক্ষীর হয়। পারবাক্সীর 
ক্ষীবোদপ্রপাদ পাল এইসব ক্ষীরের পাইকারী খরিদ্দার ছিলেন। গোপীগঞ্ 
হইতে বাত দশটায় নৌক। ছাড়ি! তীরের ধার দিয়া চলিত। ক্ষীরের খুচরা 
সের পূর্বে পাঁচ টাকা! ছিল। এখন বেশ দাম বাড়িয়াছে। এই মহকুমার বু 
লোঁক কলিকাতায় ঘি এবং মাখনের ব্যবসায়ও করেন । 
কাশীনাথপুর, যুগ্ডরিয়া, মাঙ্গুয্াঃ সীতাপুর, প্রভৃতি গ্রামে তালগুড় ও 


ঘ্বাসপুর থানায় খোয়া 
ক্ষীরের ব্যবসায় 


১৫২ ঘাটালের কথা 


পাটালি উৎপন্ন হইয়া প্রধানত আঞ্চলিক চাহিদা! পূরণ করে। সদগোপপ্রধান 
নন্দনপুরের বহু পরিবার আবগাতী ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়! নানা দেশে বাস 
করেন। পূর্বে এই গ্রামের হরিমগুলের গাঁজার চাষ ছিল। নন্দনপুরে 
তাহার বিরাট অট্রালিক1! বি্যমান। কলিকাতা চেতলার প্রসিদ্ধ 
কুঞ্উবিহারী ঘোষ-কোম্পানির মালিকদের বাড়ি এই গ্রামে । 
তাহারা গঙ্গীসাগরের মেলা ইজার1 লইতেন। পূর্বে 
কিশোরপুরে উত্রুষ্ঠ মাঁছুর ও মসলন্দী তৈয়ারি হইত। একটি মমলন্দীর দম 
দেড়শত টাকা পর্যস্ত ছিল। তাহার উপর দিয়া সাঁপও চলিয়া যাইতে 
পারিত না। এই ব্যবসায়টি লৌপ পাওয়ায় “বাষ্টতি'গণ অন্যত্র চলিয়া 
'গিয়াছেন। 

সেকালে মহকুমার ন।নাস্বানে রেশম ও রেশমজাত বন্ত্রের ব্যবসায় প্রধান 
ছিল ইহা আগেই বলা হইয়াছে । ক্ষীরপাই, ঘোলশাই, কাশীগঞ্জ, বাঁধাঁনগর, 
ঘাট।ল, গুড়লি, স্বরতপুব, নিমতলা, ধানখাল, শ্যামগঞ্জ, দুর্গাপুর, আজুড়্যা, 
বাড়জালালপুর, মহেশপুর ও বাশখাল গ্রামগুলিতে সাহেবদের তৈয়ারি 

বেশমকুঠিগুলির ধবংলাবশেষ এখনও দেখা যায়। ঘ|ট।লের 

প্রাচীন রেশম-শিল্প ও ৫ রর . 
সাহেবদের রেশম-কুঠির কুঠিণাজার বৃহত্তম রেশম উৎপাদন-কেন্দ্র ছিল । ইংরেজ 
ধ্বংসাবশেষ ব্যবসায়ী ৪50 & 0০ ইহার মালিক ছিলেন। সাড়ে 
তিনশ 'ঘরা"র কর্তা ছিলেন পরেশচন্ত্র ভূইয়া । তীহার জ্ঞাতিগণ এখন 
চেচুয়া-গোবিন্দনগরে বাস করেন। ঘাটালের কুঠি পরে রাঁজপুতান|খাঁপী 
রামজীদাল স্থরেখা প্রায় দেড়লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। বর্তমানে তাহার 
২শধরগণ ঘাটালের কুঠিবাজারের মালিক । আগে ঘাঢালে ডাচদের যে 
কৃতি ছিল তাহাতেই এখন মহকুমীর কাছারী। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির 
তিনজন বাণিজ্যিক রেমিডেন্ট ঘাটালে ছিলেন। পুর্বে 'হরমিলার এগ 
কোম্পানি'র স্টীমার সানি ঘাটাল হইতে শিলাই ও রূপনারায়ণ নদীর উপর 
দিয়া কোঁলাঘাটের দিকে চলিত। 

গুড়লি ও স্থবতপুর কুঠির মালিক ছিলেন [0518 1১579 & 0০ ০1 [50205 । 
নিমতলার কুঠির মালিক ছিলেন চন্ত্রকুমার গুঁই ও তাহার ভাইয়েরা, 
বাড়জালালপুরের কুঠি ছিল নলদহের গীতান্বর সেনের সম্পন্তি। পরে বিপ্রদাষ 
পাজ1! তাহা কিনিয়া লন। নকল রেশম আবিষ্কার হওয়ায় এ ব্যবসায়ের 
পতন ঘটে । 


অন্ঠান্ বাবপায় 
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১১৭৩ ও ১১৮৪ সালের দুটি জমাখরচের হিসাব 





ক্ষীরপাইয়ের 'বাবরশা* ও 
বাবরশা তৈরির ছীঁচ খড়ারের পিতল-কাসার কাজ 


ঘাটালের কথা ১৫৩ 
পূর্বে এই মহকুমার নানাস্থানে নীল চাষ ও নীলের, ব্যবসায়ও খুব হইত। 
কুপ্জপুব, ঘোঁলশাই, ক্ষীরপাই, কাশীগঞ্জ এবং আজুড়িয়ায় 
নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ আছে। রেশমের ন্যায় নকল নীল 
বাহির হওয়ার ফলে এদেশে নীলের ব্যবসায়েরও পতন ঘটিয়াছিল। 

অন্ান্ঠ কুটির-শিল্পের ন্যায় এদেশে শঙ্খ-শিল্পও এককালে খুব উন্নত ছিল। 
'চন্দ্রকোণা শহরের শঙ্ঘবণিক সম্প্রদায় প্রায় লুপ্ত । রাঁমজীবনপুর, ঘাঁটাল, 
ছুববাঁজপুর, শ্রীবরা, কল্মিজোড়, রাঁধাকাস্তপুর ও বাস্ছদেবপুরে শঙ্খবণিকের! 
এখনও কিছু কিছু আছেন। আগে ইহার%খুব মোট] ও চওড়া শখা তৈয়ারি 
করিতেন । ঢাঁকাঁর অন্থকরণে এদেশে সৌখিন শাখা প্রথম 
প্রবর্তন করেন দাসপুর থানার রাধাকাস্তপুরের কৈলাসচন্দ্ 
দত্ত। মহিষাদল রাজবাটী হইতে ইনি বহুবার পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন । 
শ্রীবরার কাত্তিকচন্ত্র নন্দী ও রাঁধাকান্তপুরের বিপিনচন্দ্র দত্ত শ্রেষ্ঠ শঙ্খ শিল্পী । 
বাজাইবার শঙ্খ, পাণিশঙ্খ, বালা, চুড়ি, আংটি, পদক, মাছলি, শ1খের চবরখা, 
কৌটা, মালা, ফুল, কানের ট্যাপ প্রভৃতি ইহারা তৈয়ারি করেন। বর্ধমান 
দীননাথপুরে তৈগ্জারি বড় করাত দ্বার! আগে শাখা কাঁটা হইত । এখন ইহাত্র 
জন্য মেসিন ব্যবহার কর] হয়। দীড়া, উগো, বাঁটাঁলি, শিল, ছোট ও বড় 
হাতুড়ি, সাঁড়াশি প্রভৃতি যন্ত্র এই কাজে লাগে । আগুনে পোড়াইয়1! নাইট্রিক 
আযলিডে ডুবাইলে শাখার পালিশ হয়। গালা, হরিতাল, হিঙ্গুল প্রভৃতির দ্বার! 
আগে শাখার রঙ হইত । এখন কেবল সাদা ও ফিকে রঙই চলে । আগে 
এদেশের সঙ্গে অন্য দেশের শাখারির চলন ছিল না। এখন সকলে এক । 
শখের পৌটা প্রীহানাশক | গুড়ায় ব্লটিংয়ের কাজ হয়। ইহা ছুলি ও ব্রণ 
উপশম করে । শখের বাঁতিল অংশ পুড়াইয়৷ খাইবার চুন হয়। এদেশে প্রচুর 
ঘুস্থম আছে। এগুলি পৌঁড়াইয়! চুনের বিস্তৃত ব্যবসায়ও হইতে পারে। 

তেলি জাতি এই দেশে পূর্বে লবণের ব্যবসায় করিতেন। তেলিদের পেশা 
ছিল ঘনায় তেল প্রস্তত করা। তেলীর ঘনায় দুই ও কলুব ঘনীয় এক বলদ। 
এখন তাহাদের জাতীয় ব্যবসায় অচলপ্রায়। নানাস্থানে 
ত্বর্ণকাঁর ব স্যাকরারাও বাস করেন। তাহার! অঞ্চলের 
প্রয়োজনানুরূপ গহনা তৈয়ারি করেন । পোদ্দার ও অন্তান্ জাতিও এখন 
,সোনারপার ব্যবসায় করেন। সহর ও বিভিন্ন গ্রামে চর্মকারগণ পাদুকাশিল্পে 
আত্মনিয়োগ করিয়া বর্তমানে কোনরকমে সংসার চাঁলান। সরবেড়িয়, 
হরিরামপুর, গোপীনাথপুর, ঠাইপাট গ্রতৃতি গ্রামে ইহাদের বাস আছে। 


নী চাষ 


শঙ্া-শিল্প 


তৈল, দ্র্ণ ও চর্ম-শিল্প 


১৫৪ ঘাটালের কথা 


মালাকারদের সোলার নাজ এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এই মহকুমার" 
দালপুর, বাসৃদেবপুর, ঘাটাল, ক্ষীরপাই, রামজীবনপুর ও চন্দ্রকোণায় বিশেষ; 
করিয়া এবং প্রায় প্রতিটি সামাজিক গ্রামেই মালাঁকার' 
জাতি বাস করেন। দেবপৃজ1 ও দশকর্মে ফুল, চাদমালা,, 
ঝাঁর! প্রভৃতি সরবরাহ ইহাদের পেশ! । বাঁ, ঝুলনাদি উৎসবে নান! প্রকাঁর' 
সঙ্জ! প্রত্তত ও সঙ্জবিধান, বিবাহের শোভাযাত্রার ফুলছড়ি ও 'খাসগেলাস* 
তৈয়ারি, শ্রাদ্ধাস্ষ্ঠানের পর চিতায় লোলাঁর সমাধি-নির্মাণ ইহাদের কাজ। 
অনেকে ডাকের ও সোলার হন্দক হুন্দর গয়নাও তৈয়ারি করিয়া থাকেন। 
প্রলিদ্ধ দেবদেবীর মন্দিরগুলিতে পূজার আয়োঁজনে ফুলমালা দিয়া নিত্য 
সাহায্য করিবার ব্যবস্থাও অনেকের আছে। ব্যবসায়ের জন্য ইহার] প্রচুর; 
সোল! সংগ্রহ কিয়া রাখেন । 


সোল ও ডাকের সাজ 


মহকুমার কয়েকজন প্রিদ্ধ ব্যবসায়ী £ 


এই মহকুমার কয়েকজন ব্যবসায়ী সেকালে নান। জিনিসের ব্যবসায় করিয়া 
ধনী হইয়াছিলেন। লবণের ব্যবলায়ে রাধানগর-শাঁলিখার চৌধুরীবংশ ও 
চেতুঘ্া-বাহৃদেবপুরের মাসাস্তবংশ ধনী হুন। শাঁলিখার চৌধুরীগণের একটি 
শাখা পরে ভেবরা থানার মলিঘাটা গ্রামে কংসাবতীতীরে প্রাসাদাদি তৈয়াঁরি 
করাইয়া বাস করেন। চৌধুরী-বংশের বৈদ্যনাথ চৌধুরী পুরীধামে “মুনিয়া 
চৌধুরী-মঠ” প্রতিষ্ঠা করেন। বিখ্যাত কোণাঁরকের কৃূর্ধমন্দির ইহার্দের 
জমিদারীভূক্ত ছিল। চেতুয়া-বাস্থদেবপুরের মাসান্তবংশের যজ্ঞেশ্বর মাসাস্ত নানা 
গঞ্জে ও কলিকাতার হাটখোলায় লবণেব আডত করিয়! ধনী হন। এই গ্রামে 
তাহার প্রামাদের ভগ্নাবশেষ আছে। 
বিষ্ভামাগর মহাশয় কলিকাতায় মুদ্রীযনত্ স্থাপন করিয়া ধনী হন। তাহার 
ৃষ্টান্তে স্বগ্রাম বীবনিংহের সিদ্ধেস্বর পানও এ ব্যবপায়ে কৃতী হইয়াছিলেন। 
ইড়পাঁলার কৃষ্ণমোহন রুদ্রের দ্বিতীয় পুত্র শশিভৃষণ রুদ্র- 
বিছ্ভাসাগর মহাশয়ের 
রানার নি পিতৃদত্ত পাঁচ হাজার টাক] মূলধন লইয়1 বিকানীর হইতে 
রামজীদাস হরেখাকে সংগ্রহ করেন । পরে জ্ঞাতি হীরালাল 
কুদ্র আপিয়! তাহার সহিত ঘোগ দেন। ইহাদের সাহায্যে শশিভৃষণ বড়বাজারে 
কাপড়, তেল ও মশলার বিরাট ব্যবসায় গড়িয়া তোলেন। ইড়পালা-নিবাসী 
উমাচরণ রক্ষিতের সঙ্গে টাইপ ঢালাইয়ের. কার্ষও করিতে আরস্ত করেন। পরে 
পৃথকৃভাবে .কপিকাতা, ঢাক? ও গৌহাটিতে ঢালাই বাবসায় করিয়া হ্বগ্রামে ও. 


ঘাটালের কথা! ১৫৫ 


ঝাড়গ্রামের বেলিয়! মৌজায় বহু জমি এবং কলিকাতায় অট্টালিকা তৈয়ারি: 
করিয়াছিলেন। ইড়পালার কুঞ্ষমোহন ইনইিটিউশন নামক উচ্চ বিদ্যালয়ে 
৩৫০০০ টাক] ও দাতবা চিকিৎসালয়ে ২৫০০০ টাকা, শিবানী টোলে 
১০০০০ টাকা, ঘাটাল গ্রণক্রময়ী বাঁলিক1-বিদ্ালয়ে ২৭০০০ টাকা দান করেন । 
এঁ সকল প্রতিষ্ঠান তাহারই স্বাপিত। গ্রামে দেবসেবা প্রভৃতির জন্যও তাহার 
দান ছিল। ইড়পালার বাবুরাঁম রাঁয়, হীরালাল কত্রঃ নটবর মিজ্র, প্রভাসচঙ্র 
নন্দী এবং সতীশচন্দ্র পালও ব্যবসায়ে অর্থশাঁলী হইয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র পালের 
ঝাড়গ্রাম মহকুমার সরডিহাঁতেও ব্যবসায় আছে। | 

রামজীবনপুরের বাবুলাল সিংহ ও সতীশচন্ত্র সিংহ কলিকাতায় লৌহ 
ঢালাইয্নের ব্যবসায়ে ধনী হইয়া! রাজ! কালীকুঞ্ণ ঠাকুর স্ত্রীটে সিংহগড় নামক 
বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেন। রামজীবনপুর হাইস্কুল, ব্বগ্রাম পাতুয়ায় দেবালয় 
প্রভৃতি তাহাদের কীতি। বাণীচকগড়ের পালগণ খিদিরপুরে ব্যবসায় করিয়া 
বহু লক্ষ টাকার মালিক হন। ইহারা স্বগ্রামে আসিয়া অনেক বৃহৎ কর্ম 
করিয়াছেন। পূর্বোক্ত নন্দনপুরের ( দাঁসপুর ) কিশোবীমেহন ঘোঁষ পারঘাট 
ইজারা এবং আরও নান! ব্যবপাঁয় করিতেন । বিষ্ণুপুরের অবিনাশ ঘোষ 
খিদিরপুরে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ে ধনী হন। খিদিরপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য 
তিনি বিশ হাজারেরও বেশি টাকা দেন। 

মানুয়ার (দীসপুর ) কৃত্তিবাম ভৌমিক কাষ্ঠ-ব্যবসায়ে ধনী হইয়া গ্রামে 
দেবকী্তি, উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি করেন । এ গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মাল, খুকুড়দহের 
অমরনাথ মাজি প্রভৃতিও ব্যবসায়ী | ঘাটালের রামেশ্বর মল্লিক নিজের চেষ্টায় 
মুদ্রাস্ত্র এবং উষধের ব্যবসায় করিয়া বিশেষ ধনী হন । ঘটালে তিনিই এঁ 
ছুটি ব্যবসায়ের প্রবর্তক । নিজে উড়িয়া ভাষা শিথিয়া মলিঘাটা জমিদার 
দাখিলা ছাপাইতেন। বহু পুস্তক ও “াটাল পত্রিকা”ও ইনি প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । 

ক্ষেপুতের শ্তমাপদ পাল গোপীগঞ্চ ও ছুধকামরায় ভূষিমালের বিরাট 
কারবার গড়িয়া তোলেন। অনেক সংকার্ষে তাহার দান আছে। গণেশ, 
ভকতেরও এ দুইস্থানে বাবসায় আছে। বহু নাধু উদ্যোগে তিনি আম্গকৃল্য 
করেন। খ্াটালের হুধীরকুমার পাল ঘাটাল ও ছুধকামরায় 30885] গুয৫108. 
0০ নামে ব্যবসায় পরিচালনা করিতেন । াদপুরের ( দাঁসপুর ) গৌরীদেনের 
কপিকাতায় চুনস্থরকির ব্যবসায় ছিল । মাকালপোতাবর বিহারীপাল মণ্ডলের 
সুরকির কল ছিলি। সীতাপুরের নগেন্দ্রনাথ নায়েক বিস্তৃত বাবসায় পরিচালনা! 


১৫৬ ঘাটাঁলের কথা 


করিতেন । লছিপুরের রায়সাহেব শ্রীচরণবাগের ঘাটালে ধানের ব্যবসায় ছিল। 
এই সহরের দাস, বেরা, হাঁজব! প্রভৃতিও ব্যবসায়ী । হৃদয় পোড়ের ইষ্টক 
ব্যবসায় বেশ পুরাঁণো। সত্যেন বায়, পূর্ণদাঁস ও মদন দীসের ইটভাটা আছে। 
স্বলতাননগরবাসী ( দাঁসপুর ) মতিলাঁল বেরার খাড় রাঁধাকষ্টপুরে টালির ভাটা 
ও কারবার আছে। 

নিমতলার বৈকুনাথ গুই কলিকাতায় বিস্তৃত ব্যবসায় করিতেন । হ্বগ্রামে 
তাহার বহু সৎকীতি আছে। এ গ্রথমের অগ্ঠান্য গুই, দালাল ও দাস বংশের 
অনেকের কলিকাতা, ঢাকাপটি, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের 
ব্যবসায় আছে। এই মহকুমায় অনেকে কলিকাঁতার নানাস্থানে মশারীর 
ব্যবসায়ও করেন। পদমপুরের (দাসপুর ) নদীয়ার চাদ গুইয়ের ব্যবসায় 
বোস্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খড়ার অঞ্চলের জগবন্ধু চট্োপাধ্যায় কাশীতে 
বাঁসনের দোকান করিয়া ধনী হন। ঘাটাঁলের সীতারাম কুণড ও গোবর্ধন দাস 
মহাঁশয়ও প্রসিদ্ধ ব্যনসায়ী ও নান! জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । 
এই সব ব্যবসাফীর কোন কোন বংশধর এখনও তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় 
চালাইতেছেন। পূর্বোক্ত ব্যবসায়িগণ ছাড়! মহকুমায় আরও বহু বিশিষ্ট 
বাবলায়ী ছিলেন বা এখনও আছেন । 


কয়েকটি কুটিরশিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


তাঁত- পূর্বকথিত কুটারশিল্প গুলির মধ্যে প্রথমে তীতের বিষয় উল্লেখ কর! 
যাইতেছে । সেকালে ঘরে ঘরে তৈরি স্থতায় তাঁতিরা কাঁপড় বুনিতেন। 
এদেশের ছুতার দ্বার! তৈয়ারি তভীঁতগুনির মোটামুটি অংশগুপির পারিভাষিক 
নাম £ সৃতি নরাজ, কোল নবাঁজ, দক্তি, কাটাসিজ, জুয়াকাঠি, সানা, ব ও 
বয়ের কাঁঠ, নাচনী পাখী, বাখিল, ভাঁনখিল, টিপনী, মাকু, ললি, গাঁছপুতলা', 
চাঁপনা, মেচকা। 

“ম্রতিনবাজ বা লরাঁজ' তাঁলকাঁঠের তৈয়ারি পাঁচফ্ুট লম্বা ও একফুট পরিধি- 
বিশিষ্ট । ইহাতে স্থৃতা গুটানে। হয়। “কোল নরাজ, এরূপ লম্বা! ও নয় ইঞ্চি 
মোটাঁ। কাপড় বোনাঁর সময় তঁতির কোলের দিকে থাঁকিয়া বোন! কাপড় 
গুটায়। “দক্তি' ছুটি পাতলা ভালকাঠ। ইহার! “নানা” ধরিয়া রাখিয়া বোনা 
সাহায্য করে। “সানা” চিকুণির মত, সরু কাঠ দিয়া তৈয়ারি। ইহাত ভিতর 
স্থতা গলাইয়। বোন1 হয়। '“ব' সুতায় তৈয়ারি। ইহ] দিয়া কাপড় বোন! 
সুতার “ঝাঁপ? প্রস্তত হয়। 'ঝাপ' অর্থে বোন! স্থৃতা দুভাগ হওয়া। ইহার 
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ভিতর দিয় 'মাকু” যাতায়াত করে। ঝাপের সাহায্যে মাকু দিয়া কাপড় বোন! 
হয়। কাঠি অর্থাৎ ব" তুল! কাঠি বাঁশের বাতা দিয়া তৈয়ারি | ইহা তাতের 
অনেক কাজে লাগে। “মাকু' বাশের সক পাবের তৈয়ারি। পাঁবের মাঝখানটি 
ডোঙ্গার মত কুরা থাকে। “মেচকা?” স্থৃতার পাক ছাড়াইবার ও সানার ভিতর 
দিয়! স্ততা গলাইবাঁর যন্ত্র। “টিপনী' ছুটি কাঠি একটি “ব' ধরিয়া থাকে এবং 
পায়ের সাহ!য্যে ঝাপ তোলা হয়। “পটী” বা 'ললি' সক বশ কঞ্চি, প্রায় তিন 
ইঞ্চি লম্বা। ইহাতে স্থৃতা গুটাইয়া মাকুর ভিতর দিয়! বোনা হয়। “থিল' 
একহাত লঙ্কা বাক1 কাঠের যন্ত্র। “নরাজ' যাহাতে না ঘুরে তাহার জন্য ইহার, 
ব্যবস্বা। “পাখী” ছুটি “ব' ধরিয়া থাকে ও উঠানামা করে। তুলোর গাছ 
প্রধানত তিন রকম ছিল £ অল্প! বা রাঁমকাপাস, মাঝারি বা ছোট কাপাস। 
শেষেরটি হইতেই বেশির ভাগ স্ৃতা তৈয়ারি হইত। 


রেশম ও নীল 2 রেশম-শিল্পে এই মহকুমার খ্যাতি ছিল ইহা পূর্বেই 
বল] হইয়াছে । প্রচলিত “কুল!” হইতে “ভিন্ন কুল” নামক একপ্রকার “চাঁচ' যন্ত্রে 
তুঁতপাতার উপর এক জাতের পতঙ্গ পালন করা হইত । তাহাদের ডিমগুলিকে 
ফিঙ যন্ত্রে তুঁত পাঁতার উপর রাঁখিলে উহার! গুটিতে পরিণত হইত। পরে 
গরম জলে গুটি ডুবাইয়া পোকাগুলিকে মারিয়া! 'তুন্দুল' নামে গোলঘরে গুটি গুলি 
রাখিয়া “বাঁনক” নামক যন্ত্রসাহায্যে গুটিগুলি হইতে স্থৃতা বাহির করা হইত। 
এই রেশম স্থৃতার দ্বারাই তাঁতে কাপড়, চাদর প্রভৃতি বোনার রীতি ছিল। বহু 
গৃহে কুটারশিল্প হিসাবে এই রেশম উৎপাদন চলিত, পরে বিদেশী ও দেশী 
অনেক কোম্পানি কুঠি নির্মাণ করিয়া ব্যাপকভাবে এ ব্যবসায় পরিচালনা 
করিতেন। রাঁধানগরে রেশমের সুক্ম থান ও মসলিন তৈয়ারি হইত। এই 
শিল্পের দৌলতে কেহ বেকার ছিলেন না। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট কষিজীবিগণ 
তঁতগাছের চাষ করিতেন। তুঁতের জমির খাজনা ছিল অধিক। ঘোলশাই 
( ঘাটাঁল থানা, মৌজা নং ১০০) ও কুঞ্জপুরে ( দাঁসপুর থানা, মৌজা নং ৭০). 
নীল উৎপাদনের চৌবাচ্চাগুলি এখনও দেখা! যাঁয়__এ ব্যবসায়ও এখন আর 
নাই। কল্মিজোড়েও ( দাসপুর থানা, মৌজা নং ৬৫) একটি নীলকুঠি ছিল। 
এই স্থানে ইংরেজদের কয়েকটি লমাঁধির মধ্যে একটিতে 21৪. 701119:9 এব 
নাম ও ইং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্ষ লিখিত ছিল। বর্তমানে সেগুলি প্রায় নষ্ট করিয়া 
ফেল হইয়াছে । 


মাদুর, মসলন্দি ও বাঁটাভল। £ দাসপুর থানার রাঁধানগর ( জে. এল 


১৫৮ ঘাটালের কথ! 


'নং ১১০ ) ও কিশোরপুর অঞ্চলে উৎকষ্ট মাদুর ও মসলন্দী তৈয়ারি হইত । এক 
একটি মসলন্দীর দাম সেকালের বাজারেও দেড়শ টাক! পর্যস্ত ছিল। এগুলি 
এমন মন্থণ হইত যে উহাদের উপর দিয়! সাপ যাইতে পাঁরিত না| একটি 
প্রমাণ আকারের মসলন্দীকে গুটাইয়া একটি বাশের চোঙায় পুরিয়া রাখা 
যাইত। অতএব কত স্থম্্ম বোনা হইত তাহা স্পষ্টই বোঝ] যায়। “বাইতি, 
নামে একটি জাতি এই মসলন্দী প্রপ্তত করিতেন। একটি চারকোণ] কাঠের 
ফ্রেমে লম্বালছ্ছি স্তৃতার বা অধিক শৌখিন করিবার জন্ত কুষ্্ম রেশম স্থতার 
টানা” প্রস্থের সানারতি কাঠ ছুইটির ভিতর দিয়! লইয়া! যাওয়া হইত। 
সুক্মাকার মাছুরকাঠি একটি “টানার উপর ও পরেবটি নীচে দিয়া লইয়া গিয়া 
মসলন্দী বাঁ মাছুর বোনার পদ্ধতি ছিল। পুকুর বা জলার ধারে বা কাল! 
জমিতে মাদুর কাঠির চাষ হইত। ঝা্যাত্ল1 নামক মাডুর বোনার পদ্ধতি 
অন্ত । মসলন্দী শিল্প এদেশে এখন লুপ্ত । বাইতির অন্তত্র চলিয়! গিয়াছেন। 
তবে মাঁছুরশিল্প এখনও কিছু বর্তমান আছে। হোগলার ছই নানাস্থানে 
বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রস্তত হয়। এদেশে কোন এক স্থানে পনের-ষোল হাত 
মাটির নীচে একটি লুণ্ধ নদীখাতে মাছুব পাওয়া! গিয়াছিল। 


ধাতুশিল্প ঃ কামারদের একটি শাখা পিতল প্রতৃতি ধাতু গলাইয়া বাসন- 
ঢালাই বিগ্ভায় দক্ষ ছিলেন । যে বস্তুটি ঢালাই করিতে হইবে তাহাঁর একটি 
মাটির ছাচ ও ধাতু গলাইবার মুছি গঠন করিয়া ছাঁচটি উপরে ও মুছি নীচে 
রাখিয়া পুণাঁনের আগ্তনে রাখা হয়। ধাতু গলিয়া গেলে ছাচটিকে উল্টাইয়' 
নীচের দিকে দিলে মুছির গলিত ধাতু ছাচে গিয়া বস্টির রূপ দান করে। 
সেকালে কামান, বন্দুক, তলোয়ার প্রভৃতিও এই শ্রেণীর কামাঁরেরা করিতেন । 
কামান ও গোলা ঢালাই করিয়া প্রস্তুত করার রীতি ছিল। বরদাগড়ের কোঁন 
পুকুরে নিমগ্ন একটি বৃহৎ লৌহখণ্ড আছে। আজুড়্যা ছিল এই শ্রেণীর কামাঁরদের 
পি, তাঁহ! পূর্বেই বল] হইয়াছে । এখানে কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তত হইত। 


তেল ও ঘানি ঃ তৈল-উৎপাদক যন্ত্র ঘানি প্রায় সব সমৃদ্ধ গ্রামেই ছিল। 
তিল, সরিষা ও ' নারিকেল এঁ যন্ত্রে পেষণ করিয়া তৈল উৎপন্ন হইত। মোটা 
তেতুল গাছ ঘানির উপযোগী। তাহার ভিতর কুরিয়া সেই গর্ভে পেবণদ 
বসানে। হইত। ইহার নাম ছিল 'লাট”। ইহাঁণ সহিত সংযুক্ত কাষ্ঠদণ্ড গোকর 
কাধের জুয়ালে স্পর্শ করিত। দুটি বা একটি গোরুর জার] এ পেষণযন্ত্র ঘুরাইলে 
'তৈল বাহির হইত। কলুর ঘাঁনির তৈল ছিদ্রের অধ্য দিলা বাহিরে আদিত। 


ঘাটালের কথ! ১৫৯ 


এবং তেলির ঘানির খোল কাপড়ে নিংড়াইয়! লইতে হইত । বেড়ি, করঞ্তা ও 
চড়া বাঁটিয়া! একটি কড়ায় দিয়া জাল দিলে একপ্রকার তৈল পাওয়া যাইত। 
এ ব্যবস্থা প্রতি ঘরেই ছিল। ঘাঁনির ঘরটি হইত গোঁল। ইহার নাম "শাল? । 
কলুর ঘাঁনির তেল কাচ] এবং তেলির ঘানির তেল পাক ছিল। 


গুড় ও মিষ্টান্স শিল্প $ মহকুমার প্রায় সর্ব আঁখচাষের ফলে প্রচুর 
গুড় এদেশে তৈয়ারি হয়। আঁখমাঁড়াই কলে প্রথমে আখ হইতে রস বাহির 
করিয়া পরে বড় বড় উনানে মাটির বড় ঝড় জালায় সেই বস ঢালিয়! ও জাল 
দিয়া উৎকষ্টমানের গুড় এখনও তৈয়ারি হইয়া থাকে । বহু স্থানে এই গুড় 
চালান যায়। কঙ্সি বা নাদায় এই গুড় রাখা হয়। সিউলি বা হাঁড়ি জাতীয়গণ 
এক বিশেষ ধরনের কাটারির সাহাযো খেজুর গাছ টাছিয়! শীতকালে রস বাহির 
করিয় পুয়ানে বড় বড় জালায় করিয়! অতি স্থগদ্ধি গুড় ও পাঁটালি প্ররস্তত 
করিয়]! থাকেন। এখন এই ধরনের খেজুর গুড় ও পাটালি কমিয়! গিয়াছে । 


এদেশে নানান্‌ জাতের মিষ্টান্ন চলিত আছে। নাঁড়াজোলের মুগের 
জিলাপি এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও নাড়াজোল ও রাজনগরে 
এই জিলাপি তৈয়ারি হইয়া থাকে। কল্মিজোড় ও টাইপাটের বড় বড় 
বাতাস! খুবই প্রসিদ্ধ। চাইপাঁটের বাতাপার আকার অদ্ভুত রকমের হয়। 
একসেবেরও বেশি গজনের এবং গোল বড় বগি থালার মতো এক একখানি 
বাতান! তৈয়াঁরি হয়। পূর্বে সাহেবের টুপি মতে? বাঁতাসা হইত। ঘাঁটালের 
রসগোল্লা, সন্দেশ, ছানার গজা প্রভৃতি মিষ্টান্ন ও ক্ষীরপাইয়ের “বাঁবরশ1' 
. এককালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। দাসপুর থানার বাড়জাল|লপুবর, 
সরবেড়িয়া ও বাজনগরের দই এককালে খুবই উৎকৃষ্ট ছিল। 
এখন উৎকর্ষ অনেকটা কমিয়! গেলেও রাজনগর তাহার এঁতিহা কিছুটা বজায় 
রাখিয়াছে। ক্ষীরপাইয়ের বাবরশাঁর এখন আর তেমন প্রসিদ্ধি নাই, পরিবর্তে 
'ঘাটাল ও খড়ারে ভালো বাবরশা তৈয়ারি হয়। চেতুয়া ও বৈকুণঠপুর নিশ্বার্ক 
মঠে'ঝুলন ইত্যাদি নৈমিত্তিক পূজাপার্ণে এককালে “মখুনা” নামে ক্ষুদবাটার 
সঙ্গে জোয়ান মিশাইয়া একপ্রকার ঘিয়েভাজ1 পিঠা! ও 'পনঝুরি' নামে শুকনো 
আটা ও চিনির ঘিয়েভাজ! এবং মালপোয়! ও “তোকষাই' নামে উৎকষ্ট্রপায়স্‌ 
'তৈয়ারি হইত। নারিকেল ও চিনির মিশ্রণে প্রস্তত “রসকরা”ও দ্বাদপুর ও 
'ঘাটালের নানা অঞ্চলে গ্রন্তত হইয়া থাকে । চন্দ্রকোৌপার চাদশাহী খাজা, 
বুটের মিঠাই, মালপোা এবং জাঁড়ার জিলাপিও সুপরিচিত 4 


মিষ্টা-শিল্প 


১৬০ ঘাঁটালের কথা 


মাছধরার সা্-সরঞ্জাম £ মাছ ধরিবার জন্য ঘুনি, মুগংরি, পাও... 
বঝেঁপো, হালুক, ঘঙা, চ্যাটাকল, হাড়িকল এবং নাঁনারকমের জাল, ছিপ, 
টাঙাবড়শি, কুঁড়।জাপি ব্যবহৃত হয়। ডোঙ্গীকলে জলসেচনের ব্যবস্থা আঁছে।. 
ঘাটতি ও মকলাগাঁতি এদেশের বিশেষ জাল । 

উপরি উল্লিখিত কুটির্শিল্পগুলি ছাড়া আরও কয়েকপ্রকার কুটিরশিল্পের 
কথ। পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । : 

বর্তমানে এই সব শিল্পের রেশির ভাগই লুপ্ত এবং তৎ্পরিবর্তে আধুনিক 
নানাপ্রকার বাবসায়-খাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়াছে। সেকালের সমৃদ্ধিশালী 
এই শিল্পগুপির কোন কোনটি একপ্রকার জীবন্মূত অবস্থায় বর্তমানে অবস্থান 
করিতেছে । বর্তম।নে বহুস্থানে ধান, চাল, পাট, আলু, গুড় গুভৃতি রুষিজাত 
প্রব্যর গুদাম ও পাইকারী কেনাবেচার আড়ষ তৈয়ার, 
হওয়ায় রুষকের] তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ আঁড়ত্দাঁরদের, 
কাছে কমমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। সম্প্রতি 
সরকার-কর্তৃক কোন কোন কুধষিজাত পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট হওয়ায় 
আড়তদারদের দৌরাতআ্য একটু কমিলেও সবস্থানে সরক।ব-নির্দিষ্ট মূলো মাল, 
কেনাবেচা হয় না । 

ইহা ছাঁড়া গ্রামের বনজসম্পদ্‌, যেমন, ঝড় বড় গাছ, বাঁশ গুভৃতি পল্লী 
অঞ্চপের অনেক দরিদ্র জনসাধ[রণ স্বল্পমূল্যে পাইকারী খখিদ্দারদের কাছে 
বিক্রয় করিয়! দ্েওস্ায় পল্লী অঞ্শের গাছপালা অনেক কমিয়া গিয়াছে। 
কোন কোন স্থাণে কাঠের কল ও কাঠব্যবসাঁয়ের কিছু কিছু কেন্দ্রও স্থাপিত 
হইয়াছে । কিন্তু তত্সত্বেও এই মহকুমাঁয় মাঝারী শিল্পের গ্রপার একপ্রকার 
হয় নাই বলিলেই চলে। আগের কুটিরশিল্পের কোন কোনটি ব্যবসায়ীদের 
স্বারা নবীরুত হইয়াছে । মহকুমায় আলুলংরক্ষণের জন্য দু'একটি হিমঘরও 
স্থাপিত হইয়াছে । চন্দ্রকোণা, রামজীবনপুর ও খাটালে কৃষির উন্নতির জন্য 
এগ্রিকাঁলচার্য।ল ক্রেডিট সোসশ্তাইটিও প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে এবং তাহাদের, 
মাধ্যমে এবং কে।ন কোন ব্যাঙ্কের মীরফং কৃষকদের খণদান দ্বারা কৃষিকার্ধের, 
কিছুটা উন্নতি হইয়।ছে বটে, কিস্তু বেশির ভাগ স্থানে উপযুক্ত সেচব্যবস্থা ও. 
অদ্িরিক্ত জলনিকাঁশের অভাবে কৃষিকার্ষের যতট] উন্নতি হওয়া! উচিত ছিল” 
ততটা হচ্নাই। এইলব কারণে মহকুমাঁয় ব্যবসায়-বাণিজোর গতি পূর্বাপেক্ষা। 
অনেকটা জোর কদমে চলিলেও জিনিষপত্রের মূল্য আদৌ কমে নাই, বরং 


বর্তমান শিল্প ও 
বাণিজ্যের অবস্থ। 
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বেশ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে শিল্প ও ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের গতিপ্রক্কতি 
কিরূপ তাহার এক পরিচয় মহকুমার পাঁচটি শহরের শিল্প ও বাণিজ্যের 


নিম্নকথিত এক সমীক্ষা হইতে জানা যাইবে £ 
(১) চক্দ্রকোগা £ 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
শিল্পঙ্গাত তিনটি প্রধান রপ্তানী আমদানী ব্যাঙ্ক এগ্রিকালচার্যাল 
উৎপন্ন দ্রব্য (তিনটি), (তিনটি) (সংখ্য1) ক্রেঃ সোসাইটি 
বিড়ি, রুটি-বিস্ধুট, পাট, চাল * কয়ল', 
কাঠের জিনিষ ও আলু মশলা ও নাই ১ 
কাঠ 
(২) ঘাটাল £ 
আইসক্রীম, “বেকাঁরি”- পাট, আলু ও ধান, 
জাতদ্রব্য ও পেতল- পিতল-কাসার মুদ্দিখানার ৫ ৩ 
কাসপার জিনিষপত্র জিনিষ দ্রব্য ও 
যন্ত্রপাতি 
(৩) খড়াঁর £ 
পিতল-কাসার বামন, পাট, আলু তামার পাত, নাই নাই 
চাল ও ময়দা ও মশলা ও 
প্তিল-কাঁসার ডাল 
বামন 


(৪) ক্ষীরপাই £ 
মাটির বাসনপত্র, ধান, পাট ও ডাল, মশলা 


লোহার যন্ত্রপাতি, আলু ও নাই নাই 
কাঠের কাজ কাপড় 

(৫) রামজীবনপুর 2 
তুলাজাতদ্্ব্য, শঙ্খ-অলঙ্কার, পিতলের পাত, নাই ১ 
শঙ্খ-অলংকার, কাপড় ও স্থৃতা ও 


প্রিতলের বাঁসনপত্র পিতলের বাসনপত্র শঙ্খ 
এই পাঁচটি শহরের মধ্যে নন-এগ্রিকাঁলচার্যাল ক্রেডিট সোশ্তাইটি ঘাটালে 
ছয়টি ও খড়ারে একটি আঁছে। ক্ষীব্রপাই, চন্দ্রকোণ1 ও রাঁমজীবনপুবে এই 
সোস্তাইটি নাই। উপরিউক্ত সমীক্ষা ১৯৭১ সালের 11740900 10196196 
09558 চ৯০ 1০০৮ হইতে গৃহীত হইয়াছে। 


১১ 


হট অথ্যাস্ত 


্নামা্িক আগর-মনু্ঠান 2 গু্া-গাবণ-ফো। 


উপনিষদদে আছে, “আনন্দাদ্ধেব খন্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আননেন 
জাতানি জীবস্তি”__অর্থাৎ আনন্দ হইতেই প্রাণীদিগের জন্ম আর আনন্দেই 
তাহারা বাঁচিয়। থাকে। গতাহ্ুগতিক জীবনে আনন্দ বিনা মানুষ জীবন্মত। 
উত্সব এই আনন্দ পরিবেশন করে । তাই নানা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান 
এবং পৃজা-পার্ধণ-মেলায় উত্সবের সমারোহে এই আনন্দের প্রকাশ ঘটে । 
এই উৎসব প্রধানত ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত-_নিত্য ও নৈমিত্তিক । নিত্য 
উৎসব তীর্থস্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহেই পরিলক্ষিত হয়। তীর্থস্থান এই দেশে 
উংসব-অনুষ্ঠানের নাই । আছে উহার অন্কল্প ঠাকুরবাটালমূহ | নানাস্থানের 
তাৎপ যাঁত্রিসমাগম ও দেবতার দৈনন্দিন ভোগরাগের ব্যবস্থায় 
এ সকল স্থানে নিত্য মহেশখসব লাগিয়া থাকে। 
পল্লীর নৈশ নাম সংকীর্তন ও গান-বাঁজনার আখড়া! কতকট। নিত্য 
উৎসবের মতো। নানাপ্রকার খেলাধুলাও উত্সবের আবহাওয়া শট্টি করে। 
নৈমিত্তিক উৎসবের শ্রেণী তিনটি_বাক্তিগত, সামাজিক ও ধর্মীয়। এইগুলি 
অনুঠিত হয় বিশেষ উপলক্ষে ও কাঁলে। কোন ব্যক্তিগত আনন্দের কারণ 
ঘটিলে যে ভৌজ প্রভৃতির আয়োজন হয় তাহাই ব্যক্তিগত উৎসব । সন্তাঁনলাভ, 
পরীক্ষায় পাঁশ, চাকুরীর উন্নতি, পুরস্কারপ্রাপ্তি, অতী্টপিদ্ধি প্রভৃতিকে উপলক্ষ 
করিয়া এই ব্যক্তিগত উৎসবের অনুষ্ঠান চলে । এইজন্য স্বজন ও বন্ধুগণই 
প্রধানত আমন্ত্রিত হইয়া আয়োজিত ভোজ, গীত-বাগ্ঘ-ক্রীড়া প্রভৃতিতে 
অংশগ্রহণ করেন। উপহারদাঁনেরও প্রথা আছে। 
সামাজিক উতসবগুলি অনুষ্ঠিত হয় প্রধানত ম্মৃতিশাস্ত্রম্মত দশকর্মকে 
অবলম্বন করিয়া এবং প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়া-_গর্ভীধাঁন, পুংসবন, 
জাতকর্ণ, স্থৃতিকা ীপূজা, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন, 
সমাবর্তন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষে উৎসবাহুষ্ঠান হইয়া থাকে। 
বিবাহের পর কন্তা প্রথম পুষ্পবতী হইলে এদেশে গর্ভাধান অনুষ্ঠিত হয়। 
কলার মোচার এক একটি লাল খোলায় সাতটি অর্ধ্য সাজান হয়। স্বামীর 
অস্ষ্ঠান ও আচার সম্মুখে স্ত্রী পা ফেলিতে ফেলিতে একত্র অর্ধ্য দান 'করেন। 
অনুষ্ঠানশেষে গ্রীতিভোজ হয়। জাতকর্ম ও পুংসবন-অচষ্ঠান 
'জকাল আর তেমন হয় না। সেকালে বিশেষভাঁবে হুইত। সম্তানজন্মের 


ঘাটালের কথ! ১৬৩ 


বষ্ঠ রাত্রিতে শান্্াহ্সারে স্ৃতিকা হী পূজা হয়। দেওয়ালে গোময় ও কড়ির 
পুতুল তৈরী করিয়া এবং জিমড়া যী নামক গোমুওস্থাপন এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ । 
অনন্তর ব্রাক্মণদিগকে মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা আর অন্তান্যকে মিষ্টান্ন বারা তৃপ্ত করা 
হয়। এই রাত্রিতে বিধাঁতীপুরুষ জাতকের ললাঁটে ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন 
বলিয়] বিশ্বাস কর! সাধারণের মধ্যে চলিত আছে। ইহার পর অষ্টম রাত্রির 
অনুষ্ঠান “আটকড়াইয়ে” অর্থাৎ হলুদমাখা চাল ও আঁটরকম কড়াইভাজা 
বালকদিগকে দেওয়া হয়। তাহারা কুলা, বাঁজাইয়! ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছড়া 
'আওড়ায়। একুশদিনের দিন বঠীপূজার পর একুশটি 'পালি'তে মুড়কি-মিঠাই 
বালকদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়া থাকে । আমাদের এই মহকুমায় এই 
অনুষ্ঠানগুলি আজও কমবেশি হইয়া থাকে । 

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন প্রায়ই একসঙ্গে অনুষিত হয়। শিশুর ছয়মাস 
বয়স হইলে শান্ত্রবিধি অন্থসারে এই অনুষ্ঠান হয়। মাতুলালয়-প্রদত্ত তৈজসপাত্র- 
যোগে শিশুকে অন্নভোঁজন করাঁনে। হয়। পরে আত্মীয়কুটুম্বের দেওয়া টাকা, 
দৌয়াতকলম, ধানশীষ প্রভৃতি তাঁহাকে ধরিতে দেওয়া হয়। শিশু যাহা ধরে 
তাহ] দেখিয়া তাহাঁর মানসিক প্রবণতা অনুমান করা হয়। পরে প্রীতিভোজ 
অনুষ্ঠান চলিতে থাকে । মাতুলকর্তক শিশুর মুখে অন্ন দেওয়া বীতি। পরে 
শিশুর ভুক্তাবশিষ্ট ব্যঞগ্জনাদি মাতুলই খাইয়া থাকেন। অন্য কাহারও এই 
অন্ন খাইতে নাই। 

চুড়ীকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন অনুষ্ঠানগুলি ব্রাঙ্ষণজাতীয়দের ক্ষেত্রে প্রায়ই 
একই দিনে হয়। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণভিন্ন অন্য জাতির এদেশে এই অনুষ্ঠান- 
গুলি হয় না। উপনয়নে দীক্ষিত ব্রদ্মচারীকে ভিক্ষাদদান করা রীতি । ব্রহ্মচারী 
উপনয়নের পর তিন দিন তিন রাত্রি একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরে আবদ্ধ থাকে । 
এই সময়ে তাহার হুর্ধদর্শন করা! নিষেধ । তাহাকে এই সময়ে রোজ তিনবার 
সন্ধ্যানুষ্ঠটান করিতে হয়। ব্রদ্ষচারীর ভিক্ষামা যদি ত্রাহ্ষণজাতীয়৷ হন তাহা 
হইলে তিনি চতুর্থ দিনে হূর্ধদর্শন করান। এই দিন ভোজনাদি উৎসব 
অনুষ্ঠান হয়। 

এই দেশে বিবাহ উপলক্ষে কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। প্রথমে 
বিবাহ পাকাপাকি স্থির হইলে কন্তাপক্ষে পিতা বা গুরুত্থানীয় ব্যক্তি পাত্রকে 
স্বর্ণীলংকার ব! মুদ্রা দিষ্না আশীর্বাদ করেন। পরে পাল্রপক্ষের অনুরূপ ব্যক্তি 
পাত্রীকে এভাবে আশীর্বাদ করেন। এই অনুষ্ঠানের নাম প্পাঁকা দেখা” । 
“পাকা দেখা” হইলে বর ও কনে পরস্পর বাগদত্া হয়। বিবাহের পূর্বদিনে 


১৬৪ ঘাটালের কথা 


বর ও বাগদত্তা কন্তাঁকে পরস্পরের গৃহে যে আহার করানে হয় তাহার 
নাম“আইবুড়ে! ভাত? ব1 “আযুরৃদ্ধ্যন্ন” । বর ও কন্যাঁপক্ষের মত লইয়1 কন্তাকর্তী 
বিবাহের বাত্রিতে কন্যাকে শাস্ত্ীয়বিধানে পাত্রস্থব করেন। প্রথমে বরকে 
বরণ করা হয়। পরে স্ত্রআচারের অনুষ্ঠান হয়। ইহাতে সধবার] .“এয়োস্ী') 
বরকে হুলুধ্ধনি দিয়! বরণ করেন। ইহার পর কন্তাকে সাতবার বর 
প্রদক্ষিণ করানো হয়। সাধারণত ইহা! মাতুলের কাজ । 
সাতাঁশটি ক্মাঠিতে আগুন জ্বালাইয়! বরকন্যার চতুর্দিকে 
ঘুবানোর পর পরম্পরের শুভদৃষ্টি হইলে বিধিমত কন্তাঁদান করা হয়। পরে 
এয়োন্্রী ও যুবতীর] “বাসরঘরে' বরকন্তাকে গানবাজনা ও আমোদপ্রমোদে 
মাতাইয়! রাখেন । এই রাত্রিতে বরকন্যার নিদ্রা না যাওয়াই বীতি। কোন 
কোন স্থানে বরপক্ষ ও কন্তাপক্ষের ছুই নাপিতের মধ্যে সেকালের কবিয়ালদের 
মতো ছড়ার মাধ্যমে কথা-কাটাঁকাটি বা বচসাও হইয়া থাকে। এই কথা- 
কাটাকাটি সাধারণত বিবাহের পূর্বে আচার-অুষ্ঠানের সময় হইয়া থাকে । 
যে পক্ষের নাপিত জিতে সে সকলের প্রশংসা ও পুবস্বার পাইয়া থাকে । 

পরের দিন সকালে বা কোন কোন স্থানে বিবাহের বাত্রিশেষে “কুশপ্তিকা? 
নামে এক দীর্ঘ শান্্ীয় অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্টান শেষ হইলেই প্রকৃতপক্ষে 
বিবাহ সম্পূর্ণ হইল। ইহার পর পরিণীত। বধু শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এই 
দিব রাত্রিতে বর ও বধূর পরস্পর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। ইহার নাম “কালরাত্রি? | 
পরের দিন বধুর শ্বশুরালয়ে “পাকম্পর্শ' নামক গ্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হয়। 
ইহার চলিত নাম 'বৌভাঁত'। এই অনুষ্টানে বধু অন্ন স্পর্শ করিয়া স্বয়ং 
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে পরিবেশন করেন। অন্নব্যগ্ন ও মিষ্টান্নাদি ভোজ্যের 
দ্বার! সকলকে পরিতৃপ্ত করা হয়। এই দিন রাত্রে ফুলশয্য]” বা 'ফুলসজ্জা'র 
অনুষ্ঠান হয়। ফুলের গহনায় বধুকে সাজানে] হয় এবং বর-বধুর বিছানায় ফুল 
দেওয়া হয়। 

বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও উপনয়নের পূর্বদিন তৈল ও হবিদ্রার ছ্বার] 'গায়েহলুদ? 
নামে এক আচার-অনুষ্টান এই দেশে চলিত আছে। নবজাতকের হ্ুতিকাষি্ী- 
পূজার বাত্রি ও দিবার পূর্বভাগে কোন কোন স্থানে এই 
অনুষ্ঠান হয়। পরামাণিক ব1 নাপিত পাড়া-প্রতিবাসীদের 
সধবা ও যুবতীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসৈ। স্ধব! নাত্ীদের পায়ে নাপিতাশী 
আল্তা পরাইয়! দেয়। সকলের গায়ে তেল হলুদ মাখাইয়! দেওয়1 হয়। 
সধবাদের মাথায় নারিকেল তৈল ও পি'খিতে দিন্দুর দেওয়া হয়। . 'এ সময় 


বিবাহে আচার 


গায়েহলুদ 


ঘাটালের কথা ১৬৫ 
প্রতিবেশিনী বধুগণ বর বা কন্ত।কে অথবা যাহার উপনয়ন হইবে মেই বালককে 
বৈকালে বা সন্ধ্যায় খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আঁসেন। কোন কোন 
স্থানে বাজন! ও পাঁল্‌্কি করিয়! নিমন্ত্রণে যাঁওয়! হয়। 

এই মহকুমার কোন কোন স্থানে গায়েহলুদের দিন কুলীন ব্রাহ্মণদের ঘৰে 
আনন্দনাড়ু তৈরি হয়। এটি একটি মিষ্টান্নবিশেষ। ইহাতে চাঁলগু ড়ি, তিলচূর্ণ 
ও গুড় প্রধান উপাদান। নাড়ু গড়িয়া তেল বা থিয়ে ভাজ! হয়। কলিকাতার 
ঠাকুরবংশেও ইহা পূর্বে হইত। গায়েহলুদের রাত্রিতে এক্োন্রীরা' বাজনার 
ঘটা করিয়া মন্দির-দেবালয়ে ও প্রতিবেশীদের গৃহে গৃহে 'জলসই'তে যান। 
সেখানে তাহারা গান করেন। তেল, গেট! হলুদ, গোটাস্থপারি, পান, নাড়ু 
ও মুড়কি তাহার] প্রতিবেশীদের বিতরণ করেন। মন্দির-দেবালয়ে আল্পনা 
দিয়া পান-হ্থুপারি রাখা হয়। 

মেকালে কোন কোন বিবাহে বা উৎমবে আতলবাঁজির ঘট! ও মালাকারের 
তৈরি খাসগেলাসে'রু* রোঁশনাই হইত । চন্দ্রকোণার গুরুর্দীন করের বাড়ীর 

এক বিবাহে চন্দ্রকোণ1 হইতে ক্ষীরপাই পর্যস্ত চারিক্রোশ 
মেকালের বিবাহে 
জাকঙ্গমকের ঘটনা রাস্ত।র উপর চাল। বাঁধা হইয়াছিল | দাঁসপুর থানার 
চেতুয়া বাস্থদেবপুবের কুমুদনাঁথ দত্তের বাড়ীর এক বিবাহে 

গোপীগঞ্স পর্যন্ত চারি ক্রোশ পথে “বাধা রোশনাই'য়ের** ব্যবস্থা হইয়াছিল। 
গ্যাসপোর্টের মত সারাপথ আলো ধনিয়া মানুষ দাড়াইয়। থাকিয়1 এই বাঁধা 
রোশনাইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিল। কলিকাতায় রাঁঙ্জ! কালীরুঞ্চ ঠাকুরের 
ছেলে শরদিন্দু ঠাকুরের বিবাঁহে ইহা! চিত হয়। ইহার দুরত্ব ছিল মাত্র এক 
মাইল। কলিকাতার ধনী নৃসিংহ মল্লিক খাসগেলাসের প্রবর্তক। ইহাতে 
একটি ছড়ির উপর অভ্রের ফাহ্মে একটি বাতি থাকে । 

পিতামহ বা! প্রপিতামহ পর্যায়ের কাহারও মৃত্যু ঘটিলে শ্রাদ্ধাহুষ্ঠানে 
আনন্দোৎসবের পরিবেশ ঘটে! অবস্থা ভালো হইলে দানসাগর, বুষোৎসর্গ 
বা চন্দনধেস্থ আদ্দের ব্যবস্থা! হয়। নাড়াজোলের রাজবাড়ী 
বা জাড়ার রাঁয়বাড়ী প্রভৃতি ধনিবংশে দানসাগরশ্রান্ধ 
সাধারণ ব্যবস্থা ছিল । ইহাতে ভূম্যাদি ষোলটি দান যোল দফ! দিতে হয়। 
'অধ্যাপক-বিদায়, ব্রাঙ্ণাঁদিভোজন, কাঙালী-বিদীয় প্রভৃতি ইহার অঙ্গ। কয়েক 
দিন ধরিয়া ভোজপর্ব চলে। তৃতীদ্প দিবসে বাদ্য ও কীর্তন যোগে কোন দেব 
স্থানাদিতে বৃষক্া ষ্ঠ পুতিয়] দিয়! দেইখানে কাধায় গড়াগড়ি দেওয়া হয়। মৃতের 
নাতিরা আনন্দ করে। ধনিনবংশের দ্বানগ্াগ্রবাদি জাদ্ধে ভাটগ্রণ আমেন। 


শ্রান্ধ 


১৬৬ ঘাটালের কথা 
ভাটেদের একটি গাঁনে নাঁড়াজোলের রাজা! মোহনলাল খাঁনের শ্রীন্ববিবরণ 
আছে। চেতুয়া বাস্দেবপুর গ্রামে বাং ১২৭৮ সালের বৈশাখে স্বর্গত কষ্চকাস্ত 
রায়ের দানসাগর শ্রাদ্ধ হয়। এই শ্রাছ্ধে ভ্রাবিড়, বারাঁণসী প্রভৃতি স্থানের 
পণ্তিত অধ্যাপকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন । তাহাদের সকলের এই 
গ্রামে স্থান সক্কুলান না হওয়ায় পার্বতী চাঁদপুর, বাঁধাকাস্তপুর, বলিহারপুব 
প্রভৃতি কয়েকটি গ্রামে বাস! দেওয়া হয়। উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত সিধা সরবরাহ, 
নগদমুদ্রা, তৈজসপত্র, পাথেয় ও সোঁনারূপা বিদায় দেওয়া! হয়। শ্রাদ্ধবাসরে 
উপস্থিত অধ্যাপকবুন্দ বান্ুর্দেব্পুরের বিশিষ্ট পণ্ডিত স্থরনাথ বায়কে 
“চুড়ামণি" উপাধি দান করেন। কাঙালীভোজনের মুঁড়ি-মুড়কি সারা পথ 
পরিব্যাপ্ত করে। 

এই দেশে ধর্মীয় উৎসবগুলি সাধারণত দেবপুজা, ব্রত, প্রতিষ্ঠাকর্ম ও 
যাগযজ্ঞাদিকে অবলম্বন করিয়া অনুষ্ঠিত হয় । পৌরাণিক ও লৌকিক ভেদে 
হিন্দুর দেবদেবী প্রধানত দুইশ্রেণীর। আদিবাঁপীদের দেবদেবী এবং মুসলমাঁন- 
সম্প্রদায়ের পীরদের উদ্দেশ্যে উৎসবাি হইয়া থাকে | ইহা ছাঁড়া মহরম, 
ইদুজ্জোহা প্রভৃতি উৎ্সবও সমারোহের সঙ্গে পালিত হয়। পৌরাণিক 
দেবদেবীর উতৎপব হয় মন্দিরে বা মণ্ডপে । বৃক্ষতলে আমীন লৌকিক দেব- 
দেবীরও পৃজাপার্বণার্দি হয়। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে যগীদেবী বটবৃক্ষতলে 
পুজিতাঁ হন। জামাই-ষষ্ঠীর দিনই তাহার বিশেষ পূজা হয়। ভার মাসে 
মন্থন ষীর পূজা দধিমন্থনদণ্ডে পুকুরঘাঁটে হয়। মাঁঘ বাঁ ফাল্গুনে সরন্বতী পূজার 
পরদিন শীতলষণী পৃজায় পান্তাভাত ও বাসি ব্যঞধনাদি নিবেদিত হয়। একটি 
বাঁট্নাবাটা শিলে সি ছরের পুতুল আকিয়! এই সগীর পুন্দা কর! হয়! পুজার 
পর ভোজপর্ব। ভোজাত্রব্য নব কিছুই বানি। 

মনসাপূজা বৎসরে ছুইবার হয়। দশহর1 ও খইঢেরাঁর দিন মনসা ব 
সি জগাছের নীচে এই পূজা হয়। এই দিনগুলিতে ফলার করাই রীতি। ইহা 
ছাঁড়1 শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বা ভাব্রের শনি বা মঙ্গলধারে এই দেশের 
কোন কোন স্থানে মনসাপৃজ! উপলক্ষে “অরন্ধন উৎসব পালিত হয়। উত্নব- 
দিনের পূর্বরাত্রিতে অন্নবাঞনাদি প্রস্তুত করা হয় এবং উৎদবদ্দিনে সি জগাছে 
মনস! পূজা করিয়! এইসব ভোজ্য নিবেদন কর! হয়। কয়েকটি বিশেষ ব্যঞ্কনের 
মধো থাকে নারিকেল কুম্ড়ি', কচুণাকঘন্ট, নারিকেল ভাজা, দজিনাশাক 
ভাঁজা, ওলভাজা, জমাটবধ! ডাল ও ইলিশমাছ ভাজ1। এই অবদ্ধন উৎসব 
বাংলার বহু অঞ্চলে সমারোহের সঙ্গে উদ্যাপিত হয় । 


ঘাটালের কথ! ১৬৯ 


শীতল! এক বিশিষ্ট গ্রাম্যদেবী। মহকুমার প্রায় সব গ্রামেই এই দেবীর 
পৃজা হইয়া থাকে । এই দেবীর বার্ধিক পৃজা মহাসমারোহে হয়। পরে গ্রামের 
কোন প্রাচীন বট বা! অশ্বখবৃক্ষতলে যোগিনীপৃজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
হরির লুট বা হরিপুজা! হয় তুলদীতলায়। বিন্ববৃক্ষতলে দুর্গাদেবীর শারদীয় 
বোধন হয়। দাসপুর থানার ক্ষেপুতগ্রামের বটতলায় পঞ্চানন্দ বা বটুকভৈরব, 
জোতঘনশ্ত।ম ও জয়বামচকের শেওড়াঁতলায় দক্ষিণরায়ের পূজা ও বনভোজন 
হয়। ভজোতঘনশ্যামের দক্ষিণরাঁয়কে গাঁজা মানসিক করিলে হারানো জিনিস 
পাওয়া যায়। সম্ভবত ভূরশিটরাজবংশেক দক্ষিণরায় ব্রাঙ্ষণভূম রাজবংশের 
বাকুড়া রায়ের মতই দেবতায় পরিণত হইয়াছেন । ইনি ব্যাদ্বের দেবতা । 
চন্দ্রকোণাঁর গাছশীতলামাড়োয় গাছশীতলামাতা, ক্ষীরপাই-কাশগঞ্জে ও জাড়ায় 
সেওড়াতলে ভাগারচণ্ীমাতাঁর পূজা হয়। রাধানগর ও ক্ষীরপাইয়ের মাঝামাঝি 
ব্রজমোহনপুর গরমে পাকা রাস্তার ধারে বুক্ষতলে ক্ষেত্রপাল দেবতা আছেন । 
এই স্থানে সিন্দবলিপ্ত মাক্ড়াপাথরের কতকগুলি খণ্ড ক্ষেত্রপাঁল দেবতারূপে 
পূজিত হন। ইনি এক স্থানীয় জাগ্রত দেবত1। যাত্রিসাধারণ মানসিক 
পূরণের জন্য ইহার নিকট মানত করেন এবং পয়সা প্রভৃতি দেবস্থানে নিঃক্ষেপ 
করেন। দাসপুর থানার বানীচকের চক্রবর্তীবাটীতে ক্ষেত্রপাল নামে শিলা 
পূজিত হন। 
মকরসংক্রান্তি বা মাঘের প্রথম দিনে বৃক্ষতলে বড়াম বা গরাঁম পুজাঁয় 
পারাবতাদি বলি হয়। পৃজক খেড়ে জাতীয়। তিনিই বলি দেন। কোন 
মন্ত্র বলেন না। এই অনুষ্ঠানে নাচ-গান-বাঁজনাঁও হয়। চন্দ্রকোৌণ। থানার 
ক্ষীরপাই ও দাসপুর থানার সরবেড়িয়া গ্রামে বড়াম ঠাকুর আছেন । ঘাটালের 
বড়ামতলার দেবতা শিব। তাহার গাঁজন প্রভৃতি হয়। 
ধর্মপূজা ঘাটালের বহু গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রচলিত আছে। এই মহকুমার 
তিনটি থানার মধ্যে ঘাটাল ও চন্দ্রকোঁণ] থানায় ধর্মের বহু প্রস্তর-আঁসন ও 
কুর্মমৃতি আছে। দাঁসপুর থানারও বনু গ্রামে ধর্মের 
রি মন্দির আছে। ঘাটাল থানার বীরসিংহের নিকটবর্তী 
একটি ধর্মমন্দিরে বহু ধর্মঠাকুরের সংগ্রহ আছে। অনেকগুলির কৃর্মমূত্তি। 
বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অহ্থরূপ একটি “রেপ্লিকা” ব প্রতিকৃতি মন্দিবও এই' 
স্থানে আছে। এখানে বীকুড়া রায়, জঞ্জালি, ক্ষুদিরায়, কাঁলুরাঁয়, দলুরায়, 
যাত্রাসিদ্ধি প্রভৃতি বারোটি ধর্মঠাকুর আছেন। রায়বাঁধিনী, কালীবুড়ী ইহার 
ধর্মকামিগ্তা। কালীবুড়ী হ্বপ্প দিয়া আসেন। পূজক বাগন্ী। ইহাদের 


১৬৮ ঘাটালের কথ! 


'ঝিউড়িরপে কামিন্াদের স্থিতি। এখানে অক্ষপ্ন তৃতীয়াক্স গ্রহবরণ উৎসব 
স্থরু এবং প্রতিপদে শেষ হয়। রাসপূণিমার পর কষ্চানবমীতে বাস আর 
দৌলপুণিমার পর কুষ্ণানবমীতে দোল হয়। গ্রহবরণ উৎসবে পীঠাঁবলি হয়। 
একটি পাঠাকে পরবর্তী উৎসবে বলির জন্য ছাড়িয়! দেওয়া হয়। ইহার নাম 
লুয়ে বা লুইধর। কবি রূপরামের ধর্মমঙ্গলের ভূমিকার মৈত্রায়ণী সংহিতৌক্ত 
লুয়ে পাঁঠার উল্লেখ আঁছে। উদয়গঞ্জ-খড়ার পথের ধারে একটি মাটির মন্দিরে 
যাত্রাসিদ্ধি ধর্ম, কাঞ্চনী কামিন্যা এবং অন্যান্য বু ধর্মমূত্তি ও দেবী আছেন । 
পূজক বাগদ্ী পর্তিত। বারুণীতে উৎসব ও বৈশাথী পূর্ণিমায় গাজন হয়। 

চন্দ্রকোণ1গোবিন্দপুরের “টাদনী” মন্দিরে চারটি চৌকির আকুতির ধর্ম 
আছেন। এখানে অন্যত্র কলকলি ধর্মমন্দিরে মেয়ের! জ্যেষ্ঠ মাসে মঙ্গলচণ্ডী 
ব্রত করেন। কলকলি ধর্ম কয়েকটি কুর্মমূত্তি। ধর্মের চৌকি বা আসন 
এখানে আছে। মিত্রসেনপুর ও মল্লেশ্বরপুরের দুটি মান্দরেও কলকলি ধর্মের 
আসন আছে। 

ভাত্রমাসের জিতাষ্টমীর জীমুতবাহন পূজা ধর্মপূজা। একটি খাদ বা 
গর্তে কলাগাছ পুঁতিয়! রাভ্রিকালে পূজ! হয়। প্রধান নৈবেগ্য কড়াইভিজ!। 
পরদিন পুইশাক, শসা, কচু, বেগুন, ঘুসোমাছ ও ভিজা কড়াই দিয়! একটি 
তরকারি করিয়া খাওয়া হয়। ভাদ্রের সংক্রাস্তিতে ধর্মের উৎসব ও মেলা 
হয়। ঘুনি, মুগরি, জাল, ছিপ প্রভৃতি এই মেলায় বিক্রয় হয়। দাঁসপুর 
থানার বলিহাঁরপুরে ও বামপুর-মান্থুয়ার হাঁটে এই মেলা বসে। চন্দ্রকোণ! 
থানার অন্তর্গত জাড়ার সন্নিহিত বাঁরাগ্রামের ধর্ম কালু বায়। পাথরের 
চৌকির উপর দুইটি স্তরের উপরেরটিতে বৃত্ত বা শৃন্য। চৌকির তলায় ধর্মচক্র। 
পৈতা বা আংটিধারী ডোমপত্ডিত পূজা করেন। ধবল ও কুষ্টের ধধ এখানে 
পাওয়া যায়। ইহা খাইতে ও মাখিতে হয়। ভাত্র-সংক্রান্তিতে উত্সব ও 
বৈশাখে গাজন হয় । 

দাঁসপুর থানার গোপালপুরে কাকড়াঁবিছ ধর্মের স্থানে বাতের গুধধ পাওয়া 
যায়। ছুর্গোৎমববিধানে ইহার পূজা হয়। ইহার মাহাত্য এই অঞ্চলে 
স্থবিদিত। ঘাটাল শহরের নানাস্থানে কোন্নগর, গম্ভীরনগর, বগতলা প্রত্তৃতি 
এলাকায় কয়েকটি ধর্মমন্দিরে বহু ধর্মঠাকুর আছেন । এইসব স্থানে বৎসরের 
নির্দিষ্ট দিনে ধর্মের বিশেষ পূজা, উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। 

বাংল নববর্ষের প্রথম দিনে খুব ভোরে কোন কোন স্থানে ধানজমিতে 
আগুন জালানো হয়। এই দিনে ব্যবসায়ীদের নূতন খাতা বা হালখাতা হুয়। 








জনৈক ব্রজবাসীর মৃতি, নয়াগঞ্জ বড় অস্থলের নবনিমিত 
চৈতন্যমত, নিমতলা দেবালয়, চন্দ্রকোণা 


ঘাটালের কথা ১৬৯ 


পূর্বে জমিদারের এই দিনে 'পুণ্যাহ” হইত। সকালে পুজা হোঁমাদির পর ক্রেত। 
ও প্রজাগণ ক্রমে ক্রয়ে আসিয়া জমিদারের কাছাঁরীতে টাক জমা দিতেন। 
চাউলগু ড়ার একপ্রকার মিষ্টান্বের ছারা ইহাদের আপ্যায়ন হইত। ভাঁজ 
চাউল গুড়া ও গুড়ের এরপ মিষ্টান্ন এখন লুগ্ত। উহা! “চালের নাড়' নামে 
পরিচিত ছিল। মেদিনীপুরের মল্লিকদেব কুগ্ধপুর কাছারীতে এদিন ব্রাহ্মণদের 
পন্কান্না্দি খাঁওয়ানে। হইত | এদেশে বহু স্থানে এইদিন 
গঙ্গাপূজ! হয় । মকরবাহিনী গঙ্গার মৃতিপূজ নদীতীরব্তী 
বহু স্থানে হয়। দাঁদপুর থান|র দুধকামরার হাটে ইনি বারোয়ারীরূপে অচিতা 
হন। পৃজায় আড়ঘ্বরও হয়। মকরসংক্রানস্তির দিন ঘাঁটাল শহর ও আরও 
কয়েকটি স্থানে এই পুজা! উপলক্ষে মেল হয়। বারুণীর সময় দীনপুর থানার 
কল্মিজোড় ও আরও কয়েকটি স্থানে গঙ্গাপূজা ও মেল] হয়। এই থানার 
গৌরাগ্রামের প্রাচীন গঙ্গামন্দিরে ( বর্তমানে নবকলেবর প্রাপ্ত ) কার্ঠ-নিগ্রিত 
মকরবাহিনী গঙ্গার বার্ষিক পূজা ও মেল] বাকুণীতে অনুষ্ঠিত হয়। এখন 
সর্বত্র উত্সব ও মেলায় ভাঁট। পড়িয়াছে। দ্শহবাতেও মহকুমার নানাস্থান 
গঙ্গাপুজার প্রচগন আছে। 

গোপজাতি-অধুধষিত দাঁসপুর থানার সবরবেড়িয়া, চেতুয়া-বাঁজনগর, 
নির্ভয়পুর ও ব্লিহারপুর এবং ঘাটাল প্রভৃতি স্থানে পয়লা বৈশাখে চতুভূ্জা 
দিংহবাহিনী ও ভগবতীর মহাপূজ! হয় । তিনদিন ধরিয়] পূজা চলে। মাঁওকুল 
গ্রামে ( চন্দ্রকোণা থান] ) বিখ্যাত ভগবতী-মেল] হয়। প্রীয় সর্বত্রই এই 
অহ্ুষ্ঠানে গাভীসমূহকে ন্বান করাইয়া পৃজ। করা হয়। কর্জা-জাতীয় ব্যক্তিরাও 
এই পুজা! ও. উত্সব করেন। কৈগেড়ের ( দাঁলপুর ) মধ্বাঁচার্ধমঠে প্রতিষ্ঠা 
উৎসব উপলক্ষে পয়লা বৈশাখ বহু বৈষ্ণব বাঁউলের সমাবেশ হয়। উৎসবে 
দেবতাকে ভোগনিবেদনের পর ভোজন ও নৃতাগীতাদি হইয়] থাকে । 

বৈশাখী পুিমার দিন ক্ষেপুত, সরবেড়িয়া, ঘাটাল, ক্ষীরপাই প্রভৃতি স্থানে 
গন্ধবণিকগণ ব্যক্তিগত ব] বারোযারী গন্ধান্থবরঘাতিনী সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা 
গন্ধেশ্বরী দেবীর পূজা করেন। এই উপলক্ষে উৎসবে সমারোহ হয়। সারা 
বৈশাখ মাল ধরিয়া অশ্বথ ও তুলশীবৃক্ষে জল দেওয়ার প্রথা আছে। এ ছুই 
গীছে ও শিবলিঙ্গে এবং শালগ্রামশিলায় “বন্থধারা” দিতে হয়। অক্ষয় তৃতীয়া, 
ও বৈশাখী মংক্রান্তিতে কেহ কেহ নৃতন খাতা করেন । ঘটোৎসর্গও হয়। 
কুস্তকারগণের চাঁকপৃঙ্জাও এই দিনগুলিতে হয়। সার! মান ধরিয়! তাহাদের 
কোন 'পুয়ান' জালানে! হয় না। 


বাংল! নববর্ষের উৎসব 


১৭০ ঘাটালের কথা 


বাস্থদেবপুরে ( দাসপুর ) বৈশাখী পৃণিমায় মহাপ্রভুর রথযাত্রা! ও মেল] হয় । 
নিকটবর্তাঁ কামারনাঁলার কাছে প্রাচীন প্রশস্ত রথতল! দিয়া এই রথ চলে 
এবং অষ্টম প্রহর ও মালসাভোগ বিতরণাঁদি হয়। পূর্বে এই সময় গ্রামের 
বারোয়ারীর আটচালায়ও অষ্টম প্রহর হইত। পুরাঁতন রথ নষ্ট হইবার পর 
প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আবার নৃতন রথ নিগ্রিত হইয়াছে । বৈশাখ মাসে 
এই মহকুমীর কোন কোন অঞ্চলে কেহ কেহ জলসত্রও দেন । অশ্বখাদিবৃক্ষ- 
প্রতিষ্ঠাও হয় । 

নিমতলার ( ঘাটাল ) হেমস্তনাথ, শিবের গাজন বৈশাখ মাসের শেষ দ্রিকে 
স্বরু হইয়! সংক্রাস্তিতে শেষ হয়। ইহ] ছাড় নানা গ্রামে বহু শিব ও ধর্মমন্দিরে 
বৈশাখী গাঁজন হয় । এই সময় গাজনের প্রথম রাত্রিতে মাগুর মাছ কাটা হয়। 
এইজন্য বু মন্দিরে তরবারি থাকে । ভক্তগণ সন্ন্যাস লইয়া ধুনাসেবা প্রভৃতি 
অনুষ্ঠান করেন। বাজন! বাজাইতে বাঁজাইতে দেউলবাঁশ কোন কোন গৃহে 
লইয়] যাওয়া হয়। গৃহস্থগণ বাঁশে কাঁপড় বা গামছ! বাধিয়! দেন। চাউল ও 
দক্ষিণীদিও দেওয়া হয়। কোথাঁও কোথাও শিবায়ন গানও হয়। 

চৈত্রী গাঁজন চেত্র মাসের শেষ হইতে আর্ত হইয়া সংক্রাস্তিতে শেষ হয়। 
গ্রাম-গ্রামান্তরের বহু শিবমন্দির পাঁচভোগ, সাতভোগ ও নয়ভোগের মাঁড়ো 
নামে পরিচিত। পাঁচভোগ মাঁস শেষ হওয়ার পাঁচ দিন, সাঁতিভোগ সাতদিন 
ও নয়ভোগ নয়দিন পূর্ব হইতে আরম্ত হয়। 

বৈশাখ মাসে পঞ্জিকানিরদিষ্ট ধ্বজারোঁপণ, ষট্পঞ্চমী, সীতানবমী, পিপীতকী 
ও কুক্সিণী ছবাদশী, নৃসিংহ চতুর্দশী, বলরামজীউর উৎসব, শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল 
প্রভৃতি ব্রত ও উৎসব স্থানে স্থানে হয়। মেয়েয়া ফলদান, 
পুণ্যিপুকুর, গোকুল ব্রত প্রভৃতি করেন। গোস্বামি-মতে 
কেশবব্রতও হয় । অনেক স্থলে অষ্টম প্রহর, চব্বিশ প্রহর, 
ন্বকুঞ্ণ, চৌদ্দমাদল প্রভৃতি নামযজ্ঞ এই মাসেই হয়। চন্ত্রকোণায় নবকুঞ্ 
স্থান আছে। ইহা চন্দ্রকোণ1 গৌঁসাই বাজারে প্রেমন্থখী গোন্বামীর সমাধির 
নিকটবর্তী । এখানে ফান্তন মাসে নবকুপগ্ত মেল! অনুষ্ঠিত হয়। . 

জ্যেষ্টের প্রতি মঙ্গলবার নারীগণ মঙ্গলব্রত করেন। প্রতি নারীর জন্য 
যোলটি কাঠালপাতা ও বেলপাতার ডিা পাতিয়া উহাতে ঙ্গলচণ্তীর পুজা 
হয়। ব্রতকারিণীরা এদিন অন্নভোজন করবেন নাঁ। জাঁমাই-হীর দিন হী 
পূজার পর জামাতাকে নানাভাবে আপ্যায়ন করিয়! মেয়েরা আনন্দ করেন। 
সাবিত্রী চতুর্দশীর রাক্রিতে কোন কোন নারী অবৈধব্য কামনায় সাবিভ্রীব্রত ও 


বারো মাসে তেরো 
পার্বণ 
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ও আহ্ববঙ্গিক ভোজনাঁি করান। এই চতুর্দশীর রাত্রিতে স্থরতপুরে ( দাসপুর )' 
মহাসমারোহে বারোয়ারী শ্বশানকালী পূজা হয়। 
বৈশাখী অমাবন্যাঁর দিবাভাগে শ্মশীনকাঁলীর পূজা! এদেশের একটি প্রধান 
উতৎ্সব।' চেতুয়া-বাস্থদেবপুবের ( দাঁসপুর ) শ্বশানকালী পুজা এইদ্িন মহা 
সমারোহে অন্থষ্ঠিত হয়। সন ১২৪* সালে এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া! মহামারীরূপে 
দেখ! দিলে ইহার প্রতিকারকল্পে গ্রামবাসীরা এই পুজার ব্যবস্থা করেন । গ্রীমস্থ 
পশ্ডিতবর্গ ও স্থানীয় বিশিষ্ট অধ্যাপক উদয়চন্তর ন্যায়ভূষণের মতানুসারে এই পৃজ। 
প্রবন্তিত হয়। মহাকালের বক্ষে দণ্াফমানা ছ্বিভুজ! শ্মশীনকালী বিকটাকৃতি ।. 
তাহার বামহস্তে কারণপাত্র ও দক্ষিণহস্তে স্য কন্তিত নৃমুণ্ড। 
দেবীর ধ্যান £ 
ও অগ্চনাদ্রিনিভাং দেবীং শ্মশানাঁলয়বাপিনীম্‌। 
রুক্তনেত্রাং মুক্তকেশীং শুমাংসাতিভৈরবাম্‌ ॥ 
পিঙ্গাক্ষীং বাঁমহস্তেন মগ্ঘপূর্ণং সমাংসকম্‌ । 
সদ্য:পূর্ণ শিবোক্ষহত্তেন দধতীং শিবাম্‌ ॥ 
ম্মিতবজ্তণং সদাঁচঁম-মাঁংসচর্বণতত্পরাম্‌। 
নানালকঙ্কারভূষাঙ্গীং নগ্নাং মত্তাং সদাসবৈ: 
ছুই পাঁশে জয়! ও বিজয়! | বহু প্রকাঁর ফল, প্কান্ন, মিষ্টান্নাদি নৈবেছ্য 
কুমড়া, ছাগ-মেষ-মহিষবলি, চণ্ডীমঙ্গল-গান, বাজনা, নাঁচ প্রভৃতির মাধ্যমে এই 
পূজা মহাঁসমারোহে হয়। পূজার পূর্বদিন গ্রাম্যদেবদ্দেখী শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ 
ও জয়চণ্ডীরও ছাঁগ-মেষ-মহিষ বলি দিয়া পৃজা হয় এবং শীতলামঙ্গল গানও হইয়া 
থাকে । এই গান ও চণ্তীমঙ্গল গানের পূর্ব রাত্রিতে “জাগরণ? হয়। পৃজার দিন। 
ধর্ম গ্রভৃতি অন্যন্য গ্রাম্য দেবদেবীর নিকট পূজ| পাঠানো হয়। 
বৈশাখী অমীবস্তার এই শ্মশানকাঁলী পূজা একই দিনে সেকেন্দারী ও ঢোলে 
এবং জয়পুর, রসিকগঞ্জ ও লাঁওদা গ্রামেও (দাঁসপুর ) হয়। কিন্তু 
বাস্থদেবপুরের মত এত সমারোহ হয় না। ইহা ছাড়া দাসপুর, বাধাঁকাস্তপুর, 
চা্পুর, বলিহারপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহেও এই ধরণের শ্শানকালী পূজা ও 
উৎসব-অনুষ্ঠান হয় । তবে পুজা! অমাবস্থাঁয় হয় না। মনোহরপুরে (দীসপুর ) 
এই পুজ! রাত্বিকালে হয়। ক্ষেপুতে দীর্ঘকাল পরে পরে এই পূজা হয়। 
ব্রাঙ্মণবসানে ( দাসপুর ) পূর্বে এই পুজা হইত। এখন আর হয় 'না। ক্ষীরপাই 
ও রামজীবনপুরে ( চন্দ্রকোণ] ) অনিয়মিতভাবে পৃজ! হয়। ক্ষীরপাইয়ের পূজা 
আগে চাউলকাটায় হইত, এখন কাছারীবাজারে স্থানাস্তবিত হইয়াছে। এখানে 


৭২ ঘাটালের কথা 


প্রধান দেবীমূত্তির সহিত নানাবিধ পুত্তলও হইত। বামজীবনপুরে ছয় বৎসর 
'পরে পরে রক্ষাকালী পূজা হয়। প্রবাদ, ঠাকুরমণ্ডপে জনৈক নাপিত-জাতীয় 
ব্ক্তি স্বপ্র(দিষ্ট হইলে গ্রামস্থ মকলে বাগ্যভাগ-সহযোগে গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম 
'দিকের মাঠে উপস্থিত হন। তারপর যেখানে পঁ|চটি শঙ্খচিল উড়িতেছে দেখা 
গেল সেই স্থানের মাটি লইয়া মৃতি গঠন কর] হইল । জ্ষ্ঠ বা আষাঢ়ের প্রথম 
কৃষ্ণা চতুর্দশীতে এই পৃজ! মহালমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। দশটি গ্রামের ব্রাহ্ষণগণ 
এই পুজায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকেন। পুজাশেষে পরদিন সকালে তাহাদিগকে 
ফল ও মিষ্টান্ন ভোজন করানে| হয়। একদিন কাঁডালী-ভোজনও হয়। 

সর্বাপেক্ষা বেশি সমারোহ দেখা যাঁয় খড়ারের পৃজায়। প্রধান দেবী 
কালীমাঁতার উচ্চতা পূর্বে ত্রিশ হাত হইত। পৌরাণিক ও সামাজিক কাহিনীর 
বহু পুন্তলিকা গঠিত হইয়া চার মাস বর্তমান থাকিত। ছড়! ও গানে পুজার 
বিবরণ ছাপা হইত। ভূরিভোজন ও বস্তু লাভ করিয়া কাঙালীরা তৃপ্ত হইত। 
তিন সপ্তাহ ধরিয় থিয়েটার, যাত্রা, নাচ-গান প্রভৃতি চলিত। প্রতিদিন বহু 
দর্শক আসিতেন। 

আধাঁটের প্রধান উৎসব রথযাত্র! ও পুনর্ধাত্রা পঞ্রিক।নিদিষ্ দিনে হয়। 
তিওরবেড়িয়ার (দাসপুর ) পিতলের নবরত্ব রথ এদেশে বিশেষ পরিচ্তি। এ 
গ্রামের অবিনাশ সামন্ত কলিকাতায় ব্যবসায়ে ধনী হইয়া গৃহদেবতাগণের 
মন্দির ও র্থ নির্মাণ করান । রথযাত্রা উপলক্ষে এইখানে বড় মেলা হয়। 
খাঞ্জাপুর (দাসপুর ) ও চন্দ্রকোণাঁর রথ ও মেল! প্রসিদ্ধ । বৈকুগপুর ( দাসপুরু) 
নিষ্বার্মঠের পিতলের একরত্ব রথ ছোট ও অলংকরণযুক্ত । রথযাত্রা ও 
তদুপলক্ষে মেলা এদেশের নানাস্থানে হয়। 

আষাটের গোড়ার দিকে অন্বুবাচীতে কোন অনুষ্ঠান হয় না। মাত্র পাঁচদিন 
অন্থুবাচী থাকে । এই সময় আম ও কাচা দুধ খাওয়া! নিয়ম। মাটি খোঁড়া 
বারণ। এই মাসের কোন শনি ও মঙ্গলবাবে ব্যাপকভাবে বিপত্তারিণী পূজার 
অনুষ্ঠান হয়। নানা উপচারে পূজা, বিপত্তারিণীর মাহাত্ময-শ্রবণ ও লালস্থতার 
ডুরি বাধা হয়। এই মাঁসের শুর পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী বলে। এই দিন মনসা 
গাছে অষ্টনাগের পৃজ। ও অরন্ধন অনুষ্ঠান হয়। অবশ্য বিবন্ছৎ-সপ্তমীতে 
সূর্ব-পূজা কমই হয়। বুষ্টি না হইলে কোথাও কোথাও ইন্দ্রপূজ! হয়। 
গ্রাম্য দেবতাগণের বার্ষিক পূজ! চৈত্রে অনুষ্ঠিত না হইলে বৈশাখ, “্াষ্ঠ ও 
আষাঢ় মাপের মধ্যেই করিতে হয়। গি্লীরা আষাড় মাসের কোন শনি ও 
অক্গলৰারে গ্রামের শীতলাতঙগায় গিশ্ীফলার করেন। শ্ুরুপক্ষেই ই্ছ] হুয়। 
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নিষ্বার্কমঠে শয়নৈকাদশীতে হরিশয়ন অনুষ্ঠান হয়। ইহার পর কল্মিশাক- 
খাইতে নাই। 

শ্রাবণের প্রধান উৎসব ঝুলনযাত্রা। বৈকুঃ্পুর নিগ্বার্কমঠে (দীসপুর ) 
তেরদিন ধরিয়া শ্রাবণের শুরু তৃতীয় হইতে পুণিমা পর্যন্ত এই ঝুলন উৎসব 
আড়ন্বরের সঙ্গে পালিত হয়। এ সময় মঠের বিহাবীলাল জীউ প্রভৃতি দেবতাগণ 
নিত্য নব নব বেশে সজ্জিত হন। গান-বাজনা, যাত্রা, মেল? প্রভৃতি হইয়! 
থাকে । দেবগণকে দোলায় চড়াইয়1, দোল দেওয়] হয়। অন্তত্র একাদশী 
হইতে পৃিম। পর্যন্ত ব্যাপকভাবে এই উৎসব হয়। শুরা ষীতে হয় লুণ্ঠন 
ষঠী-পূজা। শনি বা মঙ্গলবাবে মনসাঁগাছে মনসা পুজা করিয়। “খইটেরা? 
উৎসব হয়। 

ভাদ্রের প্রধান উত্সব জন্মাষ্টমী । এদেশের মঠে-মন্দিরে এই উৎসব 
বিশেষভাবে চলে । মধ্যরাতে শ্রীরুষ্চের জন্ম কল্পন! করিয়] পৃজাদি অনুষ্ঠান হয়। 
চাঁউল-কড়াই প্রভৃতি নান! প্রকারের ভাজা, খিষ্টান্ন, পিষ্টকাদি নিবেদন ও. 
ব্রতকথ| পাঠ কর] হয়। পরদিন সকালে দাই, ধোপ! প্রভৃতি প্রসাদ লাভের 
আশায় আসে। গোৌণভাত্রের এই অনুষ্ঠান কখনও কখনও শ্রাবণেও হয় । এই 
মাসের শুরু ও ক্ণপক্ষের চতুর্থার চাদ দেখিতে নাই। কোথাও কোথাও এই 
রাত্রিতে চুরি, মারামারি প্রভৃতি হয়। পরদিন স্যমস্তক: উপাখ্যান শ্রনিয়া 
“সিংহপ্রসেনজিৎ” ইত্যাদি মন্ত্রপড়া জল খাইতে হয়। জন্মাষ্টমীর পরদিন 
নন্দোৎসবে কীর্তন ও দধিকর্দমে কাদায় গড়াগড়ি দেওয়া হয়। নাঁড়াজোলের 
( দানপুর ) মদনমোহন জীউর অস্থলের দ্বার] পরিচালিত জন্মাষ্টমীর পরবর্তী 
চতুর্দশী ও অমীবস্তায় কালীক়দমন নামক উৎসবে নিকটবতী কাঁসাইনদীতে 
নৌবিহাঁর ও বাঁচখেলা তিনদিন ধরিয়! চলে। প্রথম দিন নীচের দিকে ছুঃশ্বাসপুর 
বাংলো পর্যস্ত, ছিতীয় দিন উপর দিকে মগর1 পর্যস্ত মদনমোহন জীউসহ 
নাঁম সংকীর্ভন করিতে করিতে পচখানি হইতে কুড়িখাঁনি পর্যস্ত নৌকার 
শোঁভীযাত্র! চলে । এই সময় বহু টাকা প্রণাঁমী আদায় হয়। তৃতীয় দিনের 
অনুষ্ঠান হয় নাঁড়াজোল বাজারে । মদনমোহনজীউ অস্থলটি গোঁপীবল্লভপুর 
পাটের একটি শাখা । 

এই মাসের শুরুপক্ষকে ব্রতপক্ষ বলে। কৌশী অমাবন্যায় কুশচয়ন একটি: 
প্রাচীন প্রথা । এ তিথিতে অনেকে আলোকামাবন্তা ব্রত করিয়া থাঁকেন। 
শুক্লা তৃতীয়ায় হরিতাঁলিকা, চতুর্থীতে কৃফ্$কলক্ষিনী, পঞ্চমীতে ষট্পঞ্চমী, যঠীতে - 
মন বা চর্পটা বঠী, দণ্ডমীতে ললিতা ও কু্ুটী সপ্তমী, অষ্টমীতে দূর্বাষ্টী ও- 


১৭৪ ঘাটালের কথ! 


'বাধাষ্টমী, নবমীতে তালনবমী, একাদ্শীতে হরির পার্খপরিবর্তন, দ্বাদশীতে শ্রবণা 
ও বামন ছ্বাদণী ও শক্রোথান, চতুর্দশীতে অনস্তচতুর্দশীর ব্রতগুলি অনুষ্টিত হয়। 
দৃবাষ্টমীর দিন গোয়ালে ভগবতী পূজা করিয়া একটি বিঙা বা শসা বলি হয়। 
সমগ্র কষ্ণপক্ষ ধরিয়া পিতৃতর্পণ ও শ্রাদ্ধ চলে। কেহ কেহ মহালয়ায় 
পার্বণশ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাঙ্ষণ ভোজন করান। €বকুঠপুর-নিহ্বার্ক মঠে এইদিন 
'পাছুকাপাবরণ হয়। 

জিতাষ্টমীর কথ! আগেই বল! হইয়াছে । পরদিন রুষ্ণানবমীতে ছুর্গাদেবীর 
বোধন আরম্ত হইয়া! শুক্লাদশমী পর্বন্ত প্রতিদিন দুইবেলা পৃজীরতি চলে। 
প্রাতঃকালে চণ্ডীপাঠ হয়। ধান্তন্তূপে লক্মীপূজা এই মাসের বিশেষ অনুষ্ঠান । 
এই মাসের শনিবার বা মঙ্গলবার কিংবা সংক্রাস্তিতে “অরন্ধন? অনুষ্ঠান হয়। 
ইহার বিষয় আগেই বলা হইয়াছে । ভাত্র-সংক্রাস্তিতে শিল্পি-সম্প্রদায়ের! 
বিশ্বকর্মা পূজার অনুষ্ঠান করেন । এই উপলক্ষে হস্তিবাহন বিশ্বকর্মা মৃত্তির পূজা 
হয়। শাখারিরা এই দিন মহাঁসমারোহে অগস্ত্যসুনির প্রতিমা গড়িয়া পূজা] 
করেন। কয়েকদিন ধরিয়া উৎসব চলে। কল্মিজোড় গ্রমে ( দাসপুর ) 
কাঁসাই নদীর উত্তর তীরে স্থত্রধর-গৃহে ( ছুতোর ) বিশ্বকর্মীর মৃতি এবং নদীর 
পরপারে শীখারিদের বাঁরোয়ারী অগস্ত্যমুনি পূজ! হয়। 

আশ্বিনের বিরাট উৎসব হছুর্গাপূজা। এদেশে চতুভুর্জা কাত্যায়নী, 
জয়চণ্ডী, দশভূজা, আঅষ্টাদশভুজা এবং বৃষবাঁহনা শিবদুর্গার পুজা হয়। 
'গন্ধবণিকগণই শিবদুগগর পুজা করেন। ক্ষীরপ।ইয়ের (চন্দ্রকোণ1) 
হালদা রবংশে এরূপ পূজা হয়। গ্রামের শীতল, বিশালাক্ষী 
প্রস্ভৃতি দেবীরও দুর্গোৎসব বিধানে পূজা হয়। কোন 
কোন স্থানে মাত্র নবমী ও দরশমীতে “ঘটে” অথব! মঙ্গলচণ্ীর ঘটে পূজা হয়। 
দাসপুরের সন্িহিত নলদহ গ্রাঁমের চক্রবর্ীবংশে ও নিমতলাঁর (ঘাটাল ) 
তান্বুলীবংশে চতুভূজা কাত্যায়নী দুর্গার পূজা! হইত। চেতুয়া-বাস্থদেবপুরের 
মালাকীরদের বাঁড়িতে অষ্টভুজা জয়চণ্ডী দুর্গা আছেন। ইহার নিত্য পূজা 
হয়। দুর্গাপূজার সময় বিশেষ পূজ। চলে। ব্লিহারপুরের ( দাঁসপুর ) বাণীভূষণ 
ভষ্টাচার্ধের বংশে ও হাটিগেছিয়ার (দাঁসপুর ) হরিতকীতলার চক্রবর্তী বংশে 
আঠার হাত দুর্গার নবম্যাদিকল্লাআক পৃজা-অনুষ্ঠানে বলিদান গ্রতৃতি হয় । 
প্রতিমায় কান্িক-গণেশ উপরে এবং নীচে লক্ষ্মী-সরম্বতী থাকেন। 

ক্ষীরপাইয়ের হালদারবংশ ছাড়া অন্যান্ত সমৃদ্ধ গন্ধবণিক বংশে শিবছুর্গার 
পুজা হয়। দশভুজ! দুর্গার মৃত্তিই এইদেশে বেশি। দাঁসপুরের চৌধুরী, 


এতদশের ছুর্গেৎসব 
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বলিহারপুর ও চেতুয়া-বাহুদেবপুরের বায়, ( বর্তমানে এই পুজ। আর হয় না), 
রাঁধাকাস্তপুরের তালুকদার বস্থ ও সয়লার (দাঁলপুর ) সিংহবংশের পূজা 
প্রাচীন। এইসব বংশের প্রতিমায় কাণ্তিক-গণেশের মৃত্তি লক্ষমী-সরন্বতী মৃত্তির 
উপরে স্থাপিত থাকাই বীতি। ৃ 

দুর্গাপূজায় সদ্ধিপূজা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সময় সব স্থানেই উপযুক্ত 
গাভীর্ধ রক্ষা করা হয়। অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আরম্তকাঁল “সন্ধি । সময়- 
নির্ণয়ের জন্ত বনেদী পরিবারের পুজীয় “ভাবি, বসানো প্রথা পূর্বে ছিল। 
এক দগ্নির্ণায়ক একটি গোল তামার বাটির' নীচে ছোট ছিন্র থাকে। একটি 
মাটির হাঁড়িতে জল ভণ্তি করিয়া জলের উপর বাটিটি ভাসাঁইতে হয়। বাটিটি 
সম্পূর্ণ ডুবিতে যে সময় লাগে তাহাতে একদণ্ড হয়। এইভাবে দণ্ডনির্ণয় করিয়া 
সন্ধিক্ষণ স্থির হয়। সন্ধিক্ষণে বাছ্যধ্বনি করা হয় এবং তাহা শুনিয়া এ গ্রামের 
ও কাছাকাছি আরও কয়েকটি গ্রামের সন্ধিপূ্জা অনুষ্ঠিত হয়। আগে 
বাস্থদেবপুরের বাঁয়েদের পুজার বাগ্যধ্বনি শুনিয়া এ গ্রামের জয়চণ্ডীর আরতি 
হইত। এই ধ্বনি শুনিয়া পার্থবর্তী বেথুয়াবাটী গ্রামের কা'লীমন্দিরে বলিদান ও 
তোপধ্বণি হইত এবং সেই তোপধ্বনি শুনিয়! কাছাকাছি বাধাকাস্তপুর হইতে 
সয়ল1 পর্যস্ত মকল গ্রামের পূজ! হইত। 

এই সদ্ধিপূজায় ক্ষেপুত গ্রামের ক্ষেপুতেশ্বরী ও বরছার ( ঘাটাল) 
বিশালাক্ষী-মন্দিরে পাঁশাপাঁশি রাখা ছুটি প্রদীপের শিখা সম্মিলিত হইয়! পূজার 
সময় নির্দেশ করিত। নাঁড়ীজোলরাঁজের ও ববদার বিশালাক্ষীর পুজাস্থান 
হইতেও পূর্বে তৌপধ্বনি হইত। উহার দ্বারাও দূর দূরাস্তের পূজ! নিয়ন্ত্রিত 
হইতে পারিত। 

দুর্গাপূজায় নবমীর বাত্রিতে কোন কোন স্থানে শিবাভোগের প্রথা পূর্বে 
ছিল। পায়স বাঁধিয়া বনে শৃগালের জন্য বাঁখিয়া আসা হইত। দশমীর 
বিসর্জনের পর পরিবারের জ্যেটক্রমে সকলের হাতে অপরাজিতা লতা বীধিয়! 
দিয়! গুরুজনদের প্রণাম ও প্রীতি-আলিঙ্গনারদদি এখনও চলে । বান্থদেবপুরে পূর্বে 
“বিজয়া দশমীর জোর মেল! হইত। গ্রামের এক ত্রিশখানি প্রতিম1 শোভাযাত্রা 
করিয়া গ্রামস্থ জয়চণ্ডীর দীঘিতে ভাসানে! হইত। পুণিমায় দেবীপক্ষ শেষ হয়। 
এইদিন কোজাগরী লক্ষীপূজ| হয়। প্রায় প্রতি ঘরেই দেবীকে চি ড়া, নারিকেল 
ও গুড় নিবেদন কর! হয়। আশ্বিন-সংক্রান্তিতে বাগ দি জাতীয় কোন কোন 
পরিবারে বাত্রিতে মনসাপুজা হয় । বাগ.দির! সম্মিলিতভাবে মনসার বারোয়ারি 
পুজাও করেন। পরের দিন নান! গপিন্‌, ওস্তাদ্‌ প্রভৃতির লাপ লইয়া 


১৭৬ ঘাটালের কথা 


ঝাঁপান খেল! দেখান। মনসামঙ্গল গানও এইসময় হয়। এইদিন ধানজমিজে 
নলবীধ। নিয়ম | 

কাপ্তিকমীসের বিশেষ পার্বণ কালী, জগদ্ধাত্রী ও কান্তিক পুজা। 
কালীপৃজার পূর্বদিন ভূতচতুর্দশীতে ওল, কেঁউ প্রভৃতি চৌদ্দশাক এইদেশে প্রায় 
ঘরে ঘরে খাওয়া হয়। এ শাঁক ধোঁওয়! জলে পিটুলি গুলিয়! দেওয়ালে চৌদ্দ 
ফট! দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় চৌদ্দ প্রদীপ দেওয়ার রীতি। কান্তিকের প্রথম দিন 
হইতেই কোন কোন গৃহ, মঠ ও মৃন্দিরে আকাশপ্রদীপ দেওয়া হয়। চতুর্দশীর 
সন্ধ্যায় কলাগাছের খোলায় পিটুলির লম্ত্রীনারায়ণ ও কুবেরের মৃ্তি গড়িয়। 
ঘরে ঘরে পূজ! হয়। এই পূজা আরম্ভ হওয়ার আগে ষাঁড়ের গোবরে অলক্ষমী 
মৃত্তি গড়িয্বনা ও তাহাতে ছেড়া চুল দিয়! বা হাতে পৃজ1 করিয়1 কুলো৷ বাজাইতে 
বাঁজাইতে পাটকাঠি জালিয়া কোন পরিত্যক্রস্থানে বিদীয় করা হয়। ছেলেরা! 
উচ্চৈঃম্বরে বলিতে বলিতে যাঁয__ 

অলম্্রী বিদায় হু? 
ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আয়। 

পরের দিন অম্াবস্তায় মধ্যরাত্রে দক্ষিণাকালীর পূজা হয়। পূর্বে চেতুয়া- 
বাহদেবপুর গ্রামে সীচটি পূজা হইত। এখন ছুএকটি হয়। নাড়াঁজোলের 
কাছাকাছি সামাট গ্রামের কালীমন্দিবে এইদিন সাড়ম্বরে পূজা হয়। শ্রীববা, 
ক্ষেপুত, ক্ষীরপাই ও চন্দ্রকোণার মিত্রসেনপুরে ধুমধাম করিয়া পৃজার অনুষ্ঠান 
হয়। পরের দিন প্রতিপদের রাত্রিতে মেয়ের! গোঁরুর মাথায় নি ছুর ও গলায় 
মালা দিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়! পূজা করেন ! এই দিন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অস্থল 
বা মঠে অন্নকূট উৎসব। পূর্বে এইনব মঠে নানা তরিতরকারি ও মিষ্টান্, 
পায়স প্রভৃতির দ্বার! দেবতাদের ভোগ হইত এবং অভ্যাগতবুন্দকে সেই প্রসাদ 
বিতরণ করা হইত। বৈকুগ্টপুরের নিম্বার্কমঠের প্রলাদী মালপোয়া পূর্বে গ্রামস্থ 
অধ্যপকপত্তিতদের গৃহে এবং নাঁড়াজোল রাজবাড়ীতে পাঠান হইত। 
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব ঘরে ঘরে হয়। ক্ষেপুতের নাগপরিবারের মন্মথনাথ নাগ 
এইদিন চিন্রপ্পরমৃত্তির পূজা করিয়] কাঁয়স্থদতার আয়োজন করিতেন। পরবর্তী 
নবমীতে জগদ্ধাত্রীর পূজা উত্পব হয়। সক।ল, ছুপুর ও সন্ধ্যায় তিনবাঁর বলিদান, 
ভোগারতি প্রভৃতির দ্বারা দেবীর পূজা করা! হয়! পল্তাবেড়িয়! গ্রামে (দাঁসপুর) 
পূর্বে একটি বারোয়ারী জগদ্ধাত্রীপৃজা ধূমধামের সঙ্গে হইত। এখানে দেবীকে 
বিরিকড়াইয়ের খিচুড়ির ভোগ দেওয়! হইত। জনশ্রুতি, প্রায় দু'শ বছর আগে 
নদীয়ারাঁজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্ন দেখিয়! বাংলাদেশে এই পুজার প্রবর্তন করেন। 
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কান্তিকী পৃণিমায় রাঁসষাজ! হয়। চন্দ্রকোঁণ। প্রভৃতি স্থানের ঠাকুববাড়ী, 
জমিদার ও বনেদীপরিবারের গৃহদেব্তাদের রাসযাক্রা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত 
হয়। মহকুমার বহুগ্রামে প্রাচীন রাসমঞ্চ আছে। চন্দ্রকোণাঁর নানকমঠে 
নানকের জন্মোৎসব হয়। ক্ষীরপাই ও পাশ্ববর্তী অনেক স্থানে ভোজনাদি ও 
যাজ্জাভিনয় আগে হইত। কাপ্তিকসংক্রাস্তির রাত্রিতে চারিপ্রহরে চাবিবার 
নানাপ্রকাঁর খেলন1 ও মুড়কি প্রভৃতি উপচার দিয়া! কান্তিকের পূজ1 হয়। 
গ্রামবাসীদের কেহ কেহ পূর্বরাত্রে অপুত্রকগণের বাঁড়ীতে গোপনে কান্তিকমু্তি 
রাঁখিয়া আসেন । মৃন্তির হাতে বৃহৎ ফর্দ থাকে । অপুত্রকগণ পূজা করিতে 
বাধ্য হন। এই দ্িন একটি মাটির সরায় কাদার উপর ধান, যব প্রভৃতি গাছ 
এবং কল্মি প্রভৃতি ছুয়েকটি লতাগুল্স রাখিয়া! সার! অগ্রহায়ণ মাস ইতু ঠাকুরের 
পূজা! হয়। কেহ কেহ এই মাসের প্রতি ববিবার এই পূজা করেন। এই মাসের 
সংক্রান্তিতে ইতুঠাকুরের শেষ পূজা । এদিন রাত্রিতে চালগু ডিঃ তাঁলআটি ও 
নারিকেলের ছার! আসকে পিঠে করা নিয়ম। পুজার পর ইতুর কথা! শোনান 
হয়। পরদিন খুব ভোরে বিসর্জন হয়। 
বট্‌পঞ্চমী, গুহষষ্ঠী, মিত্রসপ্চমী, অখগদানদ্াদশী, পাষাঁণচতুর্দনী অগ্রহায়ণ 
মাসের অন্তান্য ব্রত। প্রতি বৃহস্পতিবার বনু গৃহে লক্ষ্মীপূজ1 হয়। চাঁরি বারে 
চারিপ্রকার কড়াইভিজ! এই পূজার নৈবেছ্য। বধড়ির বিবাহ এই মাসের একটি 
উৎ্সব। একটি বড়ির মাথায় সিছুর ও আর একটি বড়ির মাথায় দুর্বা দিয়! 
শখ বাঁজাইয়! উৎসব স্থরু হয়। পবে নানা প্রকার জিলাপি ও গহনাবড়ি 
প্রভৃতি দেওয়া হইয়া! থাকে । 
পৌধ এদেশে প্রধান পার্বণের মাস । পূর্বপ্রথায় এই মাঁসের চার বৃহস্পতিবার 
লক্ষমীপূজা তো হয়ই, অধিকস্ত, সংক্রান্তির আগের দিন হইতে ছুই দিন ও পয়ল। 
মাঘের সন্ধ্যায় বাহির লক্ষ্মীর পূজ। হয়। লক্ষ্মীপূজার এই 
তিন দিন ঘরে ঘরে বেশ সমারোহ হয়। সাধারণভাবে 
এই তিন দিনের উৎসবকে বলা হয় “পৌধপার্বণ' | পার্বণের প্রথম দিন রাঁক্রিতে 
খড়ের পাকানে1 দড়ির সঙ্গে একটি আমপাতা যুক্ত করা হয়। উহা! “বাঁউনি”। 
গৃহন্থের ঘরের দরজার কড়াঁয় এই বাঁউনি বাধা হয়। বাঁউনি বাধার মন্ত্র এই 
আউনি বাউনি 
তিন দিন ধরে ঘরে বসে পিঠে ভাত খাউনি, 
দুর দেশ লা যেয়ো 
তিন দিন ধরে ঘরে বলে পিঠেভাঁত খেয়ে! । 


পৌষ-পার্বণ 


১২ 


১৭৮ ঘাটালের কথা 


এই তিন দিন নান1 রকমের ফলমূল ও আলোচালের নৈবেছ্চ দিয়! পুজার 
পর ভাত, নানা! তরিতরকারি, পায়সম ও পিঠা ভোগ দেওয়া হয়। 
পাড়া-প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করিয়া! খাওয়ান! হয়| বাতিতে নারিকেলকুর] 
পুর দিয়! পুরপিঠা বা পুলিপিঠ। অল্পবিস্তর ঘরে ঘরে হয়। নারিকেলের বদলে 
ডালের পুরও দেওয়া হয়। ক্ষীরপাইয়ে পূর্বে এই সময় আলুর পিঠা হইত। 
পৌষ-সংক্রান্তির দিন ভোরে নদী বা দীঘিতে দ্সান করিয়] লক্মীপূজার দ্বিতীয় 
দিনের অনুষ্ঠান হয়। এই দিনের বিশেষ নৈবেগ্ঠ মকর? বা নবান্ন । এই 
দিনের উৎসবকে নবান্ন উৎসবও বলে। মকরের উপকরণ নূতন আতপ চাল, 
দুধ, গুড় ও নানা রকমের ফল এবং সম্ভব হইলে ঘি, কিশমিশ, বাদাম, পেস্তা 
প্রভৃতি। এইগুলি একত্র মিশাইয়৷ নিবেদন করা হয়। গ্রামের দেবমন্দির, 
মঠ ও বনেদীপরিবারে এই মকর প্রচুর*পবিমাণে তৈরি হয় এবং"ঠাকুরপ্রপাদ 
সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অনেকে ঘরে ঘরে মকর চাহিতে যান । 


পুস্তাপূণিমাঁয় পূর্বে চন্দ্রকোণায় বথ্যাঁত্রা হইত। ষট্পঞ্চমী, দধিসংক্রান্তি 

এই মাসের ব্রত। পৌষসংক্তান্তিতে জাড়ায় সিদ্ধেশ্বরী পুকুরের কাছে সেওড়া- 
তলায় ভাগ্ডারচণ্ীর পূজা ও ঘটপরিবর্তন হয়। পৌষের 
বাহির জগ্্রী পুজার 
একটি প্রাচীন প্রথা  কৃষ্ণাচতুর্দশী মাঘে পড়িলে সেই রাত্রিতে বটস্তী কালীর 
পূজা হয়। মাঘের প্রথম সন্ধ্যায় বাহিরলক্ষমী পূজার পর 

শৃগাঁল ডাকিলে “সাধ” ধর] হয়-_অর্থাৎ জলধাঁরা দিয়! তিনবার ধান্ততৃপ 
প্রদক্ষিণ করিয়া! বেতের তৈরি ধানমাঁপা কচার উদ্টোদিক দিয়া ধান মাপিতে 
হয়। এ সময় একজন জিজ্ঞাসা করে, “কত হ'ল” ? যিনি মাপ করেন তিনি 
উত্তর দেন, “আড়া বত্রিশ?” 

মাঘের স্তর চতুর্থীতে গণেশপূজা। এই দেশে এই পৃজ। বেশ হয়। পরের 
দিন স্তক্লা পঞ্চমীতে ঘরে ঘরে সরশ্বতীর পূজা হয় । কোথাও প্রতিমায় কোথাও 
বা বই ও দৌয়াঁতকলমে এই পূজা চলে। এই দিন প্রথম কুল খাওয়া নিয়ম। 
পূজার ভোগে ও পরের দিন হণীপুজার জন্য বহুরকমের সবজী গোটাসিদ্ 
করিয়া দেওয়া হয়। মুন, তেল ও লঙ্কার সঙ্গে এই “গোটাসিদ্ধ” মাখিয়! মেই 
গ্রসাঁদ বিতরণ করা হয়। এই গোটাঁসিছ্ধ খুবই কচিকর। পরের দিন একটি 
বাঁট্নীবাঁটা শিলে পি'ছুরের পুতুল আকিয়া শীতলা-হঠীর পৃজ। প্রায় প্রতিঘবেই 
হইয়া থাকে ।.পান্তা ভাত, তরকারি, গেঠটাদিদ্ধ'ষীর ভোগ হিসাবে নিবেদন 
করা হয়। মাঘের শুরা চতুর্থী,পঞ্চমী ও হঠীন্্ুতিথিগুন্সি ফাস্ধনে পড়িলে এ সময়ই 
গণেশ, সরম্বতী প্রভৃতির পুজা হইয়! থাকে। 


ঘাটালের কথা ৃ ১৭৪ 


ভীমপুজা এদেশের একটি প্রসিদ্ধ উদ্সব। ভীম একাদশীর রাত্রিতে এই 
পূজার অনুষ্ঠান বহুস্থানে সাড়ম্বরে হইয়! থাকে । রাস্তার ধারে কোন গাছতলায় 
বা চৌকানে অথবা নদীর ধারের কোন চওড়া জায়গায় বেশ বড় ঝড় ভীমের 
প্রতিমা! তৈরি হয়। এক একটি প্রতিমার আকার দশবাঁরো হাত পর্যস্ত হইয়া 
থাকে। এই উপলক্ষে মেলাও অনেক স্থানে হয়। চেতুয়া- 
রাজনগর, বাঁধাকাস্তপুর ( দীসপুর ), ঘাঁট।ল গ্রভৃতি স্থানে 
সাড়ম্বরে ভীমপূজা! ও মেল! হইয়া থাকে। জারও বহু গ্রামে এই পূজা অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে । ভীমপুজার পর মাঁধী পুণিমায় টেঁচুয়] ও গৌবায় (দাঁসপুব) রথযাজ' 
উপলক্ষে পূর্বে খুব সমারোহ হইত । এখন সমাবোহ কম বা নাই বলিলেই চলে। 

মাঘের কষ্ণাচতুর্দশী সাধারণত ফাঁন্তনে পড়ে। শিবমীড়োগুলিতে এই 
রাত্রিতে শিবরাত্রির উত্সব চলে। এই উপলক্ষে তক্তগণ দিনরাত উপবাস 
ও বাত্রি জাগরণ করেন। প্রহরে প্রহরে চাঁরধার শিবপুজ1 হয়। শিবছুর্গার 
মুতি গড়িয়াও বহুস্থানে পুজাপ!ঠ হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে কোন কোন 
স্থানে সাবারাঁত মেলাও হয়। 

ফাত্তুনী পৃিমার পূর্বরাত্রিতে নান! স্থানে চাচর ও পরদিন পৃিমায় দোল 
উৎসব সাড়গ্বরে অনুষ্ঠিত হয়। একটি লম্বা! বাঁশের গাঁটে গাঁটে শুকৃনা তাঁলপাতা 
গাথিয়া মাটিতে বাঁশটি পুতিয়া! তাহ!তে আগুন ধরইয়া 
দেওয়া হয়। গ্রামে গ্রামে ঠাঁচরের সময় বাগ্ঘণ্টা ও 
শোভাযাত্রা! করিয়] শ্রীরুষ্ের মুত্তি ও শাঁলগ্রাম শিলাকে ছে'ট ভুলিতে চাঁচব 
স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। এইদিন কৃষ্ণের বিশেষ পুজা হয়, পরে প্রথমে একটি 
বিশাল চাচরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। পরে পরে অন্যসব চাচরে 
আগুন জালান হয়। 

চন্দ্রকোণ! থানার তাতারপুরে (জে. এল, নং ১৬৫) বিশালাক্ষীর চাচবে 
খুব সমারোহ দেখা যায়। এই টাচরের দুইদিন আগে হইতে মেল1 বসে। 
সারারান্রি আ সবাজিও পোঁড়!ন হয়। দেবীর কৃপায় চক্ছরোগ সারিয়া যায় ও 
আতস বাঁঞ্জিতে কাহারও কৌন ক্ষতি হয় না বলিয়া শোনা যায়। কাহারও 
মনে কোন দুরভিসদ্ধি থাকিলে সেই কেবল আগুনে পুড়িয়! আহত হয় বলিয়া 
প্রবাদ। কিন্ত দেবীর ফুলচন্দনের ছোঁয়ায় ক্ষত শীন্ত্র সাবিয়া ঘাঁয়। 

পূণিমা! হইতে একপক্ষ ধরিয়া দোলউৎসব বহুস্থানে হয় এবং সর্বজই 
আনন্দের বন্যা! বহিয়] যায়। তবে কোন কোন স্থানে জোর করিয়া রং দেওয়া 
ও পথচারীদের বরেশভূষা নোংর! কৃবাও যে হয় লা, এমন নহে। এই দ্বেশের 


ভীমপূজা 


াঁচর উৎমৰ 


১৮৯ ঘাটালের কখ! 


বছ অস্থলে দেবতার পৃজাদি, ভোগরাগ ও প্রসার্দবিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান 
হইয়া থাকে । 
ফাস্তুনের সংক্রাস্তিতে ঘেটুপৃজার অনুষ্ঠান আর একটি বিশেষ উৎসব । 
এই দিন নকালে একটি পুরান হাঁড়ির উপর ঘে টুফুল দিয়! মেয়ের! পূজা! করেন। 
এ পরে একজন লাঠির বাড়ি মারিয়া এ হাড়ি ভাঙিয়া ফেলে। 
অনেক গ্রামে বাস্তার চৌমাঁথায় এই পূজা হয়। কোন 
কোঁন ঘরে দেওয়ালে মাঁটির পুতুল গড়িয়া! কড়ির দ্বারা মুততির মুখ, নাক, চোঁখ 
কর] হয় এবং হলুদে ছোঁবানে! ন্যাকুড়া দিয়া চাদর ও কাপড় করিয়া ঘেটু 
ফুলের ছারা মৃত্তির পূজা করা হয়। ইহাব বিশ্তদ্ধ নাম ঘণ্টাকর্ণ। ঘেটুপাতায় 
কাজল করিয়] ছেলেমেয়েদের চোখে দেওয়া হয়। 
বৎসরের শেষমাঁন চৈত্র। পুজা-পার্বণেরও শেষ এইমাসে। গ্রাম্য দেবতা 
শীতল, মনসা ও পঞ্চানন্দের বাহিক পৃজ1 এইমীসের কোন শনি বা মঙ্গলবারে 
হয়। পূজার আগের দিন বাত্রিতে শীতলাঁমঙ্গল গানের 'জাগরণ' বসে। পূজার 
দিনও মঙ্গলগান হয়। পৃজাঁর অঙ্গবূপে কোন নির্দিষ্ট বটগাছে যোগিনী পুজাও 
হয়। গ্রামের বধূরা খই ছড়াইয়া এ গাছ প্রদক্ষিণ করেন। ছাগল *ও ভেড়া 
শীতলাতলায় বলি দেওয়া হয়| বাজনা, নাচ প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাম উত্সবের 
বন্যায় ডুবিয় যায়। যাত্রার অনুষ্ঠঠনও অনেক স্থানে হইয়া! থাকে । কাঁদিলপুরের 
( দীসপুর ) শীতলাপুজায় ভ্রিলোচনপুরের  ডেবরা ) তালান্দময়ীর থান হইতে 
অনুমতি আনাইতে হয়। সন ১২৭৬ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে 
বা কবির জাড়ার বাবুপাঁভায় শীতলামারে দেঁশপৃজায় চন্্রকোণার 
ূ্‌ প্রসিদ্ধ কবিয়াল যজ্ঞেশ্বর বা জগ! এবং ঘাটালের হরিবোল 
দাসের মধ্যে কবির সড়াই' হইয়াছিল। জগা বা যজ্েশ্বর ধোপা জাতীয় ছিলেন। 
আসল কবিগানের বিষয় ছিল গেষ্টপালা। এই গাঁনশেষে যজ্ঞেস্বর ও হরিবোল 
দীস জাড়ার বাবুদের কাছারীতে “পূরণ” লইতে গেলে বাবু শভূচন্দ্র রায় ও 
অন্তান্ত বাবুরা জাড়া সম্পর্কে তাহাদের একটি কবিগান কবিতে বলায় জগা 
ধোপা প্রথমে গান করেন। পরে উত্তর-প্রত্যুত্তর হয়। নিক্সে তাহাদের দুইজনের 
গান উদ্ধার করা হইল-_ 
প্রথমে, জগা ধোপ। জাড়ার প্রশংদ! করিয়৷ বলিলেন £ 
“জাড়। গোলোক বৃন্দাধন 
জাড়ার পরব্রহ্ম বাবুগণ 
যেমন গোলোক'হতে.গোকুলেতে অবতীর্ণ গোবধন.( ০ 


ঘাটালের কথা ১৮১ 


গোলোকের ভাব দেখি গোকুলে 
জাড়া-গোৌলোক আলে! করেন 'বাবু' সকলে। 
যেমন, সহম্রপীঠ কমলদলে বে গোবিন্দজী বিরাজমান । 
দ্বাদশ বিপিন তিরিশ উপবন 
কুণ্তে কুণ্তে গোষ্ঠে ঘাঁটে পূর্ণ বৃন্দাবন 
সাঁত সরোবর গিবিগোবর্ধন বে, 
জাড়াতে এব বর্তমান ॥। 
ছাদশ রাখাল দেওয়ান কারকুন 
লায়েব গোমস্তা আদি সবে সৃনিপুণ, 
তাই, ছুষ্টের দমন শিষ্টের পালন বে, 
এই রামরাজ্যে হয় স্থশাঁসন। 
রমা ধামের মনোহর লীলা 
দুঃখ দূর করিতে বাবুদের খেলা, 
তাই, হাট হেটেল অতিথি শাঁপারে 
তুলেছে শের নিশান । 
কল্পতরু বাবুমণ্ডলী 
ধনে মানে কূলে শলে খ্যাত সকলি 
তাই, জগ! বলে পরাণ খুলে রে 
জাড়া জড়তানাশন ||” 
হরিবোল দাস ইহার পর উত্তর দিতে অপম্মত হন ।-কিস্তু বাবুর অভয় দিলে 
গান ধরেন-_ “কি করে বললি জগ। জাড়! গোলোক বৃন্দাবন, 
যেথায় বামুন রাঁজা চাষী প্রজা চারিদিকে তাঁর বাশের বন। 
কোথায় রে তোর শ্যামকুণ্ড, কোথায় রে তোর বাঁধাকুু 
সামনে আছে মাঁণিককুণ্ডু করগে মূল৷ দরশন । 
তুই বাজিয়ে যাঁবি ঢুলির ঢোল, 
কেন রে তোর গণ্ডগোল 
তুই কবি গাইবি, পয়সা! নিবি, খোসামুদির কি কারণ ?” 
ইহার পর গান জমিয়! গেল। সকলে যজ্ঞেশ্বরকে জবাব দিবার জন্ত ধরিলেন। 
'যজ্ঞেশ্বর আবার গাহিলেন__ 
তুই হরিবোল নয়, হরবোলা, কিসে তোর গীত্রজালা 
কিসে তুই ঝালপালারে কবুগে ( ঘাঁটালে ) নারিকেলতক্ষণ ; 


১৮২ ঘাটালের কথ! 


হে হরে কুঁড়ে হরিকুড রে, স্তামকুু সে নিদর্শন । 
তোকে দেখতে দিচ্ছ শ্ীগোবিন্দ তুই হুন্ভবে হলি অন্ধ 
বুঝবো রে তোর রঙ্গবাঙ্, দিস্‌ ন। ভাঙ্গরে অঞুনা হদিরঞ্জন। 
বামূনের কি গুণ জানবে রে, তোর মত পৌড়ারমুখো! হচ্ুমান । 
জাড্যদোৌষনাশের আশে, পূর্ণ জাড়1 বামন-বাঁসে, 
তোর মত হঙ্গ হাসে রে, সকলেতে তুচ্ছজ্ঞান-__ 
কোথা তোর চৌদিকে বাশ রে (হরে) 
এই আঝ্ুড়া তার প্রমাঁণ। 
নিন্দুকেরই গুণের ধারা, কুচ্ছ নিন্দে রূঙ্গ করা, 
কেউ টেরা কেউ বাকা খোঁড়া বে 
তুই বুঝি রূপে গুণেতে সমান । 
জগ! আর বলবে কত রে, হরি হবি বল মন ॥” 


জগার প্রত্যুত্তর সত্বেও হরিবোল দাসের গাঁনটিই অমর হইয়1 যায়। উহার 

একটি ইংরাঁজি অন্ুবাদও হয়। “আ্যান্টনি কবিয়াল" ছাঁয়াচিত্রে মূলগানটি 
গৃহীত হইয়াছিল। হরিবৌল দীসের গানটির ইংরাজি অন্কবাদ নীচে 
দেওয়! হইল : 

হতে 0০ 500 08911 7985 এনা [709959109 002000190 

19:95 87:5100010, 10706 0988806 6908068 

138001000-10091) ৪1] ৪০000 ? 

ভব1961:5 18 5001 9155 81001:01700 ? 

ড1)075 19 500 73501051000? 

[00% 098৮ 10760180080 

(1795) 7901870-70068 81] %100000., 

090 07. 109961700 609 01010 

[36590 2906 102 20019990009 

08৮: 10915910006 8819 


হা1966675 02 1086 €00206 ? 


চৈত্রের শেষ উৎসব গাজন। ইহা মাঁসের প্রীয় শেষ পনের দিন ধরিয়া চলে । 
মহকুমার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাড়োতলায় গাঁজন ও চড়ক উৎসব মহাসমারোহে 
অচুঠিত হয়। লাওদার ( দাঁসপুর ) ভূতনাথমন্দিরে ও জোতঘনশ্যামের (দাসপুর) 


ঘাটালের কথ! ১৮৩, 


মধু মাইতির মাঁড়োতলায়, ক্ষীরপাই এর পার্খবর্তী গঙ্াদীসপুরের উমাপতিশিবের 
মন্দিরে এবং অন্তান্য বু শিবের থান ও মাড়োয় গাজন ও চড়ক হয়। গাঁজনের 
অঙ্গ কাট! গড়্যান'” ও চড়ক। শেষ দিনে সংযাত্রা হয়। কলিকাতার 
জেলেপাড়ার সং চন্দ্রকোণা হইতে উঠিয়া গিয়া কলিকাতায় বসবাসকারী 
জেলেদের দ্বার! প্রচারিত হইয়াছে । 

ঘাটালে এখনও নান] রকম সংএব অহুষ্ঠান হয়। বাস্থদেবপুরে (দীসপুর ) 
সন ১৩৩৬ সালের চত্রসংক্াস্তির সঙে প্রথমে ছিল শিবতাগ্ডব। “জটাটবী” 
ইত্যাদি স্তোত্রসমেত নাচ। দ্বিতীয়'সঙে পাঁকম্পর্শ। ইহ! একটি সামাজিক 
ঘটনার ছোট নাটক । প্রথমে নাগর-নাগরীর প্রবেশ--পাঁকম্পর্শের গান। 
নিয়ে কয়েকটি নমুন1 দেওয়া হইল £ 


নাগর--আয় নাগরী ভাবনা তোর আর নাই 
রাখব তোরে আপন ঘরে, করব কে বড়াই । 
নাগরী--কেউ যদি না আসেন ঘরে, কেউ যদি না পাড়েন পাত। 
নাঁগর- যোল আনা খাইয়ে দিয়ে বাচাবো মোর জাত 
পাঁকম্পর্শ সবাঁর হর্য তার বাড়া! আর কাঁজ কি ভাই। 
( আয় নাগরী ইত্যার্দি) 
পাগল ঠাকুর বিধান দিলেন ষোল আনার মত 
মানতে হবে নইলে আমার পড়বে নাকে খত 
কাজের নজির চাষীঠাঞ্চর শুনবি যদি আয় জানাই 
 নাগরীস্পবাঁমুন চাষ! কাঁজ খাস! তার সদাই হউক জয় 
সবাই বাধ] তার ছুয়ারে আর কি আমার ভয় । 


[ নাগর-নাগরী উভয়ে ] 
মোরা নজিরে কাজ করব বজায় * 
সমাজকে আর ভয় না পাই। 


তৃতীয় সঙের বিষয় ছিল, স্বদেশ উদ্ধার । 
এ নব আহবে চল দেশবাপী তুচ্ছ করিয়! প্রাণ 
লক্ষ মিলিত কঠে গাহিয়! উন্মাদ রণগান | 


দীনা জননীর মুখপানে চাহি নিখিল বিশ্বে প্লাবন বাহি 
জীমৃতমন্দ্রে সঙ্গীত গাহি পথে হও আগুয়ান। 


১৮৪ ঘাটালের কথ 


চরণে মরণে মর্দিত করি স্মরি হদে ভগবান্‌ 
সম্মুখে বিপু ছুর্জয় হেরি' 
'অন্ধকালিমা! পিছে আসে ঘেরি 
বধির শ্রবণ বাজে শত ভেরি 
ঝন্কত খবশান 
প্রলয় মোদের প্রাণের বন্ধু, মৃত্যু আশীষ দান। 


অস্ত্র মোঁদের নহে প্রতিঘাত 
প্রেমভর1 বুকে কবির আঘাত 
রুদ্র সমবে গ্রীতি আথিপাত, হিংসাবিহীন বাঁণ 
সত্য ধরমে সফল হউক আমাদের অভিযান ॥ 
এই ধরণের আরও বহুগান এঁ সঙে গান করা হইপ্নাছিল। 
রাঁমনবমী এইদেশে আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্বণ । এইদিন নাঁড়ীজোলে 
বিরাট মেল! হয়। চেত্রমাসে দিন দেখিয়] লক্ষীপূজীও হয়। কেহ কেহ 
“মেল' বা নীলের দিন ( চচত্রসংক্রাস্তির পূর্ব দিন ) লম্ষ্রীপূজা 
সাড়াজোলে রাম- রা 
নদীর মেল করেন । বাঁরুণীতে নানাস্থ(নে ও মাঁণিককুণ্ডের কাঁলাকড়িতে 
. গঙ্গাপূজা হয়। সংক্রান্তিতে ছাতুর সরা, পাখা ও জলভরা 
ঘট দান কর] হয়। 


পূর্বোক্ত পূজা-পার্বণগুলি ছাড়া বৃক্ষ, মন্দির, জলাশয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাও পূর্বে 
ছুইত। এই উপলক্ষে জনসমাগম, ভোজন, দান, কীর্তন প্রভৃতি আনন্দাহুষ্ঠাঁন 
হুইত। নাঁড়াজোলরাজকর্তৃক লঙ্কাগড় দীঘি প্রতিষ্ঠাও খুব ধুমধামের সঙ্গে 
হুইয়াছিল। এই লঙ্কাগড়-দীঘির আয়তন সাঁড়ে ষাট বিঘ! এবং ইহার মাঝখানে 
একটি সুদৃশ্য সৌধ আছে। ইহা রাজাদের গ্রীন্মাবান ছিল। রাঁজা মোহনলাল 
খান এই দীঘি প্রতিষ্ঠা ক্রেন। প্রতিষ্ঠার জন্ত খরচ হইয়াছিল আশি 
হাজার টাকা । 

এই দেশের উৎসব পৃজাপাবণগুলির উল্লেখ সংক্ষেপে কর! হইল। ইহাদের 
মধ্যে বহু প্রাচীন প্রথা, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে লোকের ধর্মবিশ্বাসের 
বিশেষ বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত হয়। কালক্রমে এইনব আচার-অনুষ্ঠান ও প্রথার 
অনেকগুলি লোপ পাইয়াছে। বর্তমান শতাবীর পঞ্চাশের দশক পর্বস্তও এই 
অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে শহরে-গঞ্জে এই উৎসব অনুষ্ঠানগুলি সমারোহের সঙ্গে 
পালিত হইতে দেখ! গিয়াছে, কিন্ত আজ ইহাঁদের খুব কমই অবশিষ্ট আছে। 


৬ ও আও ও হি 
০ সি 80935 ৯ এ 
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শিবের গাজনে জিবফৌঁড়ার দৃশ্য জিবফৌড়ার অপর এক দৃশ্য 


ঘাটালের কথা ১৮৫ 


মহুকুমার কয়েকটি স্থানের পুজাপার্ষণ ও মেলার বিবরণপঞ্জী £ 


ইতিপূর্বে মহকুমার কিছু কিছু গ্রামের পৃজা-পার্বণ-মেলা সম্পর্কে উল্লেখ 
করা হইলেও আরও কয়েকটি স্থানের বিশেষ বিশেষ পৃজা-পার্বণাঁদি বিষয়ে 
সংক্ষেপে কিছু বল! প্রয়ৌজন। নিয়ে এরূপ কয়েকটি পুজা উৎসবাঁদির 
বিষয় বলা হইল। গ্রাম বা মৌজার পার্বতী প্রথম বন্ধনীমধ্যস্থ' নাম 
থানা বুঝাইবে। গ্রামের লোৌকনংখ্যা ১৯৭১ সালের আদমস্থমারী অনুসারে 
দেওয়া হইয়াছে । 


(১) কোটালপুর ( দাঁসপুর ) 1 জে, এল. নং ২০৩, লোকসংখা। 
€১৯৭১ সালের আদমস্থমারী ) ৬১৭ 1: এই গ্রামে মাঘমাসে নাত দিন ধরিয় 
সরস্বতী পূজার মেল! হয় যাহ! এ অঞ্চলে'পঞ্চমীর মেলা' নামে পরিচিত । মেলাটি 
প্রাচীন । শোন] যায়, কাছাকাছি কামাপপুর গ্রামের বাগ বেড়েব শ্রীচবণ গোঁসাই 
এক শ্রীপঞ্চমীর দিন এইখাঁনে সমাধিস্থ হন। তার ভক্তবৃন্দেব! এই দিন হইতে 
একাদশী তিথি পর্বস্ত তীর স্থৃতির উদ্দেশ্টে এইখানে উৎসব কবেন । সেই হুইতে 
এই মেলাটির স্ুত্রপাঁত হয়। “পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা”র তৃতীয় খণ্ডের 
মেদিনীপুর জেলা অংশের ৪৩৫ ও ৪৩৬ পৃষ্ঠায় ইহাকে “সবম্বতী পূজার মেলা” 
বলিয়া! উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে, সরস্বতী 
পূজার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত গোঁসাইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্টেই এই 
মেল অনুষ্ঠিত হইয়] আসিতেছে । কাছাকাছি গোপালপুর গ্রামে প্রায় দেড়শত 
বৎসরের প্রাটীন গাজন উৎসবটি সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে 
প্রতিঃবৎনর টজা্ঠ মাসে শীতল পূজা, কান্তিক মাসে রাসধাত্রা উৎসব, মাঘমাসে 
সরন্বতী পূজা, ফান্তন মাসে দৌলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোপালপুরে 
চক্রবর্তী” পর্দবীধারী “বাবু'রা পূর্বে জমিদার ছিলেন। সরম্বতীর মেলায় 
আশপাশের গ্রাম হইতে প্রায় দশহাঁজার নরনারী আদেন। মেলায় নান! 
'জিনিষের প্রায় দুইশত দোকান বসে। 

(২) দুপুর (দালপুর ) [ জে. এল. নং ২৭, লোকমংখা। ৫৯৩ ] 

এখানকার কাঁলীয়দমন উত্সবের মেলাটি আকর্ষণীয় । যদুপুর কাসাই-এর 
ভীরবর্তী। ভাত্রমাসে এই উৎসবে নদীর ছুই ভীবে অনেকখানি জাঁয়গ! জুড়িয়া 
তিনদিন ধরিয়] একটি মেলা! বসে। প্রায় ছুই তিন হীজাব নরনারী এই মেলায় 
'আসেন। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সীমান্তবর্তী নদীতে মৌক1 করিয়া বীর্তনীয়ার 


১৮৬ ঘাটালের কথ! 


দল হরিনাম সংকীর্তন করেন। নদীর উত্তরতীরবর্তী ব্রজ্বিনোদ গোম্বামী 
ঠাকুরের সমাধিমন্দির-সংলগ্ন এলাকায় পূর্বে উৎসব হইত। 

(৩) €জোতকেশব (দাসপুর ) [জে. এল. নং ১৫৯, লোকসংখ্যা ১৭৩৮] 
কান্তিকমাসে কালীপৃজ1 উপলক্ষে দেবীর মন্দিরসংলগ্ন এলাকায় সপ্তাহকালব্যাপী 
একটি মেলা বসে । মেলাটি বেশ প্রাচীন। ইহা ছাড়া এই গ্রামে সরম্বতীপৃজাও 
সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় । 

(8) ফতেপুর (দাসপুর) [জে. এল. নং ১৩৫, লোঁকসংখ্যা/মৌজা।, নবীন 
মহেশপুর ৪৮৪ ] এই গ্রামে প্রতিবৎসর ফাল্তনমাসে বাধাকষ্জের দোলযাত্রা 
উৎসব উপলক্ষে সাত দিন ধরিয়া একটি মেলা হয়। মেলাটি বেশি দিনের নয়। 

(৫) উত্তরধানখাঁল (দাসপুর )[ জে. এল নং ১২৩, লোকসংখ্যা ৫১৫ ] 
এখানের শীতল! মন্দিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় ভোমের1 সন্ধ্যাদীপ দেন 
এবং মন্দিরের মামনে বাজন!1 বাজান । 

(৬) জনার্দনপুর (দাঁসপুর ) [জে. এল. নং ১২০, লোকসংখ্যা ৪৩৯] 

এইখানে যুগেশ্বর শিবের মন্দিরে মেলের দিন বিশেষ পূজা হয় এবং শিবকে 
বিশেষ ভোগ চালকড়াইভাজ1 ও সিদ্ধি নিবেদন কর] হয়। এই চালকড়াইভাজ। 
নিবেদন বিষয়ে স্থানীয় একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। পার্বর্তী গ্রাম 
ধানখালের আনন্দরাম নামে জনৈক অধ্যাপক পণ্তিত এক পূর্ণিমার রান্ধে 
সত্যনারায়ণ পৃজ1 করিয়া ফিরিবার পথে এস্থানে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে যুগেশ্বর 
শিবের দেখা পান। তার আদেশে তিনি প্রতিবছর মেলের দিন চাঁলকড়াইভাজা 
ও দিদ্ধি যুগেশ্বরকে নিবেদন করিতেন । এখনও এই প্রথ! চলিয়া আসিতেছে । 
জনার্দনপুর গ্রাম কাসাই তীরে ( পলাশপাই খাল ) অবস্থিত। 

(৭) ইড়পাল! (ঘাটাল) ( জে. এল. নং ১৭, লোকসংখ্যা ২৯০১১ 

এইখাঁনে প্রতিব্খস্র আষাঢ় মাসে লক্মীজনার্দন এবং ফাল্গুন মাঁসে 
দাঁমোদরের রথযাত্রা উত্সব অন্গষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন । বখযাত্রার 
মেল! আষাঢ় মাসে একদিন মাত্র হয় । 

(৮) কনকপুর ( ঘাটাল ) [ জে. এল. নং ১২৩, লোকসংখ্যা ৩০* 7 

প্রতি বছর বৈশাখ-জোষ্ঠ মাসে শীতলাপুজা এবং চৈত্রমাসে শিবের গাঁজন 
অহ্ষিত হয়। এই সময় শীতলামঙ্গল গাঁন এবং ঘাত্রাদির অনুষ্ঠানও হয় । 

(৯) ঘাটাল (ঘাটীল )/গম্ভীরনগর, ( জে. এল. নং ৩২, সমগ্র ঘাটালের 
লোকসংখ্যা ২৭,৫৭০) ধর্মঠাঁকুরের মেলা! মহাঁসমাবোহে হয়। বাক্ুমীর সময়ও 
মেল! হয় । সঙ. বিচিত্রধরণের হয় । ঘাটাল সহরের কোন কোন পরিবারে 


ঘাটালের কথা ১৮৭ 


কোজাগৰী পূর্দিমায় লক্্মীপূজা বিশেষ আকর্ষণীয় এবং সমারোহের সহিত 
অনুষ্ঠিত হয়। 

(১০) বরাধানগর (ঘাটাল ) [ জে. এল, নং ৭৮, লৌকসংখ্যা ২,৭০৯] 

এইস্থানে বাসপুর্ণিমা হইতে আদিবাসী সীওতালদের “ভাঁলগাড়া” নামে 
একটি উত্সব হয়। একটি প্রাচীন গাছের নীচে বেদি করিয়া তাহাতে একটি 
বড়ো ভাল প্রথমে গাড়া হয়। পরে একটি বাঁশের মাথায় পতাক। দিয়! তাহা 
উপরে তোলা হয়। পুজাও চলে। 

এই অঞ্চলে সাঁওতালদের আর একটি উৎসব হয় কাঁত্তিকমাসের কালীপুজার 
পর প্রতিপদ ও দ্বিতীয়ায় দুই দ্িন। ইহাকে “গোরুর লাচ” € গোরুর নাচ) 
উত্সব বলে। রাঁধানগর ও তার আশপাশের অঞ্চলে এই উৎসবগুলি হয়। 


(১১) ঘোলা (চন্দ্রকোণা ) [ জে. এল. ১৪, লোকসংখ্যা ২৫৯) 

প্রতি বৎসর বৈশাখমীসে শীতলাপৃজা, আধাঢ়মাসে বাধাগোবিন্দের 
মহোৎসব, পৌষমাঁসে কুডুখা! ঠাকুরের শিরণী উৎসব এবং মাঘমাসে সরন্বতী 
পূজা হয়। পৃজা ও উৎসবগুলি প্রাটীন। আবাদ মাসে চারদিন মহোৎ্সবের 
মেলা হয়। কান্তিকমাসে কালীপৃজার সময় একদিন মেলা হয়। মেলাটি বেশ 
প্রাচীন । 

(১২) শ্রীনগর (চন্দরকোঁণা ) [ জে. এল. নং ২৭, লোকসংখ্যা ১২৪৩] 

মাঘমাসে রাধাগোঁবিন্দজীউর রখযাত্র। উৎসব অন্থুষ্ঠিত হয়। মেলাটি এক 
দিন চলে। কিন্তু এটি বেশ প্রাচীন । উৎসবটি গ্রামের চৌধুরীবংশের পারিবারিক 
উত্সব । 

(১৩) ক্ষিরাঁটি (চন্দরকোণা ) [ জে. এল. নং ৫৪, লোকসংখ্যা ৫৯০ ] 

গ্রামের পশ্চিমদিকে একটি তেঁতুলগাঁছের নীচে ক্ষিরাইচগ্ডীর থান আছে। 
ক্ষিরাটি নামটি সম্ভবত এই দেবীর নামাহুসারে হইয়াছে। আশ্বিন মাসে 
ুর্গাপূজা এবং ফাত্তন মাসে দৌলযাত্রা উৎসবের অহৃষ্ঠান হয়। উৎদবগুলি 
স্থানীয় রায় পরিবারের ছারা পরিচালিত । 

(১৪) পরমানন্দপুর (চন্দ্রকোণা ) [জে. এল. নং ১৩৭, লৌকসংখ্যা ৫৯২] 

বৈশাখ মাসে বাধাগোবিন্দজীউর নামসংকীর্তন মহোৎসব ও বনুদ্ধরাপূজা, 
'জোষ্ঠমাসে বক্ষাকালী পূজা, শ্রাবণমাসে মনসাপৃজা, অগ্রহাঁয়ণমাসে নবাঙ্গ 
উৎসব, পৌধমাঁসে রঙ্ষিনী দেবীর অন্নতোগ উত্সব, মাঘমাসে সরন্বতীপুজা, 
চৈত্রমাসে বাসস্তীপৃজা ও গাজন উৎ্দব এবং প্রতি দশবছর অন্তর সরল! উৎসক 
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অনুষ্ঠিত হয়। রঙ্ধিনীপৃজার মেলাটি উল্লেখযোগ্য । পৌধমাসে ছুই দিন ধরিয়া 
হয়| মেলাটি বেশ প্রাচীন । 
(১৫) ডিঙ্গাল (চন্দ্রকোণা ) [ জে. এল. নং ২৭৯, লোকসংখা। ৮*৯] 
বৈশাখমাসে রক্ষাকালীপূজা, জোষ্টমাসে হরিনাম-সংকীর্তন উৎসব এবং 
চৈত্রমীসে গাঁজন উত্সব । সব উৎসবগ্তলিই প্রাচটীন। শিবের গাজন উপলক্ষে 
শিবমন্দিরসংলগ্ন এলাকায় আটদিন ধরিয়া একটি বেশ প্রাচীন মেলা বসে। 
কয়েক হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন । 


(১৬) ভৈরবপুর (চন্দ্রকোণ। ) [ জে. এল. নং ৫৫, লোকসংখ্যা ১৩৪৯) 

বৈশাখমাসে ধর্মপূজা উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত শিলাই নদীর 
দুই তীরে তিনদিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। পাঁচ হাঁজাবেরও বেশি নরনারী 
এই মেলায় আসেন । মেলা বা! পৃজা চল্লিশ বছরেরও কম । 

(১৭) তাতারপুর ( চন্দ্রকোণা ) [ জে. এল. নং ১৬৫, লোকসংখ্যা ৯৮৪] 

ফান্তন মাপে বিশালাক্ষীপূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দিরনংলগ্ন জমিতে এবং 
জেলাবোর্ডের বাস্তার পাশে ছুই দিনের একটি মেলা বমে। মেলাটি একশ 
বছরেরও বেশি প্রাচীন । এই সময় বিশালাক্ষীর চ।চর উত্সব বিখাত। 

(১৮) ডিহিবলিহারপুর (দাসপুর) [জে. এল. নং ৫৮, লৌকসংখ্যা ৩৪২] 

এই গ্রামে রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরসংলগ্ন এলাকায় শ্রীবণমাঁসে গোরসাইদের 
একটি “মৌঁচ্ছব? হয় । মোচ্ছবটি গোস্বামিবংশের পাঁঠকরাম বা গিরিধারীলাল 
গোস্বামীর মৃত্যুতিথি উদ্যাপন উপলক্ষে হইয়া থাকে। রথযাত্রার পরে কৃষ্ণপক্ষের 
একাদশী তিথি হইতে ভ্রয়োদশী তিথি পর্বস্ত এই মোচ্ছৰ হয়। দিনের বেলা 
মাল্নীভোগ ও রাব্রিতে অন্নভোগ হয়। অন্নভোঁগের মধ্যে আনু পটলের বসা 
২ বিরির ভাল নিবেদন কর] বীতি। 

(১৯) (ক) চক্দ্রকোণ। € নয়াগঞ্জ ) [লোকসংখ্যা ৯৮১১] 

চন্দ্রকোণার নয়াগঞ্জ পলীতে রামানুজসম্প্রদায়ের অস্থলে ঝুলন ও রথ উৎসব 
সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। কান্তিকমানে অন্নকূট উৎসবে পূর্বে ছাপান্ন 
রকমের ভোগ হইত । দোল উৎসবেও এখানে সমারোহ হয় । 

(খ) চক্দ্রকোণা- রাযানন্দী সম্প্রদায়ের ছোট অস্থল £ 

এই অস্থলে ঝুলন, পার্খৈকাদশীতে জলঝুলন, পুস্ত'ভিষেক, চাচর, দোল 
প্রভৃতি পূর্বে মহানমীরোহে হইত। টাচরবেড়ে লামক স্থানে দ্বোলপুগিমার 
বান্তিতে হস্তীসহ চাচবের শোভাযাত্রা যাইত। একবার একটি দুর্ঘটনার পর 
শোভাযাত্রাটি বন্ধ হইয়া যায়। 
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(গ) অযোধ্যা (চন্্রকোণা পুরসভার অধীন ) [ জে. এল. নং ৮৮] 

অযোধ্যা বা রঘুনাথপটিস্থ ঠাকুরবাড়িতে পৌষমাসে পুষস্তাভিষেক, রথ ও 
ঝুলন সমীরোহের সহিত হুইয় থাকে! এ সময় সংলগ্ন প্রশস্ত এলাকায় মেলা 
ও বহু যাত্রিসমাগম হয়। 

(২০) কৈঞ্েড়ে (দাসপুর ) [ জে. এল. নং ২০৮, লোকসংখ্যা ৭৮৪] 

এই গ্রামে মধ্বাচার্যস্প্রদায়ের অস্থলে পয়লা বৈশাখ রাঁমরুঞ্ণ দীসবাবাজী 
ও সাঁতই পৌষ উদ্ধবদাস বাবাজীর ম্মরণোৎসব হয়। এই উপলক্ষে সেইসময়, 
বহু ভক্ত ও শিশ্যসম্প্রদায়ের সমাবেশ হয়। 

(২১) কাশীগঞ্জ (চন্দ্রকোণা ) [জে. এল, নং ২১৩, লৌকসংখা। ২৩৫] 
এইখানে ভাঁগারচণ্তীর হুর্গা-অষ্টমী, সন্ধি ও নবমীর দিন ছোট্ট মেল হয়। 
ভাগডারচণ্তীর মন্দির কেঠে নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত । দেবী প্রস্তরখোঁদিত 
একটি মৃত্তি। পুজার সময় বলিদানের বিশেষত্ব আছে। বলিদানের সময় 
ছাগলকে কিছু খাইতে দিয়া ধরিয়! বলি দেওয়া হয়। স্থাড়িকাঠে বলি 
হয় না। 

টাকা £ ধর্মঠাকরের এক পুরাতন ছড়া আছে--ধর্মঠাকুর যেটা, সেট! 

ফিরিঙ্গী কি গোরা, বামুনের হাতে খায় না পূজা, পুজুরী তার 
ডোম বেটারা।” 

টিপ্পনী £ *খাসগেলাস- পূর্বে বিবাহ উপলক্ষে বরের শোভাঁযাত্রাকালে 

খাসগেলাসের ঝাড় হইত। মোমবাতি রাখিবার মাটির ছোট 
ছোট একরকম বাতিদানে অর্থাৎ মাটির একটি খুরির মাঝং1ন, 
হইতে উপর-নীচে ছুটি এক ইঞ্চি করিয়া চোঙ্গ। থাকিত। 
উপর-নীচে লাঁল-কাঁগজের পাড় দিয়া মোড় একটি অভ্রের 
গেলাস এ খুরির উপর আঠা! দিয়া বসান হইত এবং তাহার মধ্যে 
একটি মোমবাতি জালান হইত। ইহার পর মাটির খুরিটিকে 
একটি বাশের বাখাবি বা ডাগ্ডায় আটকাইয়1 দেওয়া! হইত । 
এইভাবে আটক দশটি ডাল লইয়! একটি ঝাড় হইত। এবার 
এই ডালগুলি একটি বাশের লম্বা ডাগ্ডায় বাকাবীকিভাৰে 
বাঁধিয়। দেওয়া হইত। 


*গ্বীধ। রোশনাই--বর ও কনের বাড়ীর পথের ছুই দিকে খাসগেলাের ঝাড়, 
পুঁতিয়! দেওয়া! । ইহার লাম বাঁধা রৌশনাই | 


ভনপগুক্ম ্নঞাযাঞ্জ 


মাহিত্য 
মধ্যবুগ 
“দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণছায়! 
আজ্ছ! দিলেন্ন রচিতে সঙ্গীত | 


চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই বাহিয়1 যাই 
আড়রায় হইলু উপনীত ॥৮ 
[ কবিকঙ্কণচণ্ভী ] 
মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকক্কণ মুকুন্দরাম চক্রবভাঁর স্মৃতিবিজড়িত এই 
ঘটাল মহকুমা । এই অঞ্চল তখন মেদিনীপুরের অস্তভুক্তি ছিল না, ইহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে । কবি বর্ধমানের সরকার সেলিমাঁবাজের অন্তভূর্তি দামিন্তা 
গ্রামের অধিবাঁপী হইলেও সেই গ্রম ত্যাগ করিয়া! পলাইয়! আসেন । মুড়াই, 
দারকেশ্বর প্রভৃতি নদী অতিক্রম করিয়! জাহাঁনাবাদের (বর্তমান আরামবাগ ) 
পাঁশ দিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমে অগ্রসর হইতে থাকেন । 
টি অনি ইহার পর নারায়ণ, পরাশর এবং আমোদর নদ পার 
হইয়া! কবি শৌচড্যা নামক গ্রামে আসিয়া খুবই কষ্টে 
পড়েন। এই সময় কবির আজান করিবার তেল পর্যন্ত ছিল না। একটি পুকুরের 
পাড়ে আশ্রর় লইয়া শুধুমাত্র শালুক ফুল ও শালুক ভাটায় দেবীর পূজা করিয়া 
কবি সারাদিন জল খাইয়াই রহিলেন। কোথায়ও খাছ্য জুটিল না। সঙ্গে 
শিশ্তপুত্র খাছ্যের জন্য কাঁদিতে লাগিল। গোট1 পরিবারকে লইয়1 কবি দেশ 
ছাঁড়িয়াছিলেন । এই সময় সকলেই উপবাসী রহিল। 

তখনকার সেই গোচড্যা গ্রাম এখন চন্দ্রকোণ! থানার অন্তর্গত সম্ভবত 
গুড়ে”, মৌজা নং ৭। কিন্তু এই গোঁচভ্যাতেই কবি তাহার বিখ্যাত 
“চগ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনার প্রেরণ! পাইলেন । উপবাস, পথশ্রম, ভয় ও ক্লাঁস্তিতে 
নিরাশ্রয়্ কবি সেই পুকুবের পাঁড়েই ঘৃমাইক্প] পড়িলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, দেবী 
চণ্ডী তাহার শিয়রে বপিয়া নানা ছন্দে কাব্যরচনা কষিতেছেন। তাহার 
চরণছায়ায় কবির যেন মস্ত অবসাদ দুর হইল। দেবী আজ্ঞা দিলেন কবিকে 
চণ্ডীমঙ্গল রচন1 করিবার জন্য । কিন্তু নিবাশ্রয় কবি কোথায় এই কাব্য বচন! 
কৰিবেন ? তাই দেবী চণ্ডী কবিকে আদেশ দিলেন আড়রায় যাইবার জন্ত | কৰি 


ঘাটালের কথ৷ ১৪১ 


তাই শিলাই নদী বরাবর চন্দ্রকোণাঁর দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান কেশপুর থানার 
অন্তর্গত আড়বাগড়ে চলিলেন। ইহা ব্রাক্মণভূম পরগণার অন্তর্গঠত। সেখানে 
রাজা কবির সমস্ত কষ্ট দূর করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন এবং তাহার ও 
তাহার পরিবারের খাছ্যের জন্য 'পাচ আড়া' ধান মাপিয়া দিলেন । এইভাবে 
কৰি ব্রাক্ষণভূমির রাজা বাঁকুড়া বায়ের আশ্রয় পাইয়া তাহার পুত্র র্ঘুনাথ 
রায়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া সেইখাঁনেই বাস করিতে লাগিলেন । তারপর 
একদিন শুভক্ষণে শুচিকায়ে কবি তাহার বিখ্যাত “চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা 
আরম্ত করিলেন। রাজা রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার এই কাব্যের প্রচার 
বেশ হইল। ইহাই কবিকে শ্রেষ্ঠ সম্মান ও খ্যাতি আনিয়া দিয়াছিল। 
মুকুন্দরামের এই কাব্যবচনার কাল গবেষকদের মতে ১৫৯৫ শ্রীষ্টাৰ হইতে 
১৬০০ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে । 
ঠিকভাবে দেখিতে গেলে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এই মহকুমার কবি নন, কিন্তু 

কাব্য ব! সাহিতা কখনও কোন দেশের কৃত্রিম গণ্ভীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে 
পারে না। কবির অমরকাব্যে পরবর্তীকালে চিহ্নিত ঘাটাল মহকুমার এই 
ভূমিখণ্ড এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করিয়া আছে, কারণ এই ভূমিখণ্ডে পদার্পণ 
করিয়াই কবি তাঁহার এই অমর কাব্যরচনার প্রেরণ! লাভ করিয়াছিলেন 
এই ভূমিখণ্ডের মধ্য দিয়া বহমান আমোদর, শিলাই, কুবাই, দনাই প্রভৃতি 
ছোট-বড়ে| নদী কবির মনোরাজ্যের একটু স্থান অধিকাঁর করিয়! লইয়াছিল। 
তাহার “চণ্ীমঙ্গলে'এই নদীগুলির বর্ণনা আছে। কধির“দিগবন্দনায়, এই 
অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম অমর হইয়] আছে। কবি লিখিয়াছেন £ 

“কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দে। কোডাঁঞ্ি নগবে। 

চন্দ্রকোণার গড়পতি বন্দে 1 মঙ্টোস্বরে” || 

**-কাইতির বাণেশ্বর বন্দি গাব আগে। 

মৌলার রঞ্ষিনী বন্দে মস্তকের পাঁগে ॥” 
চন্দ্রকোণাঁর মল্লেশ্বর কবির সময়েও প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশপুর থানার 
নেড়াদেউলের কামেশ্বর শিব কবির কাব্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করি! 
আছেন। কাইতি বর্ধমান জেলার একটি গ্রাম। মৌলা চন্দ্রকোণা থানার 
১৩৮ নং মৌজা । এখানের রস্থিনী দেবী প্রাচীনকাল হইতেই প্রসিদ্ধ । 

কবিকম্কণ মুকুন্দরাম মেদিনীপুর জেল। তথা বাংলার মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ট 

কবি। ঘাটাল অঞ্চল তাহার কাব্যরচনার উত্সস্থল। যোল শতকের শেষ 
হইতে সতেরো শতকের :গোড়াত দিক পর্বস্ত এই অঞ্চল কবির স্মতিপটে 


১৯২ ঘাট1লের কথা 


দারুণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। “কবিকন্কণ চণ্ডী অসাধারণ জনপ্রিয়তায় 
জনসাধারণের চিত্তে অমর হইয়া রৃহিয়াছে। 
কবিকঙ্কণের পরে মধ্যযুগের অপর একজন প্রসিদ্ধ কবি হইলেন রামেশ্বর 
চক্রবভীঁ। বরদা পরগণার যছুপুর গ্রাম ইহার জন্স্থান ছিল। এই স্থান 
বর্তমানে ঘাটাল থানার ৪১নং মৌজ1। খড়ারের পূর্ব- 
পার্খ্ববর্তী। “শিবাঁয়ন' বাঁ 'শিবমঙ্গল” কাব্য লিখিয়া কবি 
খ্যাতি লাত করেন। এই কাব্যটি এবং তাহার “সত্যপীরের পাঁচালী” একসময় 
খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কাব্য ছুটি একসময় ঘরে ঘরে পঠিত 
হইত। শিবায়ন গাজন বা ছুর্গাপৃূজা উপলক্ষে এখনও বহুস্থানে গাঁন করা হইয়া! 
থাকে এবং “সত্যপীরের পঁচালী” সত্যনারায়ণের পুজা উপলক্ষে ব্রতকথারূপে 
মেদিনীপুর জেলার বহু স্থানে পাঠ করা হয়। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যছুপুর কবির জন্মস্থান হইলেও মতেরো শতকের 
শেষের দিক ও আঠারো শতকের গোঁড়ার দিকে চেতুয়া-বরদাঁর সেইসময়কার' 
জমিদার বিদ্রোহী শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহের অত্যাচারে নিপীড়িত 
হইয়া তিনি ম্বগ্রাম ত্যাগ কবেন এবং মেদিনীপুর শহরের উত্তরে কর্ণগড়ের 
রাজা যশোবন্ত সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন । শিবায়নকাঁব্য স্বীয় পৃষ্ঠপোষক. 
যশোব্স্ত সিংহের প্রশস্তি গাহিয়া কবি লিখিয়াঁছেন £ 
“রঘুবীর মহারাজা র্ঘুবীর সমতেজা 
ধাঁক্সিক রসিক রণধীর। 
যাহার পুণের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে 
বাঁজ রামপিংহ মহাবীর ॥ 
তন্ত সত যশোমস্ত সিংহ সর্বগুণযুত 
শ্রীৃত অজিতসিংহের তাত। 
"রাজা রণে ভৃগুরাম দানে কর্ণ রপেকাম 
প্রতাঁপে প্রচণ্ড যেন রৰি। 
শক্রের সমান সভা . জলস্ত পাবক প্রভা! 
স্থবেষ্টিত পণ্ডিত সৎ্কবি ॥ 
“**তন্য পোস্ত রামের তদাশ্রয়ে করি ঘর 
বিরচিল শিবসন্থীর্তন |” ” 
কর্ণগড় বর্তমানে প্রায় জঙ্গলাকীর্ণ পরিত্যক্ত একটি স্থান। েদিনীপুর শহরের 
প্রায় 4 'মাইল উত্তরে অবস্থিত। যশোঁবস্তেয় কর্ণগড় ছুর্গ বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ব 


রামেশ্বর চক্রবততণ 


! | 


রি খা 








শিপু এজ? ১ ৯০০, লিলাহাছি « তখারিলাজাসবাত জি 
১০-4০৬৮৪, ৮" পি এ ৯ 
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ঘাটালের কথা ১৯৩ 


ও ছুগম। এই ছূর্গের প্রায় ১ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দণ্ডেশ্বরের মন্দিরে কবি 
রামেশ্বরের কাব্যরচনার একটি বেদি এখনও বর্তমান । কথিত আছে, বামেশ্বর 
তান্ত্রিক উপাসকও ছিলেন । দণ্ডেশ্ববের পার্খবর্তী মহামায়ার মন্দিরের একটি 
পঞ্চমুণ্তী আসনে তিনি ও যশোবস্ত সিংহ আ'পিয়া মাতৃ-আবাধন1 করিতেন । 
কবির'সমাধি দণ্ডেশ্বর-মন্দিরের বাইরে পূর্বদিকে অবস্থিত ।,রামেশ্বর ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে 
শিবায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি সম্ভবত ১৬৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্ষ পর্যস্ত বর্তমান ছিলেন বলিয়া? 
জানা যায়। 

কবি রামেশ্বর কেশরকণির সন্তান ভট্টনারায়ণের বংশধর নারায়ণ চক্রবর্তীর 
প্রপৌত্র ছিলেন । নারায়ণ চক্রবর্তী স্থত গোবর্ধন তম্ত সত লক্ষণ এবং তন্থ স্থৃত 
বামেশ্বর ও শক্ভুবাম। কবির মাতার নাম ছিল রূপবতী । সুমিআ্রা ও পরমেশ্থরী 
নামে তাহার ছুই পতিব্রতা স্ত্রী ছিলেন৷ শিবায়ন-কাব্যে রামেশ্বরের একটি 
ভণিত। প্রায়ই দেখ! যায় ঃ 

“চন্দ্রচুড়চরণ চিত্ত নিবস্তর | 
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর ॥” 

কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রচুড় নামক কোন তান্ত্রিক গুরুর নিকট রামেশ্বর দীক্ষিত 
হইয়াছিলেন। দীক্ষিত হইবার পর তিনি কর্ণগড়ে মহামায়ার মন্দিবের 
পঞ্চমুণ্ডী আসনে তন্থসাধনায় নিরত থাকিতেন। তাহার সমাধিস্থানে যেখানে 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (মেদিনীপুর শাখ' )-কর্তক একটি স্বতিমন্দির স্থাপিত 
হইয়াছে, তাহারই পাশে তাহার পৃষ্ঠপোষক যশোবস্ত সিংহের সমাধির 
ভগ্রাবশেষ বর্তমান । | 

রামেশ্ববের কিছু পরবর্তী বব্দা পরগণ!র অপর একজন কৰি ছিলেন 
অকিঞ্চন চক্রবর্তী । তাহার জন্সস্থান ছিল ক্ষীরপাইয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্ধমান 
রাস্তার পার্খবর্তী আটঘর! গ্রামে। (চন্দ্রকোণ। থানা, 
মৌজা নং ২৩৩) পরবর্তীকালে কবি ঘাটাল থানার 
বেঙ্ষরাল গ্রামে সম্ভবত বসবাস করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম ছিল, 
পুরুষোত্তম, মাতা! গঙ্গাদেবী, পিতামহের নাম হবরিহর আচার্য । কবির এক 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! ছিলেন, তাহার নাম গোবর্ধন। তাঁহার “চণ্তীমঙ্গল” পুথি হইতে, 
তাহার তিন পুদ্ধের নামও জান। যায়-_রামছলাল, রামচন্দ্র ও শিবানন্দ। 

প্রধানত মূকুন্দরাঁমকে. অন্ুসরূপ করিয়া.কবি চণ্তীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন । 
ইহা ছাড়া গঙ্গামঙ্গল, .নীতলামক্গল.ও. কিছু কিছু দুর্গা ও শ্ঠামাসঙ্গীতগ তিনি, 


১৩ 


অকিঞ্চন চক্রবর্তী 


১৯৪ ঘাটালের কথা 


রচনা করেন। তীহার কাব্যের ভাষা খুবই পরিচ্ছন্ন ও স্থন্দর। মুকুন্দরাঁমকে 
অনুমরণ করিলেও তাহার কাব্যের কোন কোন স্থানে মৌলিকতার পরিচয় 
পাওয়া! যায়। আঠারে! শতকের প্রথম পাঁদ হইতে আঠারো শতকের শেষ 
পর্যস্ত তিনি বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। গঙ্গামঙ্গল পুথির ছুটি 
অংশের একটি ১১৮১ ও অপরটি ১১৮৩ সালে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া! কৰি 
উল্লেখ করিয়াছেন। অকিঞ্চনের বিভিন্ন পুথিতে বর্ধমানরাঁজ কীতিচন্দ্র 
তিলকচন্দ্র ও তেজশ্চন্দ্রের উল্লেখ আঁছে। একটি ভণিতীয় কবি বলিয়াছেন : 

“মহারাজ তেজশ্চন্দ্র ঃ বর্ধমানে জেন ইন্দ্র ঃ পৃথিবীপালনে যুধিষ্ঠির | 

প্রতাঁপে প্রচণ্ড রবি £ সভাতে পণ্ডিত কবি : ক্ষেত্রিয়নন্দন রণধীর ॥ 

নিবাস তাহার দেশে £ গঙ্গার মঙ্গল ভাষে £ ককবীন্দ ত্রাহ্মণ স্থবিদ্বান্‌। 
স্থানীয় ব্রাঙ্ষণগণ কবির কাব্যরচনায় সন্তুষ্ট হইয়] তাহাকে “কবীন্দ্র উপাধিতে 
ভূষিত কবেন। কৰি এই উপাধিটি বহুমানপূর্বক ব্যবহার করিতেন । 

অকিঞ্চন কবিকম্কণের অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্য অনেকটা নিশ্রভ হইয়! 
'গিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চণ্ীমঙ্গল পুথিতে স্বন্দর স্থন্দর চরিত্র- 
চিত্ণে, প্রাকৃতিক বর্ণনা! প্রভৃতিতে তিনি যে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহা অতুলনীয়। চচণ্তীমঙ্গল' পুথিতে কবির একটি ভণিতা আছে £ 

“বিপ্রকুলোত্পতি আটঘরাস্থিতি 
ঠাকুর পুরুষোত্তম । 
তাহার নন্দন কবীন্দর ব্রাহ্মণ 
বচে কাব্য মনোরম ||” 


একই পরগণার কৰি রাঁমেশ্বর তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ববতী হওয়ায় কবি অকিঞ্চন 
বামেশ্বরের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন মনে হয়| সম্ভবত এই ছুই 
কবির মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্িতাঁর ভাবও বোধ হয় বর্তমান ছিল। অকিঞ্চনের 
চণ্তীমঙ্গল ততটা জনপ্রিয় না হইলেও তাহার শীতলামঙ্গলের প্রগার বেশ 
হইয়াছিল। ঘাটাল অঞ্চলের কোন কোন স্থানে শীতলাপুজা! উপলক্ষে তাহার 
শীতলামঙ্গল গান এখনও হইয়া! থাকে । 
হরিরাম নামে এক কবি বরদা| পরগণায় সতেরো শতকের শেষদিকে 
“অব্রিজামঙ্গল” নামে এক কাব্য রচন। করিয়াছিলেন । তিনি বিজ্রোহী জমিদার 
শোভ1 দিংহের আশ্রয়ে থাকিয়। কাব্য বচন! করেন বলিয়া! 
হরিরাম এ 
জানা যায়। সম্ভবত ১৬৯৫ খ্ত্রীষ্টাকে শোভা সিংহের 
বিদ্রোহের আগে হরিরাম তাহার, এই কাঁব্যরচনা শেষ করেন। কবিরচিত 


ঘাটালের কথা ১৯৫ 


অদ্রিজামঙ্ষলের ঘে পুথিটি পাওয়া গিয়াছে তাহ] বাংল! ১০৮০ সালে নকল করা 
হইয়াছিল বলিয়া জান! যায়। এই কাব্যে কবি শোভাসিংহের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । 

দ্বিজ গঙ্গাদাসও “অভয়ামঙ্গল” নামে এক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 
কাব্যটি সম্ভবত নতেবে! শতকের গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যটি 
উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, ইহাতে সেইসময়ে বরদার 
জমিদার দলপতির ,নামের উল্লেখ আছে। সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের রাঁজত্বকালে রচিত “বাহারিস্তান-ই-ঘাঁয়েবী? গ্রন্থে বরদীর জমিদার 
দলপতের নাম পাওয়া যায়। ইহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । কবি পুখির 
একস্থানে লিখিয়াছেন £ 

“ধন্য দলপতি রাজ। রণকালে মোহাঁতেজা 
ছিল। রাজ! বরদানগরে । 
হয়া রাজা যুখাসীত প্রতীষ্টা করিল গীত 
গাঁএন গঙ্গেষ কবিবরে ॥ 

পুথিটির লিপিকাঁল ১১৪৩ সাল। 

প্রাণবল্লভ ঘোষ নামে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অশ্থিকাঁকালনার এক 
কবি এই মহকুমার চেতুয়া পরগণা-বন্দোবস্তের জন্য নবাব মু্িদকুলি খানের 
রাজ্যকালে আনুমানিক ১৭২২ খ্রীষ্টান এই অঞ্চলে 
আসিয়াছিলেন। কবি নবাব মুশিদকুলির বাঁজন্ব-বন্দোবস্তের 
এক কর্মচারী ছিলেন। চেতুয়া গ্রামে এই কার্ধের স্দর কাছারী ছিল। এই 
পরগণার বাস্থদেবপুর গ্রামে তাহার 'জাহ্বীমঙ্গল' পুথিটির নকল শেষ হইয়াছিল 
বাংল! ১১৩১ সালের ৫ই জোষ্ঠ তাবিখে। পুথিটি গঙ্গামঙ্গল কাব্যের এক বৃহত্তম 
কাব্য । বাংলা ১১০৪ সালে বর্ধমীনরণজ কীতিচন্দরের মাতার রাজত্বকালে ইহা 
রচিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। বান্থ্দেবপুর-নিবাসী ব্রজবল্লত রায়ের গৃহে 
১৬৪৬ শকাব্দ বা! বাং ১১৩১ সালের «ই জ্যেষ্ঠ বেল! ছয়দণ্ড শুরু! তৃতীয়া 
তিথিতে কাব্যটি নকল করা শেষ করেন আহ্ুয়া পরগণার অধিবাসী শীতারাম 
দ্বাসস্থ্র। একটি ভণিতায় কবি বলিয়াছেন ঃ 


“অ্বিকানগরে স্থিতি কৃষ্ণপদে কৰি নতি 
বিরূচিল শ্রীপ্রাণবন্লভ ।” 


কবির বাবার নাম ছিল বংশী ঘোষ। : ইহ ছাঁড়া পুথিটির মধ্যে সেকালের গ্ভে 


স্বিজ গঙ্গাদাস 


প্রাণবল্লভ ঘোষ 


১৪৬ ঘাটালের কথ! 


রচিত কতগুলি “কড়চা” হইতে এই অঞ্চলে মুশিদকুলির বাজব্ব-বন্দোবন্তের 
বিক্ষিপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। যেমন-_ 

(১) “চেতুয়া পরগণ] বন্দোবস্ত করিতে শ্রীনারায়ণ সিংহ ও শ্রীরাজবলয় 
বিশ্বীদ আঙিয়াছেন।” (২) ্শ্রীরামচন্ত্র বায় তগীরিতে বহুল শ্রীপ্রাণবল্পভ 
ঘোষ সাধুজ্যা বহল হইলেন।” (৩) “বাসাতে আমল শ্রীযুত ব্রজবল্লত রায় 
মুরসিদাবাদে বন্দখানাতে এ সময় লিখিবার হইল পরন।মজকুর বন্দোবস্ত 
করিতে শ্্রীযুত নারায়ণ সিংহ ও শ্রীয়ুত বিশ্বাস।” ১১৩১ সালের ফাল্তন মালে 
কবি যে চেতুয়ায় ছিলেন তাহাঁও এই কড়চা হইতে জানা যায়। জাহৃবীমঙ্গল, 
পুথিটি বাস্থদেবপুর গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত কৰি এইখানেই 
স্বায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন । 

“জাহ্‌বীমঙ্গল” কাব্যের ভাষা খুবই স্থন্দর ও মাধুর্ষপূর্ণ। কাহিনী মূলত 
পৌর।ণিক হইলেও কোঁন কোন স্থানে কবির মৌলিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
কবি ভণিতাঁর আর এক স্থানে বলিয়াছেন £ 

“জাহ্বীম্ঙ্গল গীত অমৃতলহরী | 
পিবত ভকতলোক কর্ণপুট ভরি |” 

এই মহকুমার চেতুয়া পরগণায় আঠারো! শতকের মাঝামাঝি সময়ে আরও 
দুইজন কবির আঁবিরব হইয়াছিল। ইহ।দের নাম আজও অনেকের নিকট 

অজ্ঞত। সম্প্রতি এই কবিছয়ের কতগুলি পালাগানের পুথি 
চেতযা পরগণার ছুই জন 
প্রসিদ্ধ পালাগা়ক . পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে দাসপুর ও চেতুয়া অঞ্চলের 
প্রাচীন ইতিহাস কিছু জানিতে পারা যায়। কবিত্ব-উৎ্কর্ষের 
দিক হুইতে এই দুইজন কবির পালাগাঁনগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। 
ইহাদের নাঁম শঙ্কর ও কৃষ্ণকিহ্কর । 

শহ্করের পদবী ছিল “দেব” । তাহার আদিবাস ছিল কাশীজোড়1 পরগণার 
পশ্চিমমালিক1 গ্রাম। পলাশপাই খাল বা কাপাই-তীরবর্তী এই গ্রামটি 
বর্তমানে পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত । কৰি তাহার “শীতলামঙ্গলে র একম্থানে 
আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন £ 

“সংগ্রাম কুবের স্থত হরিদাস দেবজুত 
পশ্চিমমালিকা পুরে বাঁদ। 

সুদাম! দেবের স্থুত পুণ্যল্লে'কগুণভুত 
তাহার তনয় কষ্দাস ॥ 


ঘাটালেব কথা ১৯৭ 


মাধবী জঠরে জন্ম সদ] চেষ্ট1 গান কর্ম 
বিরচিলা শীতলামঙ্গল। 
প্রভুর চরণ সেবি কহেন শঙ্কর কবি 
নায়কের চিন্তহ কুশল ॥৮ 
ছ্‌হা হইতে জানা যাঁয়, কবির পিতার নাম ছিল কঞ্চদাস এবং মাতার নাম 
মাধবী । কুষ্কদাসের পিত! স্থদাঁমা দেব তম্য পিতা হরিদাস দেব তত্য পিতা 
অংগ্রামকুবের দেব। পরবর্তীকালে কবি এই পরগণার কলাইকুণ্ড গ্রামে বাদ 
করেন। ইহা বর্তমানে দানপুর থানার ১৮ নং মৌজা । শঙ্করের শীতঙামঙ্গল 
কাব্যের চারখানি পালার মধ্যে লঙ্কাপূজা, বিরাট জাগরণ, নীলধ্বজ রাজার 
পূজা, নিমা জগাঁতীর পালাগুলি আছে। এগুলি ছাড়া কবিরচিত দিগ.বন্দনা, 
কামাখ্যার গীত, ফেন্তাঁরাঁর পালা, রঘুদত্তের পালা, পধশননের গীত, গঙ্গাবন্দন! 
প্রভৃতি পালাও পাওয়া যায়। “লঙ্কাপূজা” পালার একস্থানের একটি ভণিতা 
হইতে জানা যায় ১১৪৪ সালের ২৮শে আশ্বিন শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টির সময় 
কবি ইহা শীতলার দয়ায় বচন! করেন । 
কবি শঙ্কবের পূর্বপুকষেরা বোধ হয় পালাগায়ক ছিলেন । কবিও স্বয়ং 
শীতলামঙ্গলের পালাগান রচন]| করিয়া নাঁন। স্থানে গান করিয়া বেড়াইতেন। 
একসময় তিনি রূপনারায়ণের পূর্ব তীরবর্তী মগ্ডলঘাট পরগণার ভাটোরার 
কাছাকাছি কুলিয়া গ্রামে জমিদার ঠাকুরদাঁস চৌধুরীর বাঁড়িতে উপস্থিত হন 
এবং সেখানে তাহার মধুর কণের গান শুনিয় ঠাকুরদাসের পত্বী কবিকে পুত্রবৎ 
স্লেহ করিয়া বহু বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিয়াছিলেন । কৰি ইহা! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে 
স্মরণ করিয়ধছেন। শীতলামঙ্গলের “বিরাট জাগরণ” পাল্লার একস্থানে কবির 
একটি ভণিতা৷ এইরূপ £ 
“চেতুয়ার শেষ খণ্ড নিবাস কলাইকুগ 
যথা অধিষ্ঠান সবম্বতী। 
শীতলার পদসেবী কহেন শঙ্কর কৰি 
নায়কের চিন্তহ সম্ভতি 1” 
স্্রীকঙ্চকিন্বর নামে অপর একজন পাল! রচয়িতা! এই পরগণার ক্ষেপুতের 
'নিকটবর্তা হাঁড়োয়াচক নামক স্থানে বাম করিতেন। শাস্তিবাম আগমবাগীশ 
নামে একজন পাঁলাগায়কের সংস্পর্শে আসিয়া! তিনি প্রথমে মনসাঁমঙ্গলের একটি 
পাল! বচন! করেন। নান! কারণে কবি স্বীয় গ্রাম ত্যাগ কৰিয়। পরে ক্ষেপুতের 
নিকটবর্তী “কিষ্টবাটা' গ্রামে বদি করেন। ইহার পর তিনি বেশ কয়েকটি 


১৯৮ ঘাটালের কথা 


পালাগান রচন] করিয়াছিলেন, যেমন, লক্কাপৃজা, বরুণপৃজা, ইন্দ্রপূজা, বাবণ- 
পূজা__শীতলাঁমঙ্গলের এই চারটি পালা, পঞ্চানন মঙ্গল, দেবী লক্ষ্মীর গীত, 
সতানারাঁয়ণের সাঁতি ভাই ছুঃথীর পালা, শীতলার জন্মপালা, শীতলার 
জাগরণপাঁল! প্রভৃতি । 

কৰি শ্রীুষ্চকিস্কর আঠারে শতকের শেষদিকে বর্তমান ছিলেন। তাহার 
সত্যনারায়ণের সাত ভাই? পালার একস্থানে কবি এ পালার বচনাকাল 
১১৯৫ সাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । পিঞ্চাননমঙ্গলে' প্রহেলিকার মাধামে 
যে সাল তারিখ পাওয়া যায় তা ১১৮* সাল। জানা খায়, কৰি সম্ভবত 
অব্রাঙ্গণ ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি সমাজপতি ত্রাঙ্গণদের দ্বারা নিগৃহীত 
হইয়াছিলেন। পরে স্বগ্রামের এই ব্রাক্ষণেরা তাহার কবিত্বশক্তির পরিচয় 
পাইয়া তাহাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন । শ্রীকঞ্ণকিস্কর তাই এইসব ব্রাঙ্ষণের এবং 
তাহার পৃষ্ঠপোষক পূর্বোক্ত মগ্ডনঘাঁট পরগণার জমিদার ঠাকুরদাঁস চৌধুরীবু 
পুত্র বাঞ্ছারাম চৌধুরীর উচ্ছুসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার একটি 
পালাঁগানে সেইসময় চেতুয়া, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি পরগণাঁর তদানীন্তন কিছু কিছু 
ইতিহাস জানিতে পাঁর1 যায় । কবি লিখিয়াছেন £ 


“ক্ষেপুত ভাটড়া তড়া গোপালনগর শ্রীবরা 
পঞ্চপ(টে পঞ্চ ভট্টাচার্য । 
দেব অন্গ্রহ কবি এ পঞ্চ পণ্ডিত সেবি 


তবে কৈল কবিতায় ধণধ্য ॥” 

সেইসময় ক্ষেপুত, ভাটড়া, তড়া, গোপালনগর, শ্রুববা__এই পাঁচটি গ্রামে বন্থ 
টোল ও পণ্ডিত-ভট্টাচার্ধদের বাস ছিল। ভাটড়!, তড়! এই ছুটি গ্রাম ছাড়া বাকী 
সবগুলিই চেতুয়া ও কাঁশীজোড়া পরগণায় অবস্থিত। কবি এই পঞ্চপাটের, 
প্রধান পাঁচজন ভট্টাচার্ধের আশীর্বাদ লইয়া কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন 
এবং অচিরেই কবিত্খ্যাতি লাভ করেন। ইহাদের নামও কবি বলিয়াছেন-_ 
ভাটো।র] গ্রামের রুক্সিণী ভট্টাচার্য, গোপালনগরের গঙ্গেশ্বর ভট্টাচার্য, শ্রীবরাঁর 
ভোলানাঁথ ভট্টীচার্ঘ, ক্ষেপুতের রাঁমগোঁপাল ভট্টাচার্য এবং তড়ার সার্থকরাম 
ভট্রীচার্ধ। ক্ষেপুতের শুকদেব রায় নামে এক ব্রাহ্মণ কবিকে “পঞ্চাননমঙ্গল” 
নামক কাব্যরচনার প্রেরণ] দেন । কৰি তাহার প্রশংসাঁও করিয়াছেন । ইহ! 
ছাঁড়া তদানীস্তন বর্ধমান-অধিপতি তেজশ্চন্দ ও তাহার পুত্র প্রতাঁপচন্দের 
উল্লেখও তাহার একটি পালাগাঁনে আছে। প্রাচীন চক্ত্রেশ্বর খালের খননকর্ত! 
বাজ! চত্দ্রেশ্বরের নামের উল্লেখও তাহার পঞ্চানন-মক্ষলে আছে। 


ঘাটালের কথা! ১৯৯ 


ল্লীতলার 'জাগরণ পাঁলা+র পুথির একস্থানে 'কবি তাঁহার আত্মপরিচয় 
দিয়াছেন। তাহা হইতে জানি! যায়, কবির পিতার নাম কাপামণি, খুল্পতাত 
আনন্দ। কবিরা চার ভাই ছিলেন--জোষ্ঠ দীনবন্ধু, দ্বিতীয় নিমাই, তৃতীয় 
স্বয়ং কবি এবং সর্বকনিষ্ঠ নারায়ণ । শ্রীমতী নামে কবির এক পিসিও ছিলেন । 
কবির বংশপরিচয় এইরূপ-_শঙ্বপুত্র লক্ষ্ীকাস্ত তন্ত স্থুত শুলপাণি ত্ত স্থত 
জগন্নাথ তশ্ত স্থত মূকুন্দ তন্ত সুত কাঁণাঁমনি ও আনন্দ | কাণামণি স্থুত দীনবন্ধু, 
নিমাই, কিস্কর ও নারায়ণ। . 
পূর্বকথিত কবি শঙ্কর ছাড়াও "অপর একজন শঙ্কর নামে কবি এই 
মহকুমার রাণীরবাজার নামক স্থানে ১৬৮১ শকাব্দ বা ১৭৫৭ খ্রীষ্টান “যতঠীমর্গল” 
নামে একখানি কাব্যবচন। করিয়াছিলেন বলিয়া জীনা যায়। বাণীরবাজার 
ঘাটাল থানার অন্তর্গত ৭১ নং মৌজা, ঘাটাল-চন্ত্রকোণ1 পাকা বান্তার 
ধারে অবস্থিত। পূর্বে এই স্থান খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল। চেতুয়া-ববদাঁর, 
জমিদার শোভ।মিংহের গড় এলাকা হইতে এইস্থান খুব দূরে নয়। সম্ভবত 
সিংহবংশের কোন রাণীর নামানুসারে সে সময় এখানে একটি বাজার ছিল্‌। 
কবি শঙ্কর “ষঠীমঙ্গলে? তাঁহার আত্মপরিচয়ের মধো বলিয়াছেন £ 
“আগ্যবন্থ চঞ্জকল! শেষে রাণী পাটনীল। - 
নাম যার ছিদীম জ্দাম। 
বাণীর বাজারে স্থিতি যশোমতী পুণ্যবতী 
বিশালাক্ষী পদ্দ যার আশ।॥ 
তাহার তন্জ শ্যাম সীতারাম তার নাম 
তার জ্যেষ্টপুত্র গোবদ্ধন । 
তাহার অনুজ ভাই ষ্ঠীর আদেশ পাই 
শ্রীকবি শঙ্করে রসগাঁন ॥” 
ইহা হইতে জানা যাইতেছে, যশোমতীর পুত্র সীতারাম তস্ত পুত্র গোবর্ধন ও 
শঙ্কর । ঘাটাল অঞ্চলের নানা স্থানে হী দেবীর পূজ1 আজও হইয়া! থাকে । 
কৰি শঙ্কর এই বীর মাহাত্ম্য এই কাব্যে বর্ণনা! করিয়াছেন । 
দ্বিজ ৰাগ্ছারাম নামে আঠারে! শতকের মাঝামাঝি সময়ের এক কৰি 
ঘাটালের কোন স্থানে আবিভূত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তীহার রচিত 
কোন বম্পূর্ণ কাব্যের পুথি আজও পাঁওয়! যায় নাই। কিন্তু দ্িজ বাঞীরাম 
ভগিতায় বেশ কিছু পদ্ঠ তিনি লিখিয়াছিলেন। এই পন্বগুলির কিছু কিছু খনার 
গ্রবচনের আকারে রচিত । বাঁমায়ণ, ও. মহাভারতের কোন €কান কাহিনী; 


২০৪ ঘাটালের কথ! 


অবলম্বন কবিয়াও দিজ বাারাম কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা লিখিয়াছিলেন। 
হিতোপদেশ ও পঞ্চতস্ত্রের কিছু কিছু গল্পকেও তিনি পদ্যাকারে রূপ দিয়াছিলেন। 
অবশ এসবের মধ্যে আঠার শতকের বিখ্যাত কবি ভারতচন্দ্রের প্রভাব বেশ 
লক্ষ্য কর! যাঁয়। তাঁই মনে হয় কৰি বাঞ্ছারাম আঠারো! শতকের শেষদিকে 
আবির্ভূতি হছন। খনার প্রবচনের আকারে বা জ্যোতিষের কিছু কিছু তত্ব 
কবিরচিত.নীচের একটি পদ্চে পরিস্ফুট হইয়াছে : 

“তারাশ্ুদ্ধি তত্ব বলি ভাবায় সুষম । 

জন্মতাঁরায় যাত্রা রা বড়ই বিষম ॥ 

সম্পৎ সকল শুভ সর্বত্র মর্যাদা । 

বিপৎ আপৎ বাঁড়1! অতএব বাধা ॥ 

*“**বাঞ্ছারাম দ্বিজে বলে ইথে শুভাশুভ ॥৮ 
কবির সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় ন। 

'ীতলামঙ্গল' কাব্যের বিখ্যাত কবি নিত্যানন্দ চক্রবর্তাঁ যদিও সম্ভবত 
এই মহকুমার অধিবাসী ছিলেন না, তথাপি এই অঞ্চলে অতিপরিচিত তাহার 
'শীতলামঙ্গল” কাবাখানি আজও মহকুমার নানা স্থানে শীতল।পুজা উপলক্ষে গীত 
হইয়া থাকে । কৰি চেতুয়া পরগণীর দক্ষিণপূর্ব সীমারেখা বরাবর ক।সাঁই 
নদীর দক্ষিণ তীরে কাঁশীজৌড়! পরগণার কানাইচকে বাল করিতেন বলিয়। 
জানা যায়। কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষ পূর্বে ভরদ্বাজগোত্রসমৃত ডিগ্ডিশাহী ব 
ডিংশাহিগ্রামী কাটাদিয়াঁবাপী ছিলেন। ইহার বংশে প্রথমে ডিংশাই, পরে মিশ্র 
এবং পরে চক্রবর্তী উপাধি প্রচলিত হয়। কবির পিতার নাঁম ছিল মহামিশ্র 
বাধাকাস্ত তস্ত পিত৷ চিরজীব মিশ্র তস্য পিত। মনোহর মিশ্র তশ্ত পিতা ভবানী 
মিশ্র। কাশঈজোড়ার বাজ! বাজনারায়ণের তিনি সভাদঘ্‌ বলিয়া কবি তাহার 
কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন। বাং ১১৬১ সালে কবি তাহার 'শীতলামঙ্গল' কাব্য 
বচন! করেন । শীতলামঙ্গলে আটটি পাল! আছে £ (১) স্থাপন! বা ম্বর্গপালা, 
(২) পাতালপালা, (৩) লঙ্কাপাঁলা, (৪) কিকিদ্ধাযাপালা, (৫) অযোধ্যাপালা, 
(৬) মথুর1 ও মগধপালা, (৭) গোকুলপালা, (৮) বিরাটপালা | বর্তমানে কবির 
বংশধরের] পাশকুড়া থানার কানাইচকে ( মৌজা নং ২৬) বাদ করেন। 
পূর্বে এ খানারই মাড়বেড়িয়ায় (মৌজা নং ২৭৮) ইহাদেত্র বসতি ছিল বলিয়া 
জানা যায়। ঘাটাল অঞ্চলে শীতলার পালাগানের বন্থ গায়ক আছেন । 
তাহারা প্রায় সকলেই কৰি নিত্যানন্দের শীতলামঙ্গলের পাঁশীগান করিয়া 
খাকেন। কবি নিত্যানন্দের জন্মস্থান 'বিষয়ে অবশ মতভেদ আঁছে। কেহ 


ঘাটালের কথ! ২০১ 


কেছ দাসপুর থানার আঁদিখয়রা গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া! মনে 
করেন। কবি অবশ্ত শেষ জীবনে গঙ্গাতীরে বাঁ করিয়াছিলেন বলিয়। তাহার 
কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন £ | 
"নিত্যানন্দ ব্রাহ্মণ রচিল মধুক্ষর | 
প্রতিষ্ঠিল গঙ্গাতীরে সিংহ হলধর |” 

অতএব আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান না হওয়] “পর্যস্ত কবির সঠিক বাঁসম্থান বা 
জন্মস্থান সম্পর্কে কোন সিদ্ধাস্তে আস] সম্ভব নয়। কবির সময়ে কাঁনাইচক, 
বৃন্দাবনচক প্রভৃতি গ্রীম চেতুয়া পরগণার অস্তভূক্তি ছিল। 

মধাযুগের উল্লিখিত কবিকুল ব্যতীত এই মহকুমায় বা পার্খববর্তা বহু স্থানে 
অখ্যাত অজ্ঞাতনামা অনেক কবি ব! পালাগায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল। 
স্থানে স্থানে এই কবিবর্গের তুলটকাগজে লিখিত অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়া 
গিয়াছে । ইহাদের বেশির ভাগই মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক ধার! বা খ্যাতনাম! 
কবিদের অনুনরণ করিয়! পালাগাঁন বা কাব্য রচন1 করিয়াছিলেন । তাই 
তাহাদের পালাগান বা কাব্যে মৌলিকতার তেমন কোন পরিচয় পাঁওয়] যায় 
না। সম্ভবত আঠার শতকের শেষ দিকে মধুসূদন নামে এক কৰি 'মধুমন্িকা- 
মঙ্গল” নামে এক কাবা রচন1 করেন। তিনি ঘাটালের কোন এক স্থানের 
অধিবাসী ছিলেন । 'ধর্মমঙ্গল' রচগ্সিতা বিখাত কবি মাঁণিক গাস্ুলীও সভভবত 
ঘাটালের উত্তরাংশে জাহানাবাদ পরুগণার বেলভিহ] গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
ঘাটাল ও তৎসংলগ্র এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু ধর্মমন্দির ও ধর্মঠাকুর লক্ষ্য 
কর] যাঁয়। ধর্মঠাকুরের কাহিনী লইয়া নিশ্চয়ই এই অঞ্চলে কিছু কিছু ধর্মমঙগল 
কাব্য রচিত হইয়াছিল। চন্দ্রকোণায় এই ধরণের কিছু কিছু পুথি পাওয়া 
"গিয়াছে । মঙ্গলকাব্য ছাড়াও শ্যামা ব। ছুর্গা-বিষয়ক সঙ্গীত বা পদ এবং 
বৈষ্ণবপদও এই অঞ্চলে অনেক রচিত হইয়াছিল মনে হয়। পূর্বোক্ত 
অকিঞ্চন চত্রবর্তী-রচিত শ্তামা ও ছুর্গাবিষয়ক এই ধরণের অনেকগুলি সঙ্গীত 
পাওয়! গিয়াছে। 

মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্য ছাঁড়াও ঘাটাল ও তৎপার্খবর্তী অঞ্চলে সংস্কত 
সাহিত্যের কিছু নৃতন নূতন গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
'অলঙ্কার, নাটক, কাব্য, দর্শন প্রভৃতির টীকা বা! প্রবন্ধ রচন1 করিয়! এই 
অঞ্চলের কোন কোন পণ্ডিত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে 
গোপাল চক্রবর্তীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । গোপালের জন্মস্থান কেশপুর 
খানার খছুপুরে (যৌজা নং ১৩৪) ছিল। তিনি কবিকগ্কণ মূকুদ্দরামের 
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সমসাময়িক ছিলেন। হদুপুর গ্রামটি প্রাচীন ত্রাহ্মণভূম রাজ্োর অন্তভূকক্তি। 
সতেরো শতকের গোড়ার দিকে গোপাল চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। 
রর তাহার রচিত মার্কগ্েয় চণ্ডী, ভাগবত, অধ্যাত্সরামায়ণ 
টাকাক'র প্রভৃতি সর্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছে । লগুনের গ্রশ্থাগারে' 
তাহার রচিত গ্রন্থের অনেক "পুথি রক্ষিত আছে। তীহার 
রচিত অপ্রকাশিত প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের টাকা বর্তমান। আরও 
অনেক টীকাঁকারের মধ্যে দাঁশপুর থানার বলিহারপুর গ্রামের আনন্দরাম 
বিগ্ভালঙ্কার ও বান্ুদেবপুরের "ভবানন্দ ভট্টাচার্য ব্যাকরণের টীকা রচনা 
করিয়াছিলেন । শ্রীবরার অধ্য।পণক নারায়ণ সিদ্ধান্তের বংশধরগণের অনেকে 
স্বভাব কবি ছিলেন । 
এই মহকুমার কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য ও নাটক লিখিয়াছেন, তাহ! 
আজও অনেকের নিকট অজ্ঞ।ত। সর্বাপেক্ষা! উল্লেখযোগ্য হইলেন দানপুর থানার 
ধানথালের রামকানাই তর্কভূষণ। তিনি আজ হইতে প্রায় একশ" বছর 
আগে কৃবিসম্ভবম্‌ নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন । থাটাল থানার 
অন্তর্গত কিম্ম্, দীর্ঘগ্রামের সীতীরাঁম চক্রবর্তীর পুত্র ভবতারণ কাব্যতীর্থ 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রথম বার্থিক শ্রেণীতে পাঠের সময়েই মুডরমর্দনম্নামে 
একটি সংস্কৃত নাটক লিখিয়াছিলেন। উহা! এবং বিরহাবসানম্‌ নামে তাহার 
অপর একখানি নাটক সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল পত্রিকার ইং ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । কবি ১৯২৭ সাঁলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
বলিহারপুর গ্রামের সতীশচন্দ্র কাঁবাতীর্থ বিখাত সংস্কৃত নাটক মুদ্রারাক্ষসের” 
ও তীহাব ভ্রতা। বমেশচন্দ্র কাব্যতীর্ঘ বাঁণভট্টের “কা দন্ববী”র টীকাকার ছিলেন । 
এই গ্রন্থের অন্যতম লেখক পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থের প্রমন্বরা নামে একটি 
একাঙ্ক সংস্কত নাটক এবং কথাকোধ ও ঈশগীয়। নীতিকথা নামে যুক্কাক্ষর- 
বর্জিত ছুটি সংস্কৃত গল্পের বই আছে। উক্ত গল্প বই ছুটির কতকাংশ কলিকাঁতার 
“মঞ্জুষা” নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মহকুমার 
অন্যান্য স্থানে সম্ভবত আরও কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য, নাটক প্রভৃতি 
রচনা করিয়া থাকিবেন। 


আধুনিক যুগ ঃ 
“আধুনিক ধুগ' বলিতে বিষ্যাসাঁগরের মগ হইতেই এই অঞ্চলে বাংলা 
গদ্য বচন সাহিত্যিক মর্ধাদায় উন্নীত হয়| রাঁংলা গদ্যের সক্ষম শিল্পী 
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বিষ্ভাসাগ্র বীরসিংহে জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমি অলম্কত করিয়াঁছিলেন। 
অবশ্ঠ, তাহার আগে এই মেদিনীপুর জেলায় স্বত্যুঞ্জয় বিস্তালংকারকেই 
বাংলাগছ্যের আসল জনক বলা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগরের 
সৃত্ঞ্জয় বিদ্ভালঙ্কার 
ও বিভ্ভাসাগর জন্মগ্রহণের পূর্বেই মৃত্াঞ্জয় ১৮১৩ শ্রীষ্টান্জে চারখানি 
গগ্াগ্রন্থ প্রকীশ করেন £ বন্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, 
রাজাবলি ও প্রবোধচক্দ্রিকা। ইহাঁদের মধ্যে প্রথম তিনখাঁনি গ্রন্থ তাহার' 
জীবিতকালেই মৃদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মৃত্যুঞ্জর বিদ্য/লঙ্কার ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
মেদিনীপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বিষ্াসাগরের জন্মের পূর্বেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরের বৎসর ১৮২০ গ্রীষ্টাকে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। 
তিনি এই প্রয়াত সাহিত্যপাধক মৃত্যুঞ্জয়ের যোগ্য উত্তরস্ুরী ছিলেন । 

মৃত্যুঞ্জয় ও খিচ্যাসাঁগরের পরে মেদিনীপুর জেলায় বু সাহিত্যসেবী জন্মগ্রহণ 
কৰিয়াছেন। এই মহকুমার চন্দ্রকোঁণার অধিবাসী প্রবোধচক্দর সরকার 
শালফুল নামে একটি স্থন্দর উপন্তান রচনা করেন। 

“শাঁলফুল”" একটি চমৎকাঁর এঁতিহাসিক উপন্তান। সন ১৩০৪ সালের 
অগ্রহায়ণ মাসে বাকুড়। “মুখাজা প্রেসে” রাঁজারাম ভট্টাচার্ষদরা এই 
টিনার দার গ্রন্থট মুদ্রিত হইয়াছিল এবং গ্রন্থকারকর্তৃক প্রকাশিত 
প্রতিহাসিক উপন্তাসঃ হইয়াছিল । এই উপন্যাসটির মোট পৃষ্ঠ। সংখ্যা ১৬৬ এবং 

আকার 9৪২”৯৮৭%। ক্ষুত্রায়তন এই গ্রন্থটিতে উনিশ শতকের 
গোড়ার দিকে বগড়ি-অঞ্চলের প্রপিদ্ধ “নায়েক বিদ্রোহের ইতিহাস অবলম্বনে 
এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী বণিত হইয়াছে । এই উপন্যাসে প্রবোধচন্দ্রের 
শিল্পক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উপন্াসটির ভূমিকা-অংশের একত্থানে 
প্রবোধচন্দ্র লিখিয়াছেন : 

“বহুবিধ কারণে ১৮৯৭ খুষ্টাব্ব ভাঁরতবাসি জনগণের ম্মরণীয় হইবে; এক 
দিকে কংগ্রেসসভায় কতিপয় ভারতসন্তানের রাজনৈতিক জল্পনার মধুর 
কল্লোল, রাঁজভক্ত ভারতবাদিগণের হীরক জুবিলি উত্সবে আনন্দোচ্ছাস ; 
অপর দিকে প্রেগ, প্লাবন, ভূকম্পন, ছুত্িক্ষ, সীমান্তে সমরানল এবং সমস্ত 
ভারতব্যাপী রাঁজনৈতিক গগনের তমৌময় ভীষণ চিত্র, ভারত ইতিহাসের কয়েক 
পৃষ্ঠায় জগস্ত অক্ষরে চিত্রিত থাকিবে । সেই জুলাই মাসে, তখন বোগ্বাই 
প্রদেশের বিমল আকাশে হঠাৎ একথণ্ড কালে মেঘ সমুদ্ভূত হইয়া নিমেষ কাল 
মধ্যে গভীর গর্জনে সমস্ত ভারতাকাশ লমাচ্ছন্ন করিল ; যখন ভারতের যাবতীয় 
₹ত্তী সম্ভানগণ ভয়াঁকুলচিত্তে ব্যতিবাস্ত হইয়া উঠিলেন, কে কবে নির্বাসিত 


২০৪ ঘাটালের কথা! 


হইবে, কে কবে বন্দীরুত হইবে"*****সেই বিঘোর ছর্দিনে কুক গ্রন্থকার এই 
ক্ষন “শালফুল” উপন্তাঁস মুদ্রিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।” 

্রন্থকাবের এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝিতে পারা যাঁয় সেই সময়ে এই উপস্তাসটি 
প্রকাশ করিয়া তিনি কতখানি সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। 'শালফুল' 
উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম -“বনপথে ডাকাত'”। ইহার প্রথম অংশের 
একটু উদ্ধৃতি দেওয়া হইল £ 

“বৈশাখ মান। বেল! শেষ হইক্কণাছে। স্তর্ঘ ক্ষণমাত্র অস্ত গিয়াছেন। তাহার 
বূপরাগে পশ্চিমগগন এখনও রঞ্তিত হইয়া! রহিয়াছে । রৌদ্রের তাপ নাই, 
নিশার আধার নাই। উর্ধে নীল বিমল আকাঁশ, নিম়্ে শ্যামল প্রাস্তর । বুক্ষে 
বৃক্ষে নবীন পল্লব, নবীন কুস্থম। নবীন কুস্থমে নরীন ভ্রমর । নিদাঘ প্রারস্তে 
বঙ্গে গোধূলি কি লীলাময়ী! কি মনোহারিণী! বিবিধ বিহগকুল-কেহ 
উড়িতেছে, কেহ বণিতেছে, কেহ মধুর স্বরে লাদ্ধ্যসঙ্গীত গাইতে গাইতে 
কোথায় যাইতেছে-.-এমন সময়ে কয়েকজন বাহক একখানি পান্ধী স্বন্ধে লইয়! 
বিষুণপুর হইতে মেদিনীপুরের পথে যাইতেছিল।” (পৃষ্ঠা ১২) এই উপন্যাসে 
মোট তিরিশটি পরিচ্ছেদ ও একটি ক্ষুদ্র পরিশিষ্ট আঁছে। মূল্য মাত্র ৪ আনা 
ছিল। সম্ভবত পরে কোন দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নাই। 

প্রবোধচন্দ্র সরকারের এই এঁতিহাসিক উপন্তাঁনটি এই অঞ্চলের সাহিত্য 
সাধনার এক উজ্জলতম নিদর্শনদ্ূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য । সম্ভবত 
উপন্যাসটির প্রচার খুব বেশি না হওয়ায় ইহ! অনেকের নিকট অজ্ঞাত রহিয়' 
গিয়াছে। | 

বিদ্যাসাগরের ভ্রাতা দীনবন্ধু স্তায়রত্ব পন্ভাঙ্কুর নামে একটি কবিতা গ্রন্ 
লিখিয়াছিলেন। উহা সতের পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং সাঁতটি কবিতার সমষ্টি। এই 
গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ১২ই আগস্ট, ১৮৬৭ লিখিত আছে। তাহার অপর ভ্রাতা 
শল্ভুচক্ বিষ্য।সাগরের প্রথম জীবনচরিতকার । চন্দ্রকোণার বিখ্যাত গীতিকার 
ও গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বর্ধমানরাঁজ মহাতাবঠাদের রাজলভার 
গায়ক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীর গান নামে সঙ্গীতাব্লী রচন। করিয়াছিলেন। 
বঙ্গবাসী কার্ধীলয় কলিকাতা হইতে সেইগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল । এই গ্রন্থের 
“পরিশিষ্টে তাহার ছুয়েকটি গানের অনুলিপি দেওয়া হইবে। চন্ত্রকোণার 
অযোধ্যা-নিবাসী কালিদাস দত্ত-রচিত গ্রস্থাবলী .(১) সমব্সঙ্গীত (২) কল্পনা 
কুক্থুম (৩) “বক্ষে চৌহান" নাটক ও (৪) কামম্বরী নাটক । 'দাসপুর খানার 
সয়লাব কালীপদ্দ সিংহুও একটি দীর্ঘ উপন্য।ম লিখিয়াছিলেন। তাছার নাষ 
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“পরিশোঁধ'। ক্ষীরপাইয়ের রামকালী বন্দ্যোপাধ্যাস্ব 'নবসঙ্গীত' নামে চৌধষাট 
ৃষ্টার গ্রন্থ লিখিয়া বাং ১২৯৯ লালে কলিকাতায় মুদ্রিত করেন । দানপুর থানার: 
কুচামারীর (মৌজ! নং ১৫৪) পুজিনবিহারী অধিকারী 'কবিতাঞ্জলি' নামে 
এক গ্রন্থ রচনা করেন । ঘাটালের গোষ্ঠবিহারী চৌধুরী বৈষ্ণব কবি ছিলেন। 
তাহার 'জন্মাষ্টমী কাব্য' অপূর্ব ভাব ও ভক্তির সমদ্বয়। শিবপ্রসন্ন সেন 
খ্বভাবকবি ছিলেন । তিনি মুখে মুখে গান, কবিতা প্রভৃতি রচন। করিতে পারিতেন ॥ 
দীসপুর থানার চেতুয়া-বাস্থদেবপুরের প্রিষ্বনাথ রায় পন্যে শ্যামানম্দ 
প্রকাশ (শ্রীপাট-গোপীবল্পভপুর ) প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংস্করণ 
১৩০২ সালে ঘাটাল, 'রামেশ্বর মেডিকেল হল প্রেসে” রামচরণ দাকর্তৃক মুদ্রিত 
হয়। ইহাতে চাঁবটি সর্গ, ছাগ্সান্ন পুষ্ঠ। ও ভূমিকা ছিল।মূল্য মাত্র আট আনা । 

নিয়ে ঘাঁটাল মহকুমার আরও কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক, নিবন্ধকার ও' 
পাঠ্যপুস্তক-বচয়িতা-সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল £ 

(১) রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁন ঃ ইনি নাড়াজোলেব বাঁজা ছিলেন । ইহার 

রচিত গ্রন্থ--(১) সঙ্গীতলহরী (১৮৭১ খ্রীঃ) (২) মনমিলন ( ১৮৭৮৮ 

দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮২) (৩) গোবিন্দগীতিক1 (১৮৮৩) (৪) 

শারদোৎ্সব (১৮৮১) (৫) মথুরামিলন (১৮৮৩)। ইহার লিখিত 

নাড়াজোলরাজাদের ইতিবৃত্তমূলক একটি প্রামাণিক গ্রন্থ “ গুণ 

[71880:5 01 11191750056 81৮ ১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্বে কলিকাতায় 11089: 

3101 8০৫ 0০. কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল । ইহার পৃষ্টাসংখ্যা ৯৯ 

রাজ! নরেক্দ্রলাল খান £ মহেন্দ্রলালের পুত্র নরেন্দ্রলাল বাংল 

পক্ষে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ” রচন1 করাইয়াছিলেন। 
রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ঃ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঘাটালের মহকুমা 

শাসক ছিলেন। ইহার রচিত উনিশ শতকের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও 

বিষ্াপাগরের শিক্ষক “প্রেমাদ তর্কবাগীশের জীবনী"? রি উল্লেখ- 

যোগ্য গ্রন্থ । 

(8) সুরেজ্দ্রমোহন ভট্টাচার্য £ ইনি প্রসিদ্ধ পুরোহিত পন নামক 
গ্রন্থের প্রণেতা এবং একজন দীর্শনিক পণ্ডিত ছিলেন । ঘাটাল শহর 
ইহার জন্মস্থান । তাহার 'পরলোকরকন্য' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 

(৫) রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বরদার অধিবাদী। ১৯৪১ সালে 

শ্রকাশিত ইহার একটি পুন্তিকা-গ্রন্থ “বাজ! শোভাসিংহের বিজ্রোছু 
' ও ্রঞ্রীবিশালাক্ষী মাতার ইতিহাস” । 


০ 


২ 


(৩ 


সর 
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(৬) চক্জরশেখর ঘোষদাস ৫ ইনি ১৩০৬ সালে বামেশ্বর মেডিকেল হল 


(৭) 


(৮) 


(৯ 


সি 
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প্রেস হইতে প্রসিদ্ধ “কায়স্থকুলদর্পণ' গ্রন্থ প্রকাশ করেন । পৃষ্ঠা সংখ্যা 
৯৬। পছ্যে নান! বন্দনাদিসহ দক্ষিণবাটী কায়স্থগণের বিবরণ ইহাতে 
আছে। মূল পুথি রাধাকাস্তপুরের তালুকদার বন্থবংশে পাওয়া 
গিয়াছিল। 

মবগাঙ্কনাথ রায় 2 ইনি জাড়ার প্রসিদ্ধ রায়বংশের সম্ভান। ইহার 
লিখিত “চন্দ্রকোণাঁর ইতিবৃত্ত' নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ সুপরিচিত 
“মেদিনী-বাণী” পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । 

মানবেক্দ্রনাথ রায় ( নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য): বিখ্যাত বিপ্লবী ও 
মনীষী । ইহার বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইহার রচিত 
গ্রন্থাবলী-_দা০৮ 35952697560 01511125610) 991670096 800. 
90109786561010১ 179795195 01 9৮1) 090885১ 171960210 2019 ০1 
1৭190)05) 7১168880901 10018) 10509719018 800. 983020 
[50008061019 5100 ১০৮০16100 প্রভৃতি | 

কানাইলাল ৫ঘোষ  দাঁসপুর থানার ক্ষেপুত গ্রামের অধিবাসী । 
ইহার রচিত “শরৎচন্দ্র', “দশবছরের ডায়েরী”, “খোলা চিঠি?, 
'অন্তরালে” “কথা কও”, শাখা-প্রশাখা” প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। 
দিবাকর ঘোষ £ এই অঞ্চলের একজন পরিচিত কবি। বহু পত্র- 
পত্রিকায় ইহার কবিতা প্রকাশিত হুইয়াছে। দাঁসপুর থানার নন্দনপুর 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার কাব্যগ্রন্থ “শিখাস্লিত (১৯৫১), 
'জাগ্রত জীবন” «৬ ১৯৫২), 'ভূদানষজ্ঞ' ( ন1ট্যকাব্য) ১৯৫৫ )। 
“ঘুমিয়ে ছিল যে (১৯৫৪ )__এক বারোয়ারী উপন্তাস। অন্যান্য 
কয়েকটি কাঁব্য ৪ রচন] করিয়াছেন । যেমন, “ম্বপ্নের বিহ্ুক* (১৯৭৫), 
রক্তাঞ্জলি (গীতি-আলেখ্য ১৯৭৫ )। কৰি অকালে পরলোৌকগত । 
কানাইলাল দীর্ঘা্গীঃ ইনি চন্ত্রকোণার পার্খবর্তা জয়স্তীপুরের 
অধিবাসী । ইহার রচিত “ভগ্র দেউলের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড) বাং 
১৩৭৮ সালের “পৌধী পূর্ণিমায়” প্রকাশিত হইঙ্গাছে। গ্রস্থটিতে 
চন্রকোণ1 ও তৎপার্থবর্তী অঞ্চলের ইতিহাস ও কিংবদন্তী বণিত 
হইয়াছে। 


(১২) পঞ্চানন চক্রবভাঁ ঃ দানপুর থানার থাঞ্াপুর গ্রান্ের অধিবাসী । 


বর্তমানে কলিকাতাবাসী। কবি-রামেশ্ববর সম্পর্কে গবেষণ। 


ঘাটালের কথা ২০৭ 


কবিয়াছেন। ইহার সম্পাদিত 'বামেশ্বর-রচনাবলী” কলিকাতাবর 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্য বিষয়ে অন্ুসন্ধিৎস্থ গবেষক । 


(১৩) নিরঞ্জন চক্রবন্ভাঁ£ সাহিত্যিক ও গবেষক | আঠারে1 ও উনিশ 
শতকের কবিয়ালদের উপর গবেষণ।: ও গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইহার প্রকাশিত গবেষণামূলক গ্রন্থ “উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা 
ও বাংলা সাহিত্য” । ইহ] ছাঁড়ী আবুও গ্রন্থ ইনি প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইনি খাঞ্জাপুরের অধিবাসী ছিলেন । বর্তমানে কলিকাতায় ও অন্থাত্র 
বাস করেন । 


(১৪) সতীশচক্্র রায় £ ইহার রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ “সংশগ্তক 
সতীশচন্দ্র” | উক্ত নামটি ইহার পুত্র পঞ্চানন বায় কাব্যতীর্থ-কর্তৃক 
গ্রদত্ত। অ.ত্মজীবনী হইলেও ইহাতে উনিশ শতকের শেষ দিক 
হইতে বর্তমান বিংশ শতকের প্রথম পাদ পর্যন্ত চেতুয়! অঞ্চলের 
রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস বণিত হইয়াছে । ইনি কয়েকটি 
কবিতাও বচন] করিয়াছিলেন । 


(১৫) পঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ ঃ বর্তমান গ্রস্থের অন্যতম গ্রন্থকার । 
এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গবেষক; কবি ও প্রবন্ধকাঁর। “দাসপুরের 
ইতিহাস”, বাংলার মন্দির" প্রকাশিত গ্রন্থ। ইহা ছাঁড়া “নিয়তি 
নির্ণয় সংকেত", “হোরাষট্‌ পর্চাশিকা”, প্রাতঃম্মরণীয় 'তারকনাঁথ 
প্রামাণিক”, 'পদ্চত্তী প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। বহু প্রসিদ্ধ পত্রপত্রিকায় 
ইহার লেখা! প্রকাশিত হইয়াছে। 


€১৬) স্ুধীরকুমার বের! £ দাঁসপুর থানার জুয়াথালিতে জন্ম । কবি ও 
লেখক । “বস্থমতী” পত্রিকার প্রাক্তন সহ-সম্পাদক । ইহা ছাড়া 
কয়েকটি পত্র-পত্রিকা সঙ্গে যুক্ত। ইহার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে । আমেরিকার পত্রিকায় ইহার কয়েকটি কবিত! 
অনূদিত হইয়াছে । ১৯৭৬ সালে আমেরিকার বাঁন্টিমোরে বিশ্বকবি 
সম্মেলনে (০০৭ 72০9৮ 00:087:989) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। 
বিদেশে ইহার 707982০0109 ০: কবিতাটি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ইহার প্রকাশিত কাব্য মধ্যে 'অনন্া' ও “দাহানা, 
উল্লেখযোগ্য । 


২০৮ ঘাটালের কথা 


(১৭) হুরিসাধন পাইন £ ঘাটালের অধিবাপী। বহু কবিতা রচনা 
করিয়াছেন । অনেক কবিতা বিভিন্ন পজ্জ-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । সম্প্রতি পরলোকগত। 

(১৮) স্থনীতিকুমার পাঠক £ গবেষক ও লেখক | 

(১৯) গুণময় মাক্স1!ঃ ঘাঁটাল পুরসভার অন্তভুক্ত আড়গোড়া গ্রাম 
জন্মস্থান | প্রকাশিত গ্রন্থ 'লখীন্দর দিগার”? (১৩৫৭ ), কটা ভানারি' 
(১৩৬০), জননী”, জুনাপুর স্্ীল- পূর্ব ও উত্তরখণ্ড (১৩৬৭ ), 
“অসামাজিক”, “রবীন্দ্রকাব্যর্ূপের বিবর্তনবেখা" (১৩৭২ )। গ্রস্থগুলি 
সাহিত্য-জগতে পরিচিত। আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে ইহার এক 
স্থান আছে । 

এই মহকুমীর অন্তান্ত কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাঁওয়! 

যায় নাই। তবে নানা স্থানে তরুণ ও ছাত্রদের মধ্যে আধুনিক কবিতা রচনা 
ও চর্চ| ক্রমশ বুদ্ধি পাইতেছে। 


পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা 


(১) গয়ারাম মিগ্ভা £ চন্দ্রকোণা থানার গোহাঁলডাঙ্গার (১৯ন৯নং মৌজা) 
অধিবাসী ছিলেন । ১৮৮৬ শ্বীষ্টান্দে 'গণিতদর্পণ' প্রকাশ করেন। 

(২) শ্রীনাথচরণ মাসান্ত £ চেতুয়া-বাস্থদেবপুরের অধিবাসী ছিলেন । 
বাং ১২৭৭ সালের পৌধমাঁসে “পদ্ভ-পরিচয়*, প্রথম ভাগ প্রকাশ 
করেন । উহাতে সতেরে।টি কবিতা ছন্দোৌলক্ষণসহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল । 
গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় পৌষ ১২৮৫ সালে। অগ্রহায়ণ ১২৯৪ সালে 
তৃতীয় সংস্করণটি ঘাঁটাল 'রামেশ্বর মেডিকেল হল প্রেসে ফকির 
নারায়ণ সরকার-কর্তৃক মুদ্রিত হয়। লেখক হুগলি জেলার উত্তরপাড়। 
সরকারী বঙ্গ বিদ্ভালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাহার অপর একটি গ্রন্থ 
হব্বিকথা”' (প্রথম খণ্ড) পূর্বোক্ত প্রেস হইতে রামচরণ দীসকর্তৃক 
১৩০২ সালে প্রকাশিত হয়। উহ! গণ্গ্রস্থ, তিনটি গানও আছে। 
পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো । লেখক “ৈষ্ণবদাণাস্্দাদ বাহুদেবপুর 
হরিসভাধ্যক্ষ' বিশেষণে ভূষিত। ঘাটালের প্রথম সংবাদপত্র ঘাটাল 
পত্রিকা ১২৯* সালে ইনিই গ্রথম প্রকীশ করেন। পদ্ভ-পরিচয়, 
১ম তাগের অর্থপুস্তক বাসুদেবপুযের রাঁষলাল মাসাস্ত প্রণয়ন করেন ). 


ঘাটালের কথা ূ ২০৪ 


উহাও উক্ত প্রেসে ১২৯৮ সালে পরেশনাথ ঘটি বার] প্রকাশিত হয় ॥ 
পছ্য-পরিচয়” দুই আনা এবং উহার অর্থপুস্তক এক আনা মূল্য ছিল। 

(৩) উমেশচক্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 8 ঘাটাঁল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাজন পণ্ডিত 
ও বাঁস্দেবপুর মডেল স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি “ভূগোল- 
বোধ" নামক গ্রন্থ রচন1 কবেন। উহ দ্বাদশ অধ্যায় ও পরিশিষ্টসহ 
২৬৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। সমগ্র ভূমগ্ুলের সকল ভৌগোলিক বিষয়ই 
ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল ! শকাব্দ ১৮১০ (ইং ১৮৮৮) ৪ঠ1 
শ্রাবণ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । 

(8) কুমুদনাথ দত্ত £ ইনি 4,988] ০7%০$:61০০5 গ্রন্থের লেখক ছিলেন। 
গ্রন্থকার রেভিনিউ বোঁডের সেরেস্তাদাীরও ছিলেন । ইনি চেতুয়া 
বাস্রদেবপুরের অধিবাসী ছিলেন । 

(৫) জানকীনাথ শাস্ত্রী; পাঁইকমাজিটাঁর অবলঘি-চট্টোপাধ্যায়বংশের 
সম্ভতান। ইনি প্রসিদ্ধ 77910 69 03 96905 01 9%051056 গ্রন্থের 
লেখক | 


(৬) ভবেশচক্্র ভট্টাচার্য 8 দাঁসপুর থানার ব্লিহারপুরের অধিবাসী | 
বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন । 

(৭) পার্বতীচরণ ঘৰ ঃ ঘাটাল উচ্চ বিগ্ভালয়ের প্রধান শিক্ষক 
ছিলেন। শোকগাঁথা” নামে একটি করুণর্সাত্মক কাব্য প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন | 

উপরি উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ছাঁড়1 এই মহকুমার আরও অনেকে পাঠ্যপুস্তক 

প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থবান্ুল্যভয়ে সকলের উল্লেখ করা গেল না । 


পত্রপত্রিক। 


সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে এই মহকুমাঁয় বর্তমানে নান! পত্রপত্রিকা আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে । আজ হইতে প্রায় একশ বছর আগে প্রথম একটি সংবাদপত্রের 
আত্মপ্রকাঁশের পর হুইতে পরবর্তীকালে আরও কিছু কিছু সংবাদপত্র ও 
পত্রপত্রিকা প্রকাঁশিত হইতে থাকে । কিন্তু তাহাদের অনেকগুলিই খর্তমানে 
লুগ্ত হইয়া গিয়াছে । তবুও আধুনিককালে কবিতা ও সাহিত্যচর্চর গতি নবীন 
ওঃপ্রবীণ কবি-সাহিত্যিকদ্দের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই ধরণের বেশ কিছু 
সাহিতা-পত্র ও পত্রিকা ঘাটাল মহকুমায় এখনভ আছে। নিয়ে কয়েকটি 


98. 


২১০ 


ঘাটালের কথ 


প্রাচীন ও আধুনিক পত্রপত্রিকা-সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল। গ্রস্থবানুল্যভয়ে 
এখাঁনে সবগুলির নাম উল্লেখ কর! সম্ভবপর নয়। 


(১). ঘাটাল পত্রিকা 


(২) আরো আগে? 


(৩) জনমত £ 


(8) আমার দেশ? 


£ ইহাই ঘাটালের প্রথম সংবাদপত্র । পত্রিকাটি 


প্রথম আত্মপ্রকাশ করে বাং ১২৯ সালে। 
সম্পাদক ছিলেন বাস্ৃদেবপুবের শ্রীনাথ মাসাস্ত। 
ঘাটালে মুত্রীযন্ত্রের প্রথম প্রবর্তক রামেশ্বর মল্লিক 
মহাশয়ের ছাঁপাথান! হইতে ইহা। মুদ্রিত হইত। 
এই পত্রিকাখানি ঘাটালের স্বপরিচিত 
ব্যবহারজীবী শ্রীভবানীরঞগুন পাঁজ মহাশয়ের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহ] একটি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা। 

সম্পাদক ছিলেন শ্রীভূপতি মাঁঝি। স্বাধীনতা পূর্ব- 
যুগে ভবানীরঞ্চন পাজার সম্পাদনায় ইহা! বাঁধিক 
পত্ররূপে প্রকাশিত হইতে থাকে । ইহা পরে 
উঠিয়া যাঁয়। 

হরিসাধন পাইনের সম্পাদনায় কিছুকাল 
প্রকাশিত হইবার পর উঠিয়া! যায়। পরে 
নিত্যানন্দ বাঁয়ের সম্পাদনায় তাহার আবিভাৰ 
ঘটিলেও পরে বদ্ধ হইয়! যায় । 


(৫) মেদিনীপুরহিতৈষী ৪ ক্ষেপুতের মন্মথনাথ নাগ সম্পাদক ছিলেন । 


তিনি “সংসাবশ্রী” পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন 
এবং বাধাকৃঞ্ণতত্ব-বিষয়ক কয়েকথানি গ্রন্থ- 
গ্রণেতা । 


আধুনিক কয়েকটি পত্রপত্রিকার মধ্যে (ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগই লুপ্ত) 


(১) দাশপুর বার্তা £ 


(২) সৈকত 


পাক্ষিক সংবাদপত্র । সম্পাদক শ্বামপদ পাত্র, 


দাদপুর। প্রকীশকণল ১৯৭৬। 


মাসিক সাহিত্য পত্তরিক1 ছিল। বর্তমানে লুপ্ত । 


সম্পাদক মাঁণিক দোঁলই, দাসপুর, গ্রকাশকাল 
১৯৭৫ । একটিমাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হইয়। বন্ধ 
হুইয়া গিয়াছে। 


(৩) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 


(৭) 


(৮) 


(৭) 


১০) গ্রাম থেকে 


পলীপ্রচার 


তর 


অনামিকা 


শ্রীমোহিনী 


সবুজনক্ষত্র 


ভোরের পাখি £ 


ঞ্বতার। 


ঘাটালের কথা ২১১ 


পাক্ষিক সংবাদ, ক্ষীরপাই। সম্পাদক নিমাই পাক, 
অলোক ঘোষ, অধীর মণ্ডল, দেবীপ্রসাদ কুশারী, 
প্রমথ চক্রবর্তী, মনোমোহন মণ্ডল। প্রকাশকাল 
১৯৭৩ । 


ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা ছিল। বর্তমানে 
লুক্$ | প্রকাশকাল ১৯৭৬। একটিমাত্র সংখ্যা 
বাহির হইয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 


সাহিত্য ত্রেমাসিক। অবলুপ্ত। সম্পাদক 
বাধানাথ চক্রবর্তী, চন্দ্রকোণা। প্রকাশকাল 
১৯৭৩। দুটি সংখ্যা মাজ্র। 


সাহিত্য পত্রিকা । প্রকাশ অনিয়মিত। সম্পাদক 
ডাঃ স্দর্শন কুমীর বায়, চন্দ্রকোণা। বৎসরে 
কমপক্ষে একটি সংখ্য1 প্রকাশিত হয়। প্রথম 
আত্মপ্রকাশ আনুমানিক ১৯৬২-৬৩। 


মাসিক পাহিত্য পত্রিকা । প্রথম প্রকাশ মে, 
১৯৭৫ | বাধানগর হইতে নিয়মিত প্রকাশিত 
হইত। প্রথম সম্পাদক আশিস অধিকারী 
১৯৭৬ সালের মে পর্যস্ত সম্পাদক ছিলেন। 
১৯৬৬ সালের জুন হইতে সম্পাদক প্রভাত কুমার 
মিশ্র ও তারকনাথ রুদ্র ছিলেন। বর্তমানে লুপ্ত । 


সাহিত্য পত্রিকা । প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫ । অধুনা 
অবলুপ্ত। 

মাসিক সাহিত্য পত্রিক1। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫ । 
সম্পাদক সৈয়দ জিয়াউল করিম। একটিমাত্র 
সংখ্যা প্রকাশিত হুইয়৷ বন্ধ হইয়! গিয়াছে। 
ইতিহাস সংস্কৃতি-বিষয়ক ছিমাসিক পত্রিকা। 
বর্তমানে লুপ্ত। দীসপুর হইতে কয়েকটি সংখ্যা 
প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদক ভরপুর! বস্ু। 


২১ 


(১১) তুহিন! 


(১২) উন্মেষ 


(১৩) মৌরীফুল 


(১৪) চানাচুর 


(১৫) সাগরদীপ 


(১৬) অঙ্গীকাঁর 


ঘাটালের কথা 


£ ভ্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা । অধুনা অবলুণ্ঠ । 


প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫। সম্পাদক শক্তি সাউ, 


পাওুয়]। 


্রেমাসিক সাহিত্য । প্রথম প্রকাশ ১৯৬৮-৬৯। 
রাজনগর | সম্পাদক উমাপর্দ ভট্টাচার্য । ছুটি 
সংখ্যার পর আব প্রকাশিত হয় নি। 

ছোটদের পত্রিকা । প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫। 


সম্পাদক মাণিক চন্দ্র দোলুই। একটি মাত্র 


সংখ্যার পর আর প্রকাশিত হয় নি। 

ছোটদের পত্রিকাঁ। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৬। 
সম্পাদক সুদর্শন কুমার বায়, চন্দ্রকোঁণা। 
দেওয়াল পত্রিকা । বীরসিংহ পাঠাগারে নিয়মিত 
প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫ | সম্পাদক 
তারকনাথ কুদ্র। 


£ বার্ধিক সাহিত্য পত্রিক1। সম্পাদক ত্রিপুরা বন্থ। 


উপরিউক্ত পত্রিকাগুলি ছাড়া আরও কিছু কিছু পত্রপত্রিক মহকুমার 
নানাস্ানে পূর্বে প্রকাশিত হইত বা এখনও হইয়া থাকে । স্থানাভাবে এখানে 
সকলের নাঁম করা সম্ভব হইল না। এইগুলি ছাড়া অনেক বিদ্যালয় হইতে 
বাক কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশিত হয় যাহাদের সাহিত্যিক মূল্যও কিছুমান 
কম নহে। এই সকল পত্রপত্রিকা হইতে ঘাটাল অঞ্চলে আধুনিককাঁলের কাব্য 
ও সাহিত্যচর্চার গতি-প্রকৃতি কিছুট!1 বোঝা যাইবে। 


এই অধ্যায় রচনায় স্থানবিশেষে নিয়োক্ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর সাহায্য লওয়! 


হইয়াছে । 


গ্রন্থ ও পুস্তিকা 


কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাঁম চক্রবত্তী £ চণ্ডীমঙ্গল ( বঙ্গবাসী-সংস্করণ ) 


প্রাণবল্পভ ঘোষ 


প্রবোধচন্দ্র সরকার 


জাহুবীমঙ্গল পুথি (অপ্রকাশিত ) 
8. শালফুল' ( উপন্যাস, সংস্করণ ১৩০৪ ) 


ঘাটাল বিষ্যাসাগর সর্বার্থসাধক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পত্রিকা শ্রাবণ,১৩৬৫ 
09069087 9005921 90:86] 1100191981165 1869-1969 


ঘাটালের কথা ২১৩ 
প্রবন্ধাবলী-_ : | 


"ডঃ ক্ষুদিরাম দাস : মূকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্যরচনা প্রসঙ্গ 
( বিশ্বভারতী পত্রিকা, কান্তিক-পৌষ, ১৩৭৫ ) 
*পঞ্চানন রায় ঃ “একটি অপ্রকাশিত মঙ্গলকাঁবা (কৌশিকী, ৪র্থ খণ্ড ১৩৭৭) 


*প্রণব রায় 20১) “আঠার শতকের কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী", 
( “অমৃত”, ২৯, অক্টোবর, ১৯৭১) 


(২) ঙ্গলকাব্যের এক নবাবিষ্কত কবি”, 
( “অমৃত', *৯ নভেম্বর, ৭১) 
(৩) প্রাচীন কবি অকিঞ্চনের হস্তলিপি ও নথিপত্র, 
( 'অমৃত', ১লা পৌষ, ১৩৭৮) 
(৪) “বিস্বৃত কবি দ্বিজ বাঞ্ারাম, (অমৃত,৭ই পৌধ,১৩৭৯) 
(6) প্প্রাচীন বাংলার কয়েকজন অপরিচিত কবি, 
( সমকালীন, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯) 
(৬) “অকিঞ্চন চক্রবর্তীর “গঙ্ামঙ্গল 
(সাহিতা পরিষৎ পত্রিকা, ৭ঈবর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, ১৩৭৯) 
(*) গঙ্গামঙ্গলকাব্য ও প্রাণবল্পভের “জাহুবীমঙ্গল' 
( বিশ্বভারতী পত্তিকা, বৈশাখ-আঁবাঁঢ়, ১৩৮৭ ) 
(৮) ঙ্গলকাব্যের প্রাচীন তিন কবি' 
(“সাহিত্য ও সংস্কৃতি বৈশাখ -আধাঁঢ়, ১৩৮০) 
(৯) “মেদিনীপুরের আঠারে! শতকের সাহিত্য? 
( সমকালীন, কান্তিক, ১৩৮০ ) 
ত্রিপুর! বনু (১) ঙ্গলকাব্যের এক বিস্ৃত কবি? 
( সমকালীন, জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৯) 
(২) “একটি অপ্রচলিত মঙ্গলকাব্য' 
( সমকালীন, অগ্রহীয়ণ,১৩৭৯ ) 
(৩) “মধ্যযুগের একজন অখ্যাত কৰি? 
( অমুত, ১৭, কাত্তিক, ১৩৭৯) 
*রূজতম্বাক্ষর' পঞ্জিকা, রজ্জত জয়ন্তী বধ, ১৩৮০ ( যুবসংঘ, কোলাঘাট ) 
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অসষ্হ্ম অন্যান 


গুরাকীঠি ও ধ্মস্থান 2 মঠ-মন্দির-মমজিদ 


কোন দেশের প্রাচীন কীতি বলিতে প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন, যেমন প্রাচীন 
ভাস্কর্য, মঠ-মন্দির-মস্জিদ, প্রাচীন রাজ1 বা জমিদারদের গড়বাড়ী, পুক্করিণী 
বা দীঘি বা অন্যান্ত কোন কোন এঁতিহালিক নিদর্শনকে বুঝাইয়! থাকে । 
দেশের প্রাচীন বা বিস্বত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার বা 
পুরাকীন্ডি ও তাহার রর 
ভুমিকা নবমূলায়নে এই পুরাকীতিগুলির ভূমিকা নিঃসন্দেহে 
গুরুত্বপূর্ণ । সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে মঠমন্দির ও 
প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন গুলির প্রতি জনসাধারণ, গবেষক ও সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হইতেছে । প্রাচীন মন্দির-দেবাঁলয় বা মলজিদ অথব! জঙ্গলাকীর্ণ কোন গড় ব। 
দীঘির মধ্যে বিস্াত অতীতের যেন কোন্‌ এক অজান| রহস্য লুকায়িত আছে। 
এইগুলির কোন কোনটিকে লইয়া নান! জন্ননা-কল্পন1 বা কিংবদস্তীর উদ্তব 
হইয়াছে যাহা অনেক সময় ইতিহাসের দিওনিরূপণে অনেকখানি সহায়ত! 
করিতে পারে। ইতিহ।ম বলিতে আমর! এতদিন রাজা-রাঁজড়া, জমিদার,আমীর 
ওমরাহদের রাঁজ্যশাসন প্রনালীকেই বুঝিতাম, কোন দেশের ইতিহাস এইভাবেই 
লিখিত হইত। কিন্তু বাংলাদেশের জেলাগুলি বা জেলার অধীন অঞ্চলবিশেষের 
ইতিহাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হইত। এই সব অঞ্চলবিশেষের ইতিহাস 
আজও সম্পূর্ণভাবে লিখিত হয় নাই। সেই ইতিহাস লিখিতে হইলে 
অঞ্চলবিশেষের প্রাচীন কীতিগুলির মধ্যে তাহার কৃতকটা অনুসন্ধান করিতে 
হইবে। মন্দির-দেবলয় ধা! মনজিদের গাত্রে ক্ষোদ্দিত শিলালিপিগুলির মধ্যে ও 
তাহার পোড়ামাটির শিল্প ও ভাক্কর্ষণমূহে, প্রাচীন প্রস্তরমূত্তি বা পোড়ামাটির 
বন্তলমূহে, গড়ের ধ্বংস বশেষের মধ্যে, প্রাচীন পুথি ও দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে 
অঞ্চল বিশেষের ইতিহাসের ম[লমশলা লুক্কার়িত আছে । এই মালমশলার উদ্ধার 
ও বিজ্ঞ/নলন্মত প্রণালীতে ইতিহ।স রচনায় সেইগুলির ব্যবহার গভীর পরিশ্রুম- 
সাধ্য ও নিষ্ঠার বিষয় । 
এই মহকুমার এমন বহুস্থথটনে ইতিহাসের সেইসব মাঁল-মশলা আজও 
অন্ুলন্ধান করিলে পাওয়া যাইবে । অমঠ-মন্দিরাদির মধ্যে এই অনুসন্ধান আজ 
ব্যাপকভাবে প্রয়োজন | মহকুমায় অন্যান্ত পুরাঁকীতির তুলনায় মঠ-মন্দিরের 
সংখ্য! সর্বাধিক । এখানকার তিনটি থানার মধ্যে আবার দাসপুরে এইগুলির 
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সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। অনুসন্ধান করিয়! জানা গিয়াছে, দাসপুর অঞ্চলে প্রায় 
প্রতি গ্রামেই মন্দির আছে এবং এই মন্দিরগুলির মধ্যে পোড়ামাটির কারুকার্ধ- 

যুক্ত অনেক মন্দিরও বর্তমান । আকধণীয় কিছু কিছু 
মন্দিরের সখখ্যাধিক্য দীর্ঘ শিলালিপিও এই মন্দিরের কোঁন কোনটিতে আছে। 
পোড়ামাটির মৃত্তিগুলির মধ্যে মন্দিরগাত্রে সেকালের সামাজিক চিত্রপট, 
পৌরাণিক ও রামায়ণ-মহাঁভারতের দৃশ্াবলী, মিথুনদৃশ্য খুবই উল্লেখযোগ্য । 
এই মন্দিরগুলির সবই ইটের তৈরি এবং প্রচলিত “বাংলারীতি'তে নিশ্সিত। 
পাথরের কোন মন্দির দাসপুরে চোখে পুড়ে না। শস্শ্টামল পলিমাটিপ্রধান 
দীসপুরের পূর্বে রূপনারায়ণ ও পশ্চিমে শিলাই গ্রবাহিত। জেলার উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এখানকার মাটি পাথুরে নয়। তাঁই সহজলভ্য মৃত্তিকাঁয় 
তৈয়ারি ইটের দ্বারায় এই মন্দিরগুলি এক সময় নিক্সিত হইয়াছিল। দাঁসপুর, 
কল্মিজোড়, গোরা প্রভৃতি গ্রামের ন্যত্রধরসম্প্রদ্দায় এই মন্দিরগুলি অপূর্ব 
দক্ষতার সঙ্গে তৈয়ারি করিয়াছিলেন । মন্দিরসমূহে তাহাদের শিল্পকর্মের আশ্চর্য 
নিদর্শন আজও লক্ষ্য করা যায়। বু মন্দির কালের কবাল দৃষ্টিপাতে আজ লুপ্ত 
হইলেও এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার সংখ্যা! কম নয়। দাঁসপুরকে তাই 
“মন্দিরের দেশ” বল! যাইতে পারে । 


কিন্ত দালপুরের এই মন্দিবগুলির কোনটিই আঠার শতকের পূর্বেকার নয় । 
দীসপুর গ্রামের বঙ্গরাম চৌধুরীর অধুনা বিধবস্ত শ্তামরায়ের একচুড়ার মন্দিরটি 
সমগ্র থানার মধ্যে প্রাচীনতম ছিল। ইহা বালা! ১১০৬ সালে নিম্িত 
হুইয়/ছিল। মন্দিরটির গায়ে “টেরাকোটা” বা পোড়ামাটির কাজ খুবই সুন্দর 
নারাজ ছিল। তাহার কিছু কিছু নমুন1 'দাসপুর বিবেকানন্দ উচ্চ 
প্রাচীন মন্দর বিদ্যালয়ে” সংরক্ষিত আছে। অবশ্ঠ এই গ্রামের পার্খবর্তী 
গ্রাম ভিহিবলিহারপুরে পাঠক গোম্বামীর চারচাল। 

রীতির সাল-তারিখবিহীন সমাধি মন্দিরটি আরও প্রাচীন মনে হয়। ইহার 
পর দাঁসপুরের সিংহদের বর্তমান গোপীনাথের একচুড়ার মন্দিরটি প্রাচীনত্ব ও 
শিল্পকার্ধের 'দিক হইতে খুবই উল্লেখযোগ্য । মন্দিরটি বাংলা ১১২৩ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরটি ও রাধাকাস্তপুরের দীসেদের গোপীনাথের 
একচুড়ার মন্দিরটি সমসাময়িক মনে হয়। উল্লেখযোগ্য, দাঁসেদের মন্দিরটিতে 
একটি দীর্ঘ বাংলা লিপি আছে। তাহা ১২৫১ সালে মন্দিরটির সংস্কারকালে 
স্থাপিত হয়। তাহ! হইতে জানা যায়, এটি সংস্কারকালের ২** বছর আগে 
স্থাপিত হুইয়ীছিল। কিন্তু স্থাপত্য ও পোড়ামাটির কাজের নিদর্শন লক্ষ্য করিলে 
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এ মন্দিরটিকে দাসপুরের পূর্বোক্ত গোপীনাথের মন্দিরের সমসাময়িক বলা যাইতে 
পারে। কাছাকাছি মামুদপুর গ্রামের চক্রবর্তীদের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত কালী 
মন্দিরটিও ( একচুড়া ) সম্ভবত এ একই সময় তৈয়ারি হইয়া থাঁকিবে। ইহা 
ছাঁড়া এই থানায় যে অসংখ্য মন্দির আছে তাহাদের বেশির ভাগই আঠার 
শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে উনিশ শতকের শেষ ও বর্তমান শতকের 
গোড়ার দিকের মধ্যে তৈয়ারি হইয়াছিল । -সেই মন্দির-নির্মাণের রীতি আজও 
অব্যাহত আছে। আশ্চর্যের বিষয়, আঁজ হইতে মাত্র পাঁচ ব্সর আগেও 
মন্দির নির্সিত হুইয়াছে। চেঁচুয়া-গৌঁবিন্দনগরে এরূপ একটি মন্দির লক্ষ্য করা 
যায়। গ্রাম-গ্রামাস্তরে সমাধিমন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীন মন্দির-স্থাপত্যরীতির 
অব্যাহত ধারা আজও লক্ষ্য করা যাঁয়। 
দাসপুর, ঘাঁটাল বা চন্দরকোণা অঞ্চলে যে সব মন্দির-দেবাঁলয় লক্ষ্য করা 
ঘায় তাহাদের স্থাপত্যরীতি সমগ্র জেলার মন্দির-স্থাপত্যরীতি হইতে বিচ্ছিন্ন 
না হইপেও এই অঞ্চললমূহে "খাঁটি বাংলারীতি'র মন্দির বলিতে যাহ] বুঝায় 
যারা তাহাই নিশ্নিত হইয়াছিল । এদেশের বাকাঁনো কানিশযুক্ত 
স্থাপত্যারীতি দোৌচাঁলা! বা চারচাঁলা খোঁড়ে। ঘরের অনুকরণে পাকার 
দোঁচালা, চারচালা, সামনে-পিছনে ছুটি দোচাল! যুক্ত 
করিয়! জোঁড়বাংলা, চারচাঁলার উপরে ছোট আকারের আর একটি চারচালা-_ 
নাম আটচাঁলা, খুব কম বারো-চালা রীতির মন্দিরগুলি মহকুমার এই তিনটি 
থানায় কম-বেশি লক্ষ্য করা যাঁয়। উপরি উক্ত এই চাঁবিটি বীতিকে খাঁটি 
বাংলারীতি বল! যায় অর্থাৎ বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের খড়ের চালের এধরণের 
ঘর বহু দেখা! যাঁয়। এইসব ঘরের অনুকরণে “চাল! রীতি" উদ্ভব ঘটে। 
বাংলারীতির এই চারটি শৈলীর মধ্যে আটচাল। রীতিটিই এই অঞ্চলে অধিক 
জনপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। গ্রাম-গ্রামাস্তরের ব্ছ মন্দির এই বীতিতে নিগ্সিত 
হইয়াছে, সে তুলনায় দোচাল!, জোড়বাংল! ও চারচালার্‌ সংখ্যা নগণ্যমাত্র । 
বারোচালার একটিম্নাত্র মন্দির এই দেশের ঘাটাল থানার জলপরা গ্রামে 
আছে। যতদুর অনুসন্ধান কর] গিয়াছে, মহকুমার আর কোথাও বারোচাঁলা 
রীতির মন্দির নাই। 


চালার পরে 'াদ্‌নী” বীতির মন্দির এই অঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করে । 
এটিও একটি বাংলারীতি। চালাক্স চালগুলি যেমন ঢালু ও কার্নিশ বাকানো 
থাকে, চাদনীতে আয়ত বা! বর্গক্ষেত্রাকাঁর ঘরের সমতল ছাদ থাকে ও সরল 
কাণিশ থাকে । মোটকথা, চালা! ও চাদনীকে খাঁটি বাংলারীতির মন্দির 





সিংহবাহিনীর “চারচালা" মন্দির, কোন্নগর, ঘাটাল 
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ঘাটালের কথা ২১৭ 


বলা যায়। ঘাটাল মহকুমায় এই রা রীতির মন্দির খুবই জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছিল। 

চাঁলা-াদনীর পরে ত্ব'যন্দিরগুলি এদেশে বহু নিখ্রিত হইয়াছে। বত্বমন্দির 
নামটির একটু বিশদ ব্যাখ্য| প্রয়োজন । বাকান কাণিশযুক্ত চাল অথব] ডাদনীর 
উপর এক,পাঁচ,নয়,তের,সতের,একুশ এবং পঁচিশটি কষুত্রা্কতি “শিখব? বা পিঢ়াঃ- 
মন্দির যোগ করিয়া যথাক্রমে একবব্ু, পঞ্চরত্ব, নবরতু, ভ্রয়োদশবত্ব, সপ্ঘদশরত্ব 
একবিংশতিরত্ব ও পঞ্চবিংশতিরত্ব মন্দিরের উদ্ভব হইয়াছে। “শিখব*মন্দির বলিতে 
সংক্ষেপে “দেউল'মন্দির বলিতে হয়। একবত্বে চারচালা ব1 ষাদনীর কেন্দ্রস্থলে 
একটিমাত্র দেউলমন্দির থাকে, পঞ্চরত্বে উক্ত চালা বা ঠাদনীর কেন্দ্রে একটি ও 
চারকোণে চারটি এবপ ক্ষুদ্রাকৃতি দেউলমন্দির থাকে । নবরত্ব মন্দিরটি সাধারণত 
দ্বিতল হয়, নীচের ও উপরের চালা বা চাদনীর প্রতিটির চারকোণে চারিটি 
করিয়া আটটি বত্ব ও দ্বিতলের কেন্ত্রস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় বত্ব থাকে । 
এইভাবে বত্ব ব! ক্ষুদ্রাকৃতি দেউলের সংখ্য। বৃদ্ধি কিয়! পঞ্চবিংশতি বা পঁচিশ-চূড়। 
মন্দির হয়। তবে বাংলাদেশে এই শেষোক্ত শ্রেণীর মন্দিরের ক্ষেত্রে সর্বাধিক 
চারটি তল দেখ] গিয়াঁছে-_অর্থাৎ দ্বিতলে আটটি, জিতলে আটটি ও চাঁরতলায় 
আটটি ও. চারতলার কেন্দ্রস্থলে একটি লইয়া মোট পঁচিশটি চূড়া বসান হয়। 

এই মহকুমায় বতুরীতির মন্দিরের মধ্যে একরত্ব ও পঞ্চরত্ব মন্দির সর্বাধিক 
নিসিত হইয়াছে, নববত্তের স্থান ইহার পরে। ত্রয়োদশ, সঞ্চদশ, একবিংশ ও 
'পঞ্চবিংশ রত্বু খুব কম দেখ] যাঁয়। শুধুমাত্র চন্দ্রকোঁণা ও খড়ার শহরে এই 
শ্রেণীর ছু'য়েকটি মন্দির আছে। রত্বরীতি ছাড়া দেউলরীতি বা রেখরীতির 
মন্দিরও বনু নিগ্িত হইয়াছে, অর্থাৎ পুরী বা! ভুবনেশ্বরের "রেখ দেউলমন্দিরের 
'অন্ৃকরণে সরলভাঁবে যে সব মন্দির নিম্সিত হইয়াছিল তাহারা এই অঞ্চলে একটি 
'নৃতন রূপ লইয়াছে। জেলার দক্ষিণাংশে 'বা দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ব1 সদর ( উত্তর ) 
মহকুমার কিছু কিছু স্থানে খাঁটি উড়িস্তারীতির দেউল যতখানি নির্মিত হইয়াছে, 
এই মহকুমায় তাহার একটিও নাই বলিলেই চলে, পরিবর্তে এই রীতি সরলীকত 
একটি নৃতনরূপ লইয়াছে, যেমন ঘাটাঁল থানার সিংহডাঙ্গার দেউল ব1 দাঁসপুর 
বহোসনাবাজারের শীতলানন্দের দেউল। এই দেউলগুলির সঙ্গে কর্ণগড় ( সদর 
উত্তর মহকুমা ) বা চন্দ্রকোণার রঘুনাথবাঁড়ীর বঘুনাথজীউর দেউলগুলির একটি 
স্পষ্ট পার্থকা চৌখে পড়ে। বলাবাহুল্য, মন্দিরগুলির সামনের দিকে উড়িস্তা- 
নীতির মন্দিরগুলির মত কোন পরিদর্শনকক্ষ বা 'জগমোহন' এ 800197209 
৮৪]]) নাই। 


২১৮ ঘাঁটালের কথা 


মহকুমার প্রাচীনতম মন্দিরটি ঘাটাল শহরের কোন্নগর পল্লীর সিংহবাহিনীর 
চারচাল1 মন্দির। এই মন্দিরটি ১৪১২ শকাব্দ বা ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ষিত 
হইয়াছিল । এত প্রাচীন মন্দির মহকুমায় কেন, জেলায় 
খুবই বিরল। মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল, মূল 
চারচাঁল! মন্দিবটির সম্মুখে সংলগ্ন চাঁরচালা জগমোহন আছে। ক্ষুদ্রীকৃতি এই 
অতিগ্রাীন মন্দিরটি শুধু মহকুমায় নয়, সমগ্র জেলার একটি বিস্ময়। মন্দিরটি 
গাঁয়ের পোড়ামাটির ফুলের নকশা, পোড়ীমাটির কয়েকটি ফুল ও ছোট ছোট 
ছুটি টালিতে ছুটি মৃন্তি সে ঘুগের টেব্ীকো টাসজ্জ।র উল্লেখযোগা নিদর্শন । 
সেকালে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধিশীলী স্থানগুলিতে মন্দির সর্বাধিক সংখ্যায় 
নিগ্সিত হইয়াছিল। প্রধানত: ব্যবসায়িগো্ঠী, ধনী ও জমিদার সম্প্রনীয়েরাই 
এই মন্দিরগুলি তৈয়ারি করাইতেন। সেকালে দাঁসপুর, 
৬৪ রর খড়াঁর, ক্ষীরপাই, বাঁমজীবনপুর, জাঁড়া, চন্দ্রকোণা স্থানগুলি 
বাবসাঁয়-বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বার] সমৃদ্ধিশালী শহরে পরিণত 
হইয়াছিল । দাঁসপুর, ক্ষীরপাই, বাধানগর, চন্দ্রকোণ প্রভৃতি স্থান তাত, রেশমী 
বস্ত্র, চিনি, স্বৃত প্রভৃতি ব্যবসাফের জন্য খুবই সমৃদ্ধিশীলী হইয়া! উঠিয়াছিল। 
খড়ার ও ঘাটাল পিতল-ক।সার বাসনের বাবসায়ের কেন্দ্র থাকায় এই অঞ্চলেও 
বহু বাবসায়ীর আবিভীব্‌ হয়। চন্দ্রকোণ।, বরদ। প্রভৃতি স্থান রাজ! ও 
জমিদারদের বাসস্থান ছিল। সম্ভবত এই দুটি স্থান সতের শতকের গোড়ার দিক 
হইতে সমৃদ্ধ হইতে আরম্ভ করে এবং প্রায় একই সময়ে ছুটি স্থীনেরই অভ্যুদয়ের 
সুচন। হয়। চন্দ্রকোণার ভানরাজ।র। ও বরদার প্রাচীন রাজবংশ এবং বিদ্রোহী 
জমিদার “বাংলার শিবাজী' শে।ভা পিংহ খুবই প্রতাপশালী ছিলেন। এই 
কারণে তাহাদের উদ্যে।গে বহু মন্দির-দেবালয় এই সব অঞ্চলে নিসিত হইয়াছিল । 
রামজীবনপুরও সেকালে ব্যবসায়ীদের একটি কেন্দ্র ছিল এবং জাড়ার জমিদার 
বাবুবাড এ স্থানের প্রভাবশালী ভূম্বামী ছিলেন । বহু মন্দির এই ছুটি স্থানে 
আজও দেখা যায়। চন্দ্রকোণ] শহরের বিস্তীর্ণ এলাকায় এককালে বহু মন্দির 
নিগিত হইয়াছিল। কালক্রমে এই সব মন্দিরের অনেকগুলিই আজ আর নেই । 
বহু প্রাচীন মন্দির-দেবালয় কালস্রেতে বিলীন হইয়! গিয়াছে, অধুনারক্ষিত 
তাহাদের ছুয়েকটির শিলালিপি হইতে তাহাদের পূর্ব অস্তিত্ব অনুমান করা যাঁয়, 
যেমন-চন্দ্রকোণাঁর রঘুনীথবাড়ীর লালজীউর মন্দিরে রক্ষিত একটি প্রাচীন 
শিল[লিপি হইতে ভানরাজ। হবিন।রায়ণের মহিষী লক্ষ্ষণাবতী কর্তক গিরিধারী 
লীলজীউর নব্রতু মন্দিরটিব নির্মাণের কথ] জানা যায়। 


প্রাচীনতম মন্দির 


ঘবাটালের কথা! ২১৯ 


দাঁসপুরের স্তায় ঘাঁটাল-চন্দ্রকোণ1 অঞ্চলের মন্দিরগুলি বেশির তাগ ক্ষেত্রে 
ইটের তৈয়ারি। অবশ্য, পাথরের তৈয়ারি ছু'চারটি মন্দিরও এই অঞ্চলে আছে। 
রাধাঁনগরে গোপীনাথের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ব এবং চন্দ্রকোণায় 
টন পাথরের বেশ কয়েকটি মন্দির' আছে। এই মহকুমার মধ্যে 
একমাত্র চন্দ্রকোণাঁয়ই পাথরের মন্দির বেশি আছে এবং তাহাদের কোন 
কোনটিতে ভাব্বর্যও আছে। ভান রাজাদের সময়ে প্রতিষ্ঠিত মন্দির চন্দ্রকোণায় 
সম্ভবত নাই, অবশ্য দক্ষিণপাঁড়ার জোড়বাঁংলাটি বেশ প্রাচীন মনে হয়। 
এইখানের বেশীর ভাগ মন্দিবই আঠার,শতক হইতে উনিশ শতকের মধ্যে 
তৈয়ারি হইয়াছিল। অনেক মন্দিরের গায়ে প্রতিষ্ঠাকালের লিপি নাই। 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া মোট।মুটি একটা সময় নির্ণয় করা! যাঁইতে 
পারে। চালা, রত্বু, টাদনী ও দেউলরীতির বহু দেবালয় চন্দ্রকোণায় থাকিলেও 
উত্কৃষ্ট কারুকার্ধযুক্ত মন্দির এইখানে কম। সম্ভবত পূর্বে এই ধরণের মন্দির 
নিশ্চয়ই কিছু ছিল। বর্তমানে দু"চারিটি মন্দিরে উৎকৃষ্টমানের কাঁরুকার্ধের 
পরিচয় পাওয়া যায় শ্ধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের দিক হইতেই নয়, স্থাপত্যগত 
বৈশিষ্ট্যের জন্য এইখাঁনকার মন্দিরগুলি সমগ্র মহকুমায় কেন, জেলার মধ্যে 
বিশেষভাবে উল্লেখযৌগা | 
এই মহকুমীর মঠ ও ঠাকুরবাঁড়িগুলিতেও বহু মন্দির আছে। চেতুয়া-বৈকুঠপুর 
নি্বার্ক-মঠ এলাকায় পোড়ামাটির স্থন্দর কারুকা্ধযুক্ত একটি প্রাচীন মন্দির 
আছে। নিমতলাঁর গাণপত্যমঠে ভৈববেন্দ্র পুরীর সমীধিমন্দিরটি একটি অদ্ভূত 
স্থাপত্যের নিদর্শন। চন্দ্রকোণ।র বাঁমানুজসম্প্রদ।য়ের অস্থলেও ছুয়েকটি মন্দির 
আছে। বাণীর বাজারের ( ঘাটাল) শ্যামরায় ও রসিকন'গর জীউর মন্দিরটি 
বেশ প্রাচীন। নিমতলার শ্রীকষ্কচৈতন্ত-সম্প্রদীয়ের অস্থলের সমাধি-মন্দিরগুলির 
বেশিরভাগ বাংল] চালা'রীতিতে তৈয়ারি | মহকুমীর প্রধান প্রধান অস্থলগুলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী এই পরিচ্ছেদের শেষভাগে দেওয়া হইবে। 
মন্দিরগুলি এই দেশে সর্বাধিক সংখ্যায় নিযিত ও বৈচিজ্র্যময় বলিয়। ইহাদের 
বিষয় আগ্রে বলা হইল। পরে থান! অহ্ুপারে ইহাদের একটি মোটামুটি 
পরিসংখ্যান ও কোন কোনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়! হইবে । ইহা হইতে 
বোঝা যাইবে, এই মহকুমায় মন্দির গুলির মোটামুটি সংখ্যা কত এবং কোন্‌, 
কোন্‌ স্থানে সর্বাধিক মন্দির নিশ্নিত হইয়াছিল। মন্দির- 
মসজিদ ও পীরস্থান : 
দেবালয়-প্রসঙ্গে মসজিদ ও পীবস্থানগুলি এই দেশে কম 
উদ্লেখযোগা নয়। ইহাদের কোন কোনটিকে কেন্দ্র করিয়া কিংবাদস্তী.ও জল্পনা- 
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কল্পনার শেষ নাই । তবে সংখ্যার দিক হইতে মন্দিরের তুলনায় ইহার খুবই 
নগণ্য । এই দেশে পীরস্থানগুপি সর্বসাধারণের নিকট খুবই শ্রদ্ধেয় এবং হিন্দু 
মুঘলমান নির্বিশেষে সকলেই এইখানে মানতমানপিক ইত্যাদি করিয়া থাকেন । 
দাসপুর থানার ডিহিচেতুয়া গ্রামের টাদর্খা পীর সাহেবের আস্তানাটির এ অঞ্চলে 
খুবই মাহাত্মা আছে। চন্দ্রকোণা থানার পিয়ারডাঙ্গার সৈয়দ শাহ ঈশাপীবের 
আস্তানাও একটি উল্লেখযোগ্য পীবস্থান। মসজিদগুলির মধ্যে দাসপুর গ্রামের 
পার্বতী শাহবাঁজারের ও ঘাটালের আলমগঞ্জের ছুটি মসজিদ উল্লেখ করার 
মতো । ইহা ছাড়াও আরও দুয়েকটি মসজিদ ও পীরস্থান আছে । তবে সেগুলি 
আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। 
শেষ-মধাযুগের এইসব মন্দির-দেবাঁলয় প্রধ।নত পনের শতক হইতে উনিশ 
শতকের মধ্যে নির্সিত হইয়াছিল, ইহ! আগেই বলা হইয়াছে । তার পূর্বের 
টির কোন মন্দির সম্ভবত এই মহুকুমাঁয় নাই। নান! অঞ্চল 
রতিহাসিক গুরুত্ব. পরিক্রমা ও সরেজমিন অনুসন্ধানে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায়। কিন্ত গত কয়েক বৎসব পূর্বে ঘাটাল থানার 
অন্তভূক্তি শিলাই তীরবর্তা পান্না গ্রামে (জে. এল, নং ১২০, ১৯৭১ সালের 
সেন্সাস অনুযায়ী লোকসংখা। ১৮০৫) যে প্রত্বতাত্বিক উত্থনন ( 479089০- 
10£19%] 9%০%৮৪৮100 ) হয় তাহার ফলে এই স্থানের স্থপ্রাীনত্ব নিঃসংশয়ে 
প্রমাণিত হইয়াঁছে। এই স্থান হইতে পোড়ামাটির নানা মুক্তি ও জিনিষপত্র, 
পাথরের ভগ্ন মৃক্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইক়্াছে। প্রত্বতত্ববিদেরা' এইলব মৃত্তিকে 
গুপ্ত ও পাঁলঘুগের বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং এইন্থান ও তৎ্পার্খবর্তী 
অঞ্চলে একটি সমৃদ্ধিশীলী নগরীর অস্তিত্ব প্মনুমীন কন্বিয়াছেন। পার গ্রামের 
চারপাশে একটি গড়ের চিহ্ন আজও পাওয়া যায় এবং প্রাচীন ইটের গাঁথনির 
চিহ্ন লক্ষ্য করা যাঁয়। ইহা! ছাঁড়! গ্রামের মধ্য দিয়া প্রাচীন “দাবির জাঙ্কাল' 
(বর্তমানে “ন্দকাপাপিয়! বাস্ত। নামে পরিচিত) বাস্তা বহুদূর পর্যস্ত চলিয়া! 
গিয়াছে। এই রাস্তাটি যে খুবই প্রাচীন তাহা দেখিলেই বোঝা! যায়। স্থানে 
স্থানে বাস্ত(টি মাঠে পরিণত হইলেও উত্তরে বর্দার চৌকাঁন হইয়া! আরও বন 
উত্তরে ব্ধনানের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্বে শিলাঁই 
অতিক্রম করিয়! চলিয়া গিয়াছে। পান্গী গ্রামে যে স্থানে 'গঞ্জলক্কর পীরের স্থান 
আছে এ রাস্তাটি তার পাশ দিয়া গিয়া গ্রামের দক্ষিণপূর্বে মাঠে পড়িয়াছে এবং 
পরে আবার পূর্বদিক বরাবর শিলাই নদীর তীরে উঠিয়াছে। পান্না গ্রামের 
প্রাচীন হেছুয়! পুকুরের কেন্ত্স্থলে অবস্থিত একটি উচ্চ ভূষিখণ্ড হইতে 
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পুবাতাত্বিক নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হুইয়াছে। এই সব পুরাতাত্বিক নিদর্শনের 
মধ্যে পোড়ামাটির একটি বরাহমস্তক, অপূর্ব হাশ্যযুক্ত নারীর মুখমণ্ডল বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করার মতো! । এই মুত্িগুলি বর্তমানে কলিকাতার বিভিন্ন নংগ্রহ- 
শালাঁয় সংরক্ষিত হইয়াছে । এই সব প্রাচীন নিদর্শন হইতে ইহাই প্রমাণিত 
হয় যে, শিলাবতীবর তীবভূমি সংলগ্র-এলাকায় সেকালে একটি প্রাচীন নগর 
গড়িয়া! উঠিয়াছিল। বিচিজ্র ধরণের পোড়ামাটির বাসনের অংশ বিশেষ, সুবর্ণ 
ও রৌপ্যমূত্রা, পোড়ামাটির ফলকে ধির্মচক্রপ্রবর্তনমুন্রায় আমীন হন্দর বুদ্ধমুত্তি 
ও তাহাতে প্রাচীন অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি 'লিপি প্রভৃতি এই অঞ্চলের স্প্রাগীনত্ 
ও একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীর পরিচয় দেয়। গুপ্ত ও পালযুগে পান্নাকে কেন্দ্র 
করিয়া শিলাবতীর সংলগ্ন এক স্থবিস্তৃত অঞ্চলে এক বিচিত্র জনপদ গড়িয়া 
উঠিয়াছিল। কালক্রমে সেই জনপদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং শিলাবতী ও 
মুত্তিকাগর্ভে তাহাদের অস্তিত্ব লীন হইয়! গিয়াছে, কিন্তু এইসব পুবাবস্ত হইতে 
সেই যুগে এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাঁর এতিহাসিক 
গুরুত্ব কম নয়। 

পান্না ছাড়াও এই মহকুমার নানাস্থানে বিষু সূর্য, বুদ্ধ প্রতৃতির 
প্রস্তরমৃত্তি পাওয়া গিয়াছে। গ্রামাঞ্চলের স্থানে স্থানে মন্দির-দেবালয় বা 
গাছতলায় তাহাদের পৃজ1 হইতেছে । দাসপুর থানার 
রূসিকগঞ্জ গ্রামের শীতল! মন্দিরে ছুটি বিষণমুত্তি আছে। এ 
মুতি ছুটি অনস্ত ও বাস্থদেবের বলিয়া পুঁজ্গত হয়। অনন্তদেবের মুক্তির মাথার 
চারধিকে সর্পের ফণা আছে। বান্থদেব চতুভূর্জ নারায়ণ মূতি। মৃতিগুলি 
নিমতলার যুগীপুকুর সংস্কারের সময় পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া জান! যায়। 
চন্দ্রকোণ] থানার গঙ্গাদাঁলপুবের উমাঁপতিশিবের মন্দিরে একটি হূর্ধমূতি আছে। 
চন্দ্রকোণার কুমারগঞ্জ পল্লীর বৈষ্ণববেড় 'হইতে একটি ভগ্ন জৈনমৃত্তি বেশ 
কিছুকাল আগে পাওয়া গিয়াছিল এবং স্থানে স্থানে কয়েকটি বুদ্ধমৃত্তিও 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল। চন্দ্রকোণার শরাঁক তন্ভবায়জাতি পূর্বে বুদ্ধের উপাসক 
ছিলেন। ইহাদের কাহারও কাহারও বাড়িতে বুদ্ধমূত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাই 
এই স্থানে এক সময় বুদ্ধধর্ষের যে প্রভাব ছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাঁয়। 
দাসপুরের কয়েকটি গ্রমেও বেশ কিছুকান আগে ছুয়েকটি বুদ্ধমৃতি পাওয়া 
গিয়াছিল। অতএব এই সব প্রাচীন মৃত্তি হইতে একদিকে এই দেশে যেমন 
নানা ধর্ষ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে জান! ঘায়, অন্যদিকে এই সব ধর্মসন্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠিত নান! মঠ-মন্দিযের অস্ভিত্বও অনুমান করা যায়। সেইসব প্রাচীনমন্দির 


প্রাচীন প্রস্তর মুঠি 


২২২ ঘাট।লের কথা 


কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে, কিন্তু মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত দেবমূত্তিগুলি আজও 
অল্লান রহিয়াছে । মৃতিগুলির বেশির ভাগই পালযুগের বলিয়া অন্নমান কর! যায় 
এবং এই অঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতির কিছুট1 পরিচয় এই মুক্তিভাক্ষর্য হইতে 
অনুমান করা যায়। মু্িমূহের কোন কোনটিতে শিল্পকলা সৌন্দর্যের চমৎকার 
প্রকাশ ঘটিয়াছে লক্ষ্য কর] যাঁয় এবং এইসব মৃন্তি মেকালে এই দেশে নির্মিত 
হইয়া থাকিলে এখানকার শিল্পকলাচর্চার এক স্থবিন্যন্ত ধারা! এবং ভাঙ্কর- 
সুত্রধরদের এই শিল্পকলায় অপরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহকুমার 
মধা দিয়া প্রবহমাঁনা শিলাবতীর তীরে তীরে পান্নার মত হয়তো আরও দুয়েকটি 
সমৃদ্ধিশালী জনপদ গড়িয়া উঠিয়াঁছিল, ম্ৃত্তিকাঁর অতলগভীরে হয়তো তাহারা 
আজ সমাহিত এবং এইসব মূত্তি হয়তো] সেই সব জনপদের কোন কোন মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কে জানে? প্রত্বতাত্বিকদের খনিত্রের আঘাতে ইতিহাসের 
সেই বহশ্যময় যবনিকা হয়তো উদ্ঘাঁটিত হইতে পারে। 
ঘাটাল মহকুমাঁয় গড় ও দীঘির সংখ্যাও প্রচুর । সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য একটি 
গড় বরদাগ্রমে শোভাঁদিংহের গড়। ঘাঁটাল শহর হইতে প্রায় এক মাইল 
পশ্চিমে বরদাগ্রামে ঘাটাল-চন্দ্রকোণ! পাঁক1 রাস্তার পাশে 
চা ৬ এই বৃহৎ গড়টিতে এক সময় চেতুয়া-বরদার বিদ্রোহী 
জমিদার শোভাপিংহের বিরাট অষ্টালিকা ছিল। গড়টি 
একটি বিরাট এলাঁক] জুড়িয়া বিস্তৃত এবং চারপাশ পরিখাবেষ্টিত। “ভিতরগড় 
এবং “বাহিরগড়' নামে গড়ের ছুটি অংশ এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং গড় 
ছুটির প্রতিটির চারিপাশ আকা-বাঁকা পরিখার ছার! বেষ্টিত। ভিতরগড়ের 
চারপাশের পরিখা স্থানে স্থানে খুবই চওড়া এবং পরিখার চারপাশ সেই সময় 
উচ্চ মৃ্-প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীরের চার কোণে চারটি উচু টিলায় 
সম্ভবত সৈন্য ও কামান প্রস্থত থাকিত শক্রর গতিবিধি এবং শত্রুর সঙ্কে 
'মৌকাবিলা করিবার জন্ভ। “ভিতরগড়ে'ই মূল রাজপ্রাসাদ ছিল। এখন 
প্রাসাদের চিন আর কিছুই নাই, স্থানে স্থানে মাক্ড়া পাথরের বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড, 
ইটের স্তুপ, পাথরের ভাঙা অংশ প্রভৃতি রহিয়াছে। বেশির ভাগ স্থানই সমতল 
ধানক্ষেতে পরিণত হইয়াছে । ভিতরগড়ে 'জলহরি' নামে 
বরদার শোভা (সিংহের রঃ 
গড়ও দীঘি একটি পুকুর এবং তাহার এক পাড়ে ই'টের ঝুপ লক্ষ্য করা 
যায়। সম্ভবত এইথানে একটি মন্দির ছিল। ভিতরগড়ের 
উত্তর-পূ্বপার্থে বাছিরগড়ে 'বাধাঁসাগর নামে একটি বিশাল পু্করিষী 
আছে। মাকৃড়া পাঁথরে বীধান তাহার একটি ঘাট আজও বর্তমান। ঘাটের 


ঘাটালের কথা ২২৩. 


একস্থানে তৈল রাখিবার একটি স্থান এখনও আছে। সম্ভবত অট্রালিকার 
অস্তঃপুরিকাঁর! এই পুষ্করিণী ব্যবহার করিতেন। ভিতর গড়ে যেখানে অষ্টালিকা 
ছিল, সেই স্থান হইতে এই পুক্করিণীর দূরত্ব অল্প ব্যবধানের মধো। বাহির 
গড়ের সুবিস্তীর্ণ এলাকায় বিরাট বিরাট দীঘি আজও রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
সিংহসাগর, চোংদারদীঘি, রণসায়র, কাগজকাট1 দীঘি নামে দীঘিগুলি বেশ 
প্রাচীন এবং শোভাসিংহ বা তৎপূর্ববর্তী সময়ের বলিয়া মনে হয়। শোভাসিংহের 
গড়ের তৃতীয় অংশের নানাস্থানে এই' দীঘির কয়েকটি অবস্থিত। ইহাদের 
কয়েকটির অবস্থা এখন খুবই শোচনীয় । কাঁগজকাট!] দীঘিটি বিরাট এলাকা 
জুড়িয়া বিস্তৃত ছিল। তাহার উচ্চ পাড় ক্রমশ: সমতলক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে । 
“সিংহসাঁগর” দ্রীঘিটি গড়ের তৃতীয় অংশে বাহিরের দিকে অবস্থিত এবং ঘাটাল- 
চন্দ্রকোণ1 পাক! রাস্তার ধারে বর্তমান । এই দীঘির কয়েকটি পাকাঘাঁট ছিল। 
এখন তাহাদের কোন চিহ্নুই নাই। শোভাসিংহের প্রতিষিত বিশালাক্ষী দেবী 
এই অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ । বিশালাক্ষীর মাটির মন্দিবটি বর্তমানে দ্বিতীয় পরিখার 
বাহিরে পাকা রাস্তার পাশে অবস্থিত। পূর্বে দেবী ভিতরগড়ের কোনস্থানে 
একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া শোনা যায়। বরদা গ্রামের সন্গিকটবর্তা 
নির্মলবাঁজার প্রভৃতি এলাকায় সেকালে ঘনলোকবসতিপূর্ণ বাজার ছিল। শোভা 
সিংহের রাজধানী দাসপুর থানার চেতুয়া-রাজনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠত ছিল এবং 
এই গ্রামের বর্তমান কাকী-নদীটি তিনি খনন করাইয়! ছিলেন বলিয়া জান! 
যায়। এই ক্ষুদ্র খালটি শিলাই নদী ও কানাই খালের মধ্যে সংযোগ স্থাপন 
করিয়া ঝাঁজধাঁনীর পশ্চিম দিককে সুরক্ষিত করিয়াছিল। 

বাজনগরের উত্তরদিকে “আনন্দগড়” নামে একটি প্রাচীন গড়ের চিহ লক্ষ্য 
কর! যাঁয় এবং স্থানে স্থানে ইটের পুরানে। দেওয়াল দেখা যাঁয়। সম্ভবত শোঁভা- 
সিংহের পূর্ববর্তী কোন রাজা এই স্থানে গড় নির্মাণ করিয়া বাস করিতেন । সেই 
প্রাচীন রাজার সম্পর্কে কিছুই জানিতে পারা যাঁয় নাই। রাজনগর গ্রামে 
শৌভাসিংহের রাজধানীর কোন চিহৃই এখন নাই। গ্রামের পূর্বদিকে একটি 
বিরাট দীঘি আছে। তাহার ছুই এক স্থানে মাক্ড়া পাথরের খণ্ড লক্ষ্য 
করা যায়। 

দাসপুর থানায় নাড়ীজোলরাঁজগড়টিরও চারপাশ পরিখাবেষ্টিত এবং পরিখার 
ভিতরে রাজবাড়ি ও মন্দির আছে। গড়টি সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার 
দিকে বাজ। মোহনলাল খাঁনের সময়ে নিথ্রিত হইয়া থাকিবে । এই থানায় 
ছোটখাটো আরও অনেক গড় ও দীঘি-পুফরিণী গ্রভৃতি আছে। এই সমস্ত 


২২৪ ঘাটালের কথ। 


গড়বাড়ি এই অঞ্চলের ছোটখাঁটে। জমিদারের] তৈয়ারি করিয়াছিলেন । কথিত 
আছে, শোঁভাপিংহের দেওয়ান বঙ্গরাম চৌধুরী দাসপুর গ্রামে চৌধুরী-গড় 
স্থাপন কবিয়াছিলেন এবং গড়-মধ্যে শ্যামরাঁয়ের একচুড়ার একটি মঙ্দিব সন 
১১*৬ সালে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । এই মন্দিরটি সম্পর্কে পূর্বেই বলা 
হইয়াছে। মন্দিরটি এখন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তবে গড়ের পবিখার চিহ্ন এখনও 
বোঝ যাঁয। দাঁসপুর থানার ভূতা গ্রামেও পূর্বে একটি গড় ছিল বলিয়া জানা 
যায় এবং রাণীসকের কাছে জোতকান্গরামেও একটি গড় ছিল। বর্তমানে 
জোড়কানুরামগড় গ্রামের নামটি সেই প্রাচীন স্মৃতির ক্ষীণ পরিচায়ক । ঘাটাল 
পৌর এলাঁকার দশ নশ্বর ওয়ার্ডের অধীন গড় প্রতাঁপনগর গ্রামটিও পূর্বে কোন 
রাজ] বা জমিদারের গড় ছিল বলিয়া অনুমান । 

মহকুমার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্থান চন্দ্রকৌণ] ও তৎপার্খবর্তা অঞ্চল। 
এই স্থানের অভুদয় ঠিক কোন্‌ সময়ে হইয়াছিল 'তাহা বলা কঠিন। তবে 
ভানরাজাদের আমলে এইস্থান যে অধিক সমৃদ্ধিশালী 
ছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তৎপূর্বে কেতৃবংশের 
রাজাদের রাজধানী ছিল এই চন্দ্রকোণ1 । মল্লেশ্বরপুবের 
বর্তমান মল্েশ্বর-ঠাকুরবাঁড়ির সন্গিহিত স্থানে এই প্রাচীন কেতুবংশের ছাদশদ্বারী 
বা বারছুয়ারী নামক একটি গড়ে অক্টালিক] ছিল। সম্ভবত ভানবাজাদের 
অভুদয়ে এই গড় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। তৎপরে লালগড়, রামগড় 
ও বঘুনাথগড় নামে পর পর তিনটি গড় নিগ্নিত হয় এবং সেখানে স্থবিশাল 
রাজপ্রাসাদ, মন্দির-দ্েবালয় ও দীঘি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লালগড়, 
রামগড় ও বঘুনাথগড় এখন এক একটি পৃথক পল্লী এবং বর্তমানে সেখ|নে 
প্রাচীন বাঁজপ্রাসাঁ? বা ম্দিরার্দির কোন চিহই নাই । লালগড়ে ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
গিরিধারীলাল জীউন যে নবরত্ব মন্দিরটি প্রতিষিত হইয়াছিল তাহার কথা পূর্বেই 
বল! হইয়াছে । মন্দির এবং অট্রালিকার ধ্বংসাবশেষ পর্যস্ত এখন আর চোখে 
পড়ে না, অবশ্ত দুয়েকটি প্রাচীন দীঘি গড়ের মধ্যে থাকিয়া! অতীত স্থতির ক্ষীণ, 
সুত্রটুক এখনও ধরিয়া রাখিয়াছে। রঘুনাথগড়ের নিকটবর্তী “সিমসাগর+ ও 
'রাণীসাগর' নামে ছুটি দীঘি বর্তমান আছে। 

চন্দ্রকোণা ও তার আশপাশে বহু দীঘি ও পু্করিণী বর্তমান । এই সব 
দিঘি ও পু্করিণী লইয়া কিছু কিছু কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । 
চন্দ্রকোণার ইলামবাজার এলাকায় রাঁজ! হরিনারায়ণের মহিষী রাণী লক্মণাবতীর 
প্রতিষ্ঠিত বলিয়৷ অন্মিত রাজার মাতার পুফরিণী ব1 “রাজার মায়ের দীঘি” নামে 


চন্দ্রকোণার গড় 
এলাকা 





নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রস্তরযূগের অস্ত্র 
অন্যান্য পূরাবস্ত 





দাসপুর চৌধুরীদের শ্যামরায়ের 'আল্গো 
(একরত্ব) রীতির মন্দির (বতমানে লু. 


সা , ৬১০০০৬০ 
ই রিনার, এ ৮৮1 লা কও জা ও 
রঃ ০ 
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শিবের “আটচালা” রীতির মন্দির, চন্্রকোণার ভানরাজাদের এতিহাসিক 


পাস িস্প এ তি সে বিচ শা এপার সি. রসি এলি 


হন ? এ 1 কক ' - নু 
মা সপ । 


পিপল 14 দানব 4. লী ৭ 





লালজীউর মন্দিরের সম্মুখভাগ ও প্রবেশপথের 
“দরুন খিল।ন 





চন্দ্রকোণা-দক্ষিণবাজারের প্রাচীন 'জোড়ুবাংলা' একটি প্রাচীন ভগ্ন বিষ্ণমূতি 
মন্দির (পরিত্যান্ত ও ভগ্ন) (চন্দ্রকোণা গৌসাইবাজার হইতে প্রাপ্ত) 





ক্ষীরপাই পাহাড়ীপাড়ার শিবের তিনটি 'আটচালা' জহরা পুক্রিণী, ভেয়েরবাজার, চন্দ্রফোণা 





মন্দিরগান্দ্রে যুরোপীয় স্থাপত্যের চিহ 
'ফ্যানলাইট্‌' ও “ভিনিসীয়' দরজা 





সিংহড়াঙ্গায় শিবের রেখ দেউল 





রাধারসিকরায়জীউর রাসমঞ্চ, 
গোপীনাথের তুলসীমঞ্চ, দাসপুর লালবাজার, চন্দ্রকোণা 





পোড়ামাটির হাতির উপর তুলসীমঞ্চ, 
গৌসাইবেড়, ডিহিবলিহারপূর 


চন্দ্রকোণা বড় অস্থলের রেখ দেউল' 
রীতির পঞ্চরত্ 
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মন্দির-প্রবেধদ্বারের পার্থ গোড়ামাটির দ্বারী 
মন্দিরের সম্মুতপ্রস্থে পোড়ামাটির তঙ্কাযদ্দৃশ্য সিংহবাহিনীর “চারচালা', কোন্নগর (ঘাটাল 


ঘাটালের কথ! ৰ ২২৫ 


একটি বিশাল দীঘি বর্তমান। কথিত আছে, মিত্রসেনপুরের কালীপৃজাও বাদী 
লক্ষমণাৰতী প্রবর্তন করিয়াঁছিলেন। গৌসাইবাজারের 
সন্নিহিত “জহরা” পুঙ্করিণীও চন্দ্রকোণার কোন প্রাীন 
বাজার পরিবাঁরবর্গের জহরব্রত পালনের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে । 

চন্দ্রকোণা ছাড়াও মহকুমার বহু স্থানে প্রাচীন দীঘি অনেক আছে। ঘাটাঁল 
হইতে চন্দ্রকোণা পর্যস্ত এই ধরণের বহু দীঘি বা পুষ্করিণী লক্ষ্য করা যায়। 
ঘাটাল অঞ্চলের রাণীরবাঁজার ও তৎপার্ববস্াী কয়েকটি স্থানে ছু'্চারটি প্রাচীন 
পু্করিণী লক্ষ্য করা যায়। ক্ষীরপাই ও শঙ্গাদাসপুরে বেশ বড় বড় 
কয়েকটি দীঘি আছে, যেমন, হালদারদীঘি, দ্ালালপুকুর, মোবপুকুর, 
মহ্যা পুকুর, মথুরাপাল প্রভৃতি । দাঁসপুর থানায় উল্লেখযোগ্য দীঘি বা 
পুষ্ষরিণীর মধ্যে প্রাচীনত্বের দিক হইতে চেতুয়া-বান্থদেবপুর গ্রামের 
জয়চণ্ডীর দীঘি এবংবলি হারপুর গ্রামে র চেঁড়িবুড়ির দীঘি উল্লেখযোগ্য । 
গেঁড়িবুড়ি দীঘিটির বর্তমান অবস্থা! খুবই শোচনীয় । দীঘির বেশির ভাঁগ অংশই 
বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত | ইহার চারপাশ এককালে উচ্চপাঁড় বেষ্টিত ছিল । 
চাঁদপুর গ্রামের চাদদীঘি আজ শুধু নামেই পর্যবলিত। দীঘিটি খুবই প্রাচীন 
ছিল এবং জন্তৰত টাদর্থ! পীরের দামে দীঘির নামকরণ হইয়াছিল । 
এই চাদখ! পীরের একটি 'থান' ভিহিচেতুয়া গ্রামে আছে। ইহার কথা 
পূর্বেই বল হইয়াছে। চাদদীঘির একটি মাত্র পাড় এখনও আছে এবং 
সমগ্র দীঘিটই বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে। নাড়ার্জোলের 
নিকটবর্ভী লঙ্কাগড় দীঘিটি রাজা মোহনলাল খাঁন প্রতিষ্ঠ। 
কর্িয্াছিলেন। দীঘিটির মধ্যস্থলে মোহনলাল-কর্তৃক নিশ্নিত জলহরি 
নামে একটি আবাঁসস্থান আছে। এই দীঘিটি বৃহৎ্। উপরি উক্ত এই 
দীঘিগুলি ছাঁড়া আরও কিছু কিছু প্রাচীন দীঘি ও পুক্করিণী বর্তমান । 
স্থানাভাবে তাহাদের সকলের উল্লেখ কর] সম্ভব নয় । 

উপরি উক্ত আলোচনায় এই দেশের প্র।চীনত্ব কতকটা অনুমিত হইবে । 
সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মধ্যে একমাত্র ঘাঁটাঁল অঞ্চলই সেকালে রাঢ় দেশের 
অন্তর্বর্তী ছিল! তাস্তলিগ্তকে কেন্দ্র করিয়া স্গ্রাচীনকাঁলে যখন একটি “তাঁঅলিগ 
রাঁজ্য' গড়িয়া উঠিগনাছিল, এই অঞ্চলও সম্ভবত সেই সময় বৃহত্তর 'তাঅলিপ্ত 
রাজ্যের অন্তভূক্ত হইয়াছিল। পাল্লায় প্রাপ্ত টেবাকোট। ও পাথরের প্রাচীন 
নিদর্শনগুলি হইতে বৃছদ্তর তাত্্রপিঞ্চের এক সম্বদ্ধিশালী ছনপদের পরিচয় পাওয়া 

যায়. পররর্তীকালে ব্বাজ্যে অনেক উত্বান-পতন হুইক্সাছে, কিন্তু সেইসব প্রা্ীন 


১৫ 


প্রাচীন দীঘি 


২২৬ ঘাঁটালের কথ! 


নিদর্শন আজও এই অঞ্চলের পুর্ব গৌরব সূচিত করিতেছে । মুসলমান-পূর্ববর্তী 
যুগে এই অঞ্চলে কিছু কিছু মন্দির-দেবালয় নির্মিত হইয়া! থাকিবে, কিন্ত 
তাহাদের একটিও আজ অবশিষ্ট নাই। প্রীচৈতন্য-পরবর্তীযুগে বিষুপুর-বাকুড়া 
অঞ্চলে মন্দির-স্বাপত্যে যে যুগাস্তকানী পরিবর্তন লক্ষিত হয় অর্থাৎ চালা” ও 
'রতু'রীতির পোড়ামাটির সুন্দর স্থন্দর কাঁরুকার্যযুক্ত যে সব মন্দির তৈয়ারি হয়, 
ঘাটখল অঞ্চলে সেই ধরণের অনেক মন্দির পরে তৈয়াঁরি হইয়াছিল। অব্য, 
বিষুপুরে মন্গির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসার বহু আগে ঘাটাল অঞ্চলে 
' চালা'রীতির মন্দিরনির্মীণ-পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল না। নিম মহকুমার তিনটি 
থানায় অবস্থিত মন্দিরাদিপুরাকীত্তির মোটামুটি একটি পরিসংখ্যান এবং 
উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়! যাইতেছে । মন্দিবাদির 
পরিসংখ্যান বা বিবরণীতে বর্ণাহ্ক্রমিক মৌজার উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইবে £ 
দাঁসপুর থান! £ 
[ এই থানার মৌজাগুলির “সংখ্যা” ১৯৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অন্কুসাঁরে 
প্রদত্ত হইল। বন্ধনীমধান্থ সংখ্যাটি মৌজার এবং মন্দিরনামের পাশের অঙ্কটি 
মন্দিরটি তত বৎসর পূর্বে নিক্রিত। মন্দিরনামের পাশে কোন অংকের উল্লেখ না 
থাকিলে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল জানা যায় নাই বুঝিতে হুইবে। ] 
অভিরামপুর (১২৬): কাঁরকদের শ্রীধরজীউর "টাদনী”। দাঁসপুরের 
মিহিরচন্দ্র মিষ্তীকর্তৃক ৫৮ বৎসর পূর্বে নিস্িত। 
কোন কারুকার্ধ নাই। 
আজুড়িয়! ( ১৬*) : এই স্থানটি পূর্বে শিল্পিপ্রধীন ছিল। এখানে মনসার 
একটি “চারচালা” ও দক্ষিণপাড়াঁয় শীতলার একটি 
প্রাচীন “দেউল' মন্দির বর্তমান । দেউলটি আস্কমানিক 
দেড়শ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। পূর্বপাড়ায় চরণদের 
নববতু মন্দির ১০৬ বসব পূর্বে নিখ্সিত। , 
উত্তরগোবিজ্দমনগর (১৬৪): দামোদরের পঞ্চরত্ব (১২২), যজেশ্বরের দেউল 
(১১১)--মিস্ত্রী হবিদাস, ভুবনেশ্বরের আটচালা” 
রীতির মন্দির (১২৬) দামোদয় ও ভুবনেশ্বর” 
মন্দিরে পোড়ামাটির মৃতি। ভুবনেশ্ববের আটচালাটি 
দামপুরের আনন্দ মিম্বী-ছারা নির্সিত। 
'উত্তরধানখাল (১২৩): জন্ত্মীজনার্দনের ণঞ্চবত্ব (১৪৪)- প্রতিষ্ঠাতা নঙ্গাবাম 
ভূঞা, ঈীতলা, মনসা ও প্চানন্দের পঞচদদ্ব (৮৮), 


ঘাটালের কথা! ২২৭, 
--নির্মলবাজারের পঞ্চারাম মিল্ত্ীকর্তক নিগ্সিত 


এবং দামোদরের ঠাদনী (১২২)। 


উত্তরবাড় (২২২) 
কাছিরপুর (১০৮) 


ফকিরবাজার 


কোটালপুর (২*৩) £ 


খাঞজাপুর (১০৫) 


খুকুড়দনহ (১৫০) 


খোর্দা বিবুঃপপুর (9৪) : 


গোপালপুর ১৯৯) : 


গোকুলনগর (২৮) £ 


গোপালনগর (২৯) : 


গোিচ্দনগর (৭৮) £ 
( চেঁচুয়া ) 


£ শিবের একটি 'চাদলী”ও চক্রব্তীদের ছুর্গাদালান। 
£ দত্তদের রঘুনাথজীউ ও গোপালজীউয়ের পঞ্চরত্ব 


(১৭৭) ও বঘুনীথজীউর নবরতু বাসমঞ্চ । ফকির 
বাজারে শতলার পঞ্চরত্ব (১২৮), গঙ্গীধর শিবের 
“আটচাল।” ও গোপীনাথ জীউর 'ঠাদনী'। 
ভূঞাদের শ্রীধরজীউর 'পঞ্চবত্ব (১৬২) ও একটি 
ছোট্ট তুলসীমঞ্চ এবং “বেহারিরসথনে-চুড়াযুক্ত 
শ্রীধরজীউর “নবরত্ব' বাঁসমঞ্চ; পঞ্চমীর মেলা” 
স্থানে শ্রীচরণ গোৌসাইয়ের চারচালা' সমাধি । 


ঃ বিশালাক্ষী, শীতলা ও শিবের দালান (১১১) ও 


হরুনাগর শিবের 'আটচাঁলা, এবং গুইয়েদেবু 
ছিতল "্টাদনী? ৷ 


£ শীতলানন্দ.শিবের বিশাল “'আটচা'ল।”ও খুকুড়চণ্ডীর 


আধুনিক 'চাদনী” মন্দির | 
যছুনাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত পিত্ত পঞ্চরত্ব 
( আঃ ১২৫৬ সাল) মন্দিরে পোড়ামাটির অনেক 
মৃত্তিআছে । পার্শ্ববর্তী ছুটি দেউল। 
শিবের ছুটি “আটচাল1” (আঃ ১৯ শতকে 
প্রথমদিক)- কয়েকটি “টেরাঁকোট।” ; ঘামোদর, 
গোপাল ও বাধামাধবের বুহুৎ দালান; বাস ও 
দেখল নবরত্ব রাঁসমঞ্চ, ঝাক্ড়েশ্বর শিবের দেউল 
এবং শতলার “াদলী' | 
শীতলানন্দ শিবের পবিত্যক্ত দেউল (১৪১) 
তৈয়ারি নাক্গায়ণ মিদ্ধী। ভট্টাচার্ষপাড়ার দক্ষিণে 
আর একটি পরিত্যক্ত দেউল। 
ঝাকৃড়েশ্ববের “আটচালা” (৯৩). প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমন্ত 
ভূরিষ্টাল ও অগ্নপূর্ণা দেবী । 
গোস্বামীদের রাঁধাগোবিন্দ ও বাধারমণ জীউব 
পঞ্দ্ব (১৯৬)--মন্থিক্টটিব লামনের দিকে প্রচুর - 


৮ 


গোরা (৮০) 


ঘনশ্যামবাটী (১৮৮) 


চাইপাট (২১৬) 


জোতকেশৰ (১৫৯) 


জনার্দনপুর (১২০) 


ঘাটালের কথ! 


পোড়ামাটির কাজ আছে এবং সেগুলি উৎক্- 
মানের । বামবাবণের যুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলা-দৃশ্য 
প্রভৃতি পোড়ামাটির ফলকে অস্কিত। সেকালের 
সামাজিক চিত্রও অস্কিত। এই মন্দিরটি বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংরক্ষিত পুরাকীত্তি 
বলিগ্কা ঘোধষিত। দঁনপুরের সাফলরামচন্দ খিস্টী- 
কর্তৃক এই মন্দিরাট তৈয়ারি হইয়াছিল । বাঁধা- 
গেবিন্দের একটি তুলসী মঞ্চ আছে। গোস্বামীদের 
ছয়টি চারচাল1 ভগ্ন সমাধি মন্দিরও আছে। 
গঙ্গামাড়ো"য় পূর্বে গঙ্গার একটি পঞ্চরত্ব ছিল 
(১৯৭)। বর্তমানে একটি নৃতন মন্দির তৈয়ারি 
হইয়াছে । উত্তরপাঁড়ায় হাঁড়াদের লক্্মীজনার্দনের 
পঞ্চরত্ব (১৫৩), হটনাগর শিবের আটচাল। (১৭১), 
মগ্ডলপাঁড়ায় শিবের দেউল (১৩৩) ও আরও 
ভগ্ন কয়েকটি মন্দির আছে । হাড়াদের মন্দিরে 
পোড়ামাটির বহু মৃত্তি আছে । 

বৈছ্যনাথের আটচালা (১৮২), শীতলার 'আটচালা” 
ও ধর্মের আটচাঁলা ও গোর্সীইদের কয়েকটি 
প্রাচীন ভগ্ন সমাধি | 
হাটপাড়ায় শিবের কয়েকটি “'আটচাল।-_ 
পাশ্ববতী বেলভাঙ্গার চক্রবর্তীদের জঙগগ্ধাত্রীর 
“আটচাঁলা” আছে। 

চক্রবতীদের শীতলা ও মনসার দেউল এবং 
জগমোহন ৬৭৫)-দাসপুবের যছুরথ শীলকর্তৃক 
নিশ্নিত। উল্লেখযোগ্য, শীতলা ও মননার পেতলের 
দুটি বড় মুত্তি ও কিছু কিছু “টেরাকোটা” আছে। 
চক্রবর্তীদের রখুনাথ জীউর “আটচালা” ও সংলগ্ন 
চারচালা! জগমোহন (৬৩) সীতারামের ধেউল 
(১৬৩)- ছুয়েকটি পোড়ামাটির মৃতি, যোগেশ্বরের 
'আটচালা” (আঃ ১৪৭ বছর) এবং একটি পরিত্যক্ত 
ও ভগ্ন 'াদনী? ।. 


জয়রুষ্জপুর (১০২) 


ভিওরবেড়িয়া (১৪৮) 


দক্ষিণবাঁড় (২২৪) 


দ্বাসপুর (৬০) 


ঘাটালের কথা! ২২৯ 


লক্ীবরাছের পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ব ৯৩), হাজরাদের 
জ্ীধরজীউর পঞ্চরত্ব ও নববত্ব রাষমঞ্ধ এবং, 
শিবের আটচালা, | 


সামস্তদের পেতলের বথ, শিবের একটি 
“আটচালা? | 


 চক্রবর্তীদের মদনমোহনের ছিল 'চাদনী, 


(১৯২)_-মদনবাড়ের রঘুনাথ মিশ্ীর তৈয়ারি, 
দণ্ডেশ্বরের “চাঁদনী, একটি বড়ো “আটচালা” 
_মন্দিরটির সামনে প্রাচীন বিষ্ণুমুত্তি এবং 
ক্ষেপুতেশ্বরীর “আটচালা” (২০০)। ক্ষেপুতের 
চৌধুরীবেড়ে প্রাচীন বৌদ্ধ ফিঙ্গীবাজগণের একটি 
বুদ্ধমন্দির ছিল--এইরূপ অনুমান। এখানে 
একটি ভগ্ন বুদ্ধমুত্তি পাঁওয়! গিয়াছে। স্থানটি 
বেশ প্রাচীন। উত্তরবাঁড় ও দক্ষিণবাড় “ক্ষেপুত, 
নামে পরিচিত। 


£ এখানে বু মন্দির আছে। দাসপুর থানার 


সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিরটি এই গ্রামে অবস্থিত। 
এককালে এই গ্রামে মন্দির-স্থপতিদ্দের এক 
“গোঠী'র বাস ছিল। তাহার1 এই জেলার নান! 
স্থানে মন্দির নির্মাণ করিতেন । ইহাদের মধ্যে 
সাফলরাম চন্তঃ গোপাল চজ্দ, শত্রত্ঘ চত্র, 
বৃন্দাবন চন্দ্র, ঈীতল প্রসাদ চন্দ্র, মাধবচত্দ 
হরিচরণ দাস, হরিদাস মিক্জ্রী, আনন্দ 
মিশ্ত্রী, হরহুরি চন্দ্র মিস্ত্রী, গোপাল চত্দর 
দে, বৈষ্ণবদাস মিস্ত্রী, ঠাকুরদাস শীল 


ও যদুরথ শীলের নাম জেলার নানাস্থানের 


মন্দিব-গাত্রে লিপিবদ্ধ আছে। মন্দির-স্থর্পতি 
বা সুজ্রধরকুলের এই বিরাট গোষী মন্দির- 
নির্সাোণে একটি পৃথক ঘরানা”র প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন যাহ! “দাজপুর ঘরানা' নাষে 


৩৩ 


নন্গনপুর (৯৬) 


নিজনাড়ীজোল (১৭) : 


ঘাটালের কথা 


খ্যাতি লাভ করে। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি মন্দিরের নাম নিয়ে উল্লিখিত হইল। 
(১) বঙ্গরাম চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত শ্যামঠা 
ও মদনমোহনের একরতব ( বর্তমানে লুপ্ত ) ঃ 
২৭৮ বৎসর পূর্বে নিত্সিত হইয়াছিল। স্থন্দর 
স্ন্দর পোড়ামাটির মুত্তি ছিল। (২) সিংহদের 
গোগীনাথের একরতু £ ২৬১ বছরের পুরানো 
-*ন্ুন্দর পোড়ামাটির কাজ । (৩) পালেদের 
লন্ষমীজনার্দনের পঞ্চরতু ১৮৬ বছরের পুরাঁনে। 
_-স্বন্দর পোড়ামাটির কাজ। ৪) আনন্দময়ী 
কালীর আটচাল! £ ১৬১ বছরের পুরানো । 
(৫) মামুদপুরে চক্রবভীদের দক্ষিণাকালীর 
একরত্ব £ বেশপ্রাচীন, পরিত্যক্ত ও নুন্দর 
পোড়ামাটির কাজ ছিল। (৬) রাসবিহারী 
চক্রবর্তীর প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্র : ১৩১ বছর । 
পৌড়ামাটির কাঁজ আছে । এই মন্দিরটির মিশ্তী 
ছিলেন দাসপুবের ঠাকুরদাস শীল (৭) নন্দীদের 
টাদনী : ১৫৮ বছর ও নন্দীদের আর একটি 
ছোট চাদ্ধনী ১৭৭ বছর (৮) হোসনাবাজারে 
শীতলানন্দের দেউল ১২৮ বছর ও বিন্দা- 
দেবীর পঞ্চরত্ু তুলসীমঞ্চ : ১২৪ বছর। 
প্রথমটির নির্মাতা গোলক মিজ্সী ও দ্বিতীয়টির 
ঠাকুরদাস শীল, হোঁনাবাজারে শীতল ও 


বিষহরির “চাঁদনী” £ ১৩২ বছর। 


£ মগ্ুলদের লক্ষমীজনার্দদ ও দামোদরের ছিতল 


চাদনী? (১২৭) এবং নববত্ব বাস্মঞ্চ ; ঘোষেদের ' 
পরিতাক্ত একটি রাসমঞ্চ ও দালানও আছে। 

রাজবাড়ি-এলাকায় গোবিন্দজীউবর নবরত্ব--“টের! 
কোটা ও প্রস্তর-তাস্কর্ধ আছে। রঘুনাথজীউর 
চাদনী'--বেগেপাথবের তৈয়ার, রাজা মোহন 
লাল খাঁন প্রতিষ্ঠিত (১৫৮), জয়ছুর্গার ভগ্ন ও 


ঘাটালের কথ! ২৩১ 


পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ব ( আঃ ১৮ শতকে) নির্রিত। 
এখানে স্থন্দর একটি ছুর্গামণ্ুপে পঞ্কের কাজ ও 
কিছু কিছু “টেরাকোটা” আছে। গড় এলাকার 
বাইরে একটি পঁচিশচুড়া রাসমঞ্চে পোড়া- 
মাটির কোন কাজ নাই, তবে পার্খবর্তা পঞ্চরত 
দোলমঞ্চে সুন্দর কাজ আছে। এইখানে 
শিবের ছয়টি “আটচালা” মন্দির ও কয়েকজন 
নাঁড়াজোল রাঁজার সমাধি আছে, গড়ের বাইবে 
পূর্বদিকে ধর্মের একটি মন্দিরে ধর্মের আসন, 
শীতল! প্রভৃতি দেবর্দেবী এবং মন্দিরগাত্রে পোড়া 
মাটির কিছু স্থুলমুত্তি আছে। 


পশ্চিমদিকে কিস্মৎ নাড়ীজোোলে 0৬) মদনমোহনের অস্থলে মদনমোহুনের 
পঞ্চবত্ব এবং একটি উচ্চ নবরত্ব রাসমঞ্চ আছে। রাঁসমঞ্চটি সেনহাঁটীর মথুবাঁমৌহন 
মিশ্রী নির্মাণ করিয়াছিলেন (১৫৩)। প্রতিষ্ঠাতা রাজা চুনীলাল খাঁন। এই 
অস্থলটি গ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরের অধীন । লঙ্কাগড়ে দীঘির দক্ষিণ 
তীরে রাঁজ! মোহনলাঁল খানের দেউল সমাঁধি-মন্দির বিশিষ্ট স্থাপত্য-কৌশলের 
পরিচায়ক । এখানে আরও ছুটি আটচালা” আছে। 


পলশপাই (১৫৬) 


পুকুযষোশুমপুর (৫৯) 


£ মাইতিদের শ্রীধরজীউর বৃহৎ দেউল (১৪৩)-- 


প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মাইতি। দেউলটির 
চারপাশে পোড়ামাটির নিম্নমীনের মুত্তি আছে। 
শ্রীধরের নবরত্ব বাঁসমঞ্চ (১৫১) পৌঁড়ামাটির 
বহু মুত্তি আছে। 


£ এই মৌজাঁটির ভাঁক নাম'বলিহারপুরণ। গেঁড়িবুড়ির 


একবত্ব (২২০)। মন্দিরে গেঁড়িবুড়ি, শীতল, 
পধানন, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেবদেবী আছেন । 
রায়েদের ব্রজকিশোরের একরত্ব (২০৩)-- 
পোড়ামাটির স্থন্দর কাকুকার্ধ আছে এবং 
ব্রজকিশোরের একটি নবরতু রাঁসমঞ্চ । 

পাশ্ববর্তী ডিহিবলিহারপুর গ্রামে গোম্বামীদের 
রাঁধাগোবিন্দের পঞ্চরত্ব (১৭৯)-- পোড়ামাটির 
প্রচুর মৃত্তি এবং একটি নবরত্ব বাসমঞ্চ (১৫০)। 


৩৭ 


বাস্ুদেবপুর (৬৩) 


বালিতভোড়া (১০৩), 
( ডাক বাজুয়! ) 


বুন্দীবনপুর (১২৭) 


টবকুগ্ঠপুর (৬৪) 


ব্রা্গণবসাঁন (১১১) 


মহাকালপোত। (১৭৮) £ 


রবিদাসপুর (৯০) 


রাধাকান্তপুর (৬৭) 


ঘাটালেব কথা! 


গ্রামের উত্তর দ্দিকে গোঁসাইপাড়ায় বাণেশ্বর ও 
বীরেশ্বর শিবের “আটচালা” (১৫৮ ও ১৬৫) ও 
একটি াদনী? (২৫৩)। 

ভষ্রাচার্ধদের দ্ামোদরের ভগ্র পঞ্চরত্ব (১৭৬১, 
দর্তদের বুন্বাবনচন্দ্রের নববত্ব (১২০), বায়েদের 
গম্বজাকৃতি দেউল, মহা প্রভূর নববত্ব (১৪৪) ও 
নবরত্ব রাসমঞ্চ, ধর্মঠাকুরের 'াদনী' (১১৮)-- 
লোঁধন সাঁই মিন্ত্রীকর্তৃক নিশ্িতি। বিগ্যাবাগীশ 
পাড়ায় শিবের জীর্ণ পঞ্চরতু । 


: চৌধুরীদের শ্রীধরজীউর পঞ্চরত্ব ও নবরত্ব রাঁস্মঞ্চ 


(১২৫)--পোড়ামাটির কাজ আছে। 


মহাপ্রভুর পঞ্চরত্ব (১৫০) প্রচুর “টেরাকোটা, 
আছে। এই গ্রামে জন্মাষ্টমী ও দোল উৎসব 
হয়। পোৌঁড়ামাটির মৃত্তিগুলির অবস্থা! ভালো । 


নিম্বার্কসম্প্রদায়ের প্রাচীন অস্থল | অস্থল-এলাকাঁয় 
মদনমোহনের একটি একরত্ব বেশ প্রাটীন। 
পোড়ামাটির স্থন্দর মৃতি ও নকৃসা আছে । 
মগ্ডলদের শ্রীধরজীউর “আটচাল।' পোড়ামাটির 
স্বন্দর সুন্দর ও উৎকৃষ্টমানের ক1রুকার্ধ আছে। 
বাঁণেশ্বর শিবের 'আটচাঁলা*১৫৮)- পোড়ামাটির 
অনেক মুত্ি, দেওয়ালের একদিকে শিশুক্রোড়ে 
এক নারীমুতি। 


অধিকারীদের শীতলা ও বলরামকৃষ্জের পঞ্চরত্ু 
(আঃ ১৯ শতক )-_ পোড়ামাটির বহু মুভতি 
আছে। 

দাসেদের গোপীনাথজীউর একবত্ব। এই অন্দির- 
গাত্রে বাংলাপঘ্ভে রচিত পোড়ামাটির 
একটি দীর্ঘ লিপি আছে। তাহা হইতে 
জান! যায়, মন্দিরটিব ১৩৩ বছর আগে সংস্কার 
হয়। তাহারও ছুশ বছর আগে প্রতিষ্ঠাকাল 





শান্তিনাথ শিবের 'পঞ্চরত্ব" চন্দ্রকোণ। “দে'-পরিবারের 'পঞ্চরত্র' তুলসীমঞ্চ, 
গম্ভীরনগর, ঘাটাল 





গেঁড়িবুড়ির “একরত্ব', পুরুষোত্তমপূর গোবিন্দপূরে (চন্দ্রকোণা) শিবের 
(দাসপুর) নহবৎখানা, পাশে শিবের “আটচালা 





শ্যামচাদজীউর 'পঞ্চরত্ন, 
জয়ন্তীপুর (চন্দ্রকোণা) 





রাধাগোবিন্দের পিঞ্চরত্ব, বন্দাবনচন্দ্রের 'নবরত্ব' মন্দির, 
চেচুয়া-গোবিন্দনগর (দাসপুর) কোন্নগর, ঘাটাল 








শিবের দেউল ও ক্ষুদ্র জগমোহন 
(দাসপূর হাই স্কুলের সম্মুখে) 


$ 





শিবের 'সপ্তরথ' রেখ দেউল, 
বৈকুষ্ঠপূর (দাসপর) 





0.4: 
টশী ১8৮5, ৮১ 





২.১, 


শিবের গম্থজাকৃতি রেখ দেউল, “বিহারীরসুনে" চূড়াযুক্ত 'নবরত্ব' রাসমঞ্চ, 
চেতুয়াবাস্দেবপর (দাসপুর) ক্ষীরপাই 


ঘাটালের কথা! ২৩৩ 


বলিয়া উল্লেখ আছে। পোড়ামাটির সথম্দর 
স্থন্দর উৎকৃষ্টমানের কক্ষকার্ধযুক্ত এই মন্দিরটি 
দাসপুর থানার অন্থাতম একটি উৎকৃষ্ট মন্দির । 
বন্ধুদের দধিবামনের পঞ্চরত্ব (২০৭)--পোঁড়া- 
মাটির অল্প কাজ আছে। দত্তদের পঞ্চরত্ব (১৩১) 
পোড়ামাটির প্রচর মুর্তি। ঘোঁষেদের একটি 
দেউল। 


কিস্মত্রাঁধাকান্তপুর গ্রামের মণগ্ুলপ্রীড়ায় রঘুনাথ জীউর পঞ্চরত্ত্ (৭৯)-__ 
পোড়ামাটির স্থুলমুত্তি, বিশ্বেশ্বরের দেউল, বামেশ্বর শিবের ক্ষুদ্রাকৃতি পঞ্চরত্ব_ 


পোড়ামাটির অল্প মুতি আছে। 


রাগাপুর (২২) 


রাণীচক (২১৩) 


রামপুর (৮১) 


রামকৃষ্ণপুর (১৯০) 


রামদাসপুর (১৯) 
লাওদা (৫৫) 


রবেড়িয়া (১০৪) 


প্রযীণিকদের রঘুনীথজীউর নবরত্বু (১৭৬) 
-পোড়ামাটির সুন্দর হুন্দর মুত্তি, এমন কি 
দ্বিতলেও পোড়ামাটির মুতি ও নক্‌স! আছে। 
বাঁণীচকের মণ্ডলবংশের গৃহদেবতাগণের “জৌড়- 
বাংলা” মন্দির আছে, প্রাচীন বলিয়া অনুমিত, 
তবে আধুনিক লিপি আছে। রূপনারায়ণ- 
ভীরবতী একটি “আটচালা; পূর্বে ছিল (১৫৫), 
বর্তমানে তাহা লুপ্ত। 

পূর্বপাড়া4 কালুরায়ের “দেোঁচালা”, শীতলার দেউল 
(৮৪), মনসাঁর “চারচাঁলা', শিবের 'অ!টচালা? 
(২২২)। 

অধিকারীদের বুন্দাবনচন্দ্রের 'চাদনী” (১৯৩)-- 
প্রতিষ্ঠাতা গোকুলবৃন্দীবন গোস্বামী । উৎকুষ্ট- 
মানের অল্প কয়েকটি “টেরাকোঁট1 আছে। 
মাইতিদের দধিবামনের পঞ্চরত্ব (আঃ ১৯ শতকের 
গোড়া)_ প্রচুর টেবাকোট। আছে। 


বক] রায়ের নবরত্ব (১৭৬)--পোড়ামাটির সুন্দর 
সুন্দর বু মৃত্তি আছে। ভূতনাথের 'দালান? । 


সত্যনারীয়ণের নবরত্ব (১৪*)- পৌঁড়ামাঁটির 
কয়েকটি মৃত্তি আছে। 


৩৪ 


সয়ল। (১৭১) 


সামাট (২৩) 


(সৌলান (১০৫) 


সোনাখালি (১৭২) 


দোনামুই (৮৬) 
স্থরতপুর (৪১) 


স্বরনয়নপুর (৪৬) 


শ্রীধরপুর (১৮২) 


ঘাটালের কথা 


সিংহদের “ছোট শিবের" দেউল (১১৩)--অবস্থ 
খুবই শোচনীয়। সিংহদের রঘুনাথজীউর পঞ্চরত্ব 
(লিপিতে ২৫৫ বৎসর পূর্বে নিগ্রিত বলিয়া বোঝা 
যাইলেও এটি উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
কালে নির্সিত মনে হয়। বর্তমান লিপিটি 
সংস্কারকালীন এবং সম্ভবত ঠিক নয় । 
মদনগোপালের বৃহৎ “াদনী” (১৪৯)--বামাঁছজ 
সম্প্রদায়ের অস্থল। 


£ অধিকাবীদের শ্টামহন্দবের পঞ্চরত্ব-_-পোড়ামাঁটির 


বহু মুক্তি আছে, শীতলার দেউল ও শ্ামস্থন্দরের 
নবরত্ব রাসমঞ্চ। একটি “চাদনী' ছূর্গামগডুপ ও 
ও শিবের তিনটি আটচালাও আছে । 

পঞ্চাননের “আটচালা” (২০৪) --প্রতিষ্ঠত। 
কপারাম সেন--পৌঁড়ামাটির সুন্দর হুন্দর 
মুন্তি__ কয়েকটি মিথুনদৃশ্ত | 

গৌরাঙ্গের আটচাল! (১৫৩)। 


£ হাঁজারীদের রঘুনাথ জীউর ভগ্ন পঞ্চরত্ব (২২২), 


শীতলার পঞ্চবত্ব(১২৯)--পোড়ামাটির প্রচুর মুত্তি, 
মল্লেশ্বরের দেউল (১৫৬) পার্বতী বাশগপাতা 
গ্রষমে মলেশ্বরের 'চাদনী” | 


£ শল্তুনাথের দেউল (১৪১)--হরিরামপুরের ছুলাল 


দাস মোদক মিল্ত্রীর তৈয়ারি-_ পোড়ামাটির 
কয়েকটি মৃত্তি এবং শীতলানন্দের “আটচালা; 
(১৪৪)। 


বেরাদের সীতারাঁমের পঞ্চরত্ব (পরিত্যক্ত)_ 
পোড়ামাটির কয়েকটি স্থুলমুততি ও নবরত্ব রাসমঞ্চ, 
শিবের দেউল (১৩১), নীলকঠ শিবের ভগ্ন ও 
পরিত্যক্ত পঞ্চব্ধ_পৌঁড়ামাটির বেশ কয়েকটি 
মৃতি, সামস্তদের র্ঘূনাথজীউর পঞ্চরত্ব (আ: ৮৬) 
--পৌঁড়ামাটির প্রচুর মুতি। 


ঘাটালের কথ! ২৩৫ 


সাহু বাজার মামুদ্ধপুর (৬১) মৌজার অন্তর্গত এই পল্লীতে 
বৃহৎ চত্বরবেষ্টিত একটি ইদ্্‌গী| আছে, ইহা! তিন 
গম্জযুক্ত একটি মসজিদ । গম্বুজের ভিতরের ছাদ 
চতুষ্কোণ গোলাকার “ভণ্ট» ও বৃহৎ টি? 
উপর অবস্থিত। 
শ্রীপুর (১৫১) £ শীতলানন্দ শিবের দেউল (১১৫)_দাপুরের 
বৈষ্ব্দাস মিল্তী-কর্তৃক নির্সিত। প্রতিষ্ঠাতা 
উত্সবানন্দ মাইতি-চারপাশে পৌঁড়ামাটির 
কয়েকটি মৃত্তি আছে। 
হরিরামপুর (৩৮) £ শীতলার 'চাদনী' (৯২) ও নতপানন্দ শিবের 
'আটচাঁলা” আঃ ১২*)-_-পোঁড়ামাটির বহু মৃক্তি। 
হরেকরুষ্ণপুর (১৮৩) £ অধিকারীদের বাধাকান্ত জীউর “চাদনী” (আঃ 
১৮শতকের শেষ) পোড়ামাটির বেশ কিছু মৃতি। 
হোসেনপুর (২৪) £ গোঁপীনাথ জীউর পঞ্চরত্ব (৯১)--কলমিজোড়ের 
রাঁজারাম চন মিস্ত্রীর তৈয়ারি, প্রতিষ্ঠাতা 
শিবপ্রপাঁদ চৌধুরী, গোপীনাথের একটি "াদনী?, 
ঝুলনমন্দির ও নবরত্ব রাঁসমঞ্চ (৮১)- রাসমঞ্চটিও 
রাঁজাবাম মিল্্রীর তৈয়াঁবি | 
উপৃরি উক্ত মৌজাগুলিতে উল্লিখিত মন্দিবগুলি ছাড়া দাঁসপুব থানার অন্যান্য 
মৌজায় আরও বহু মন্দির আঁছে। স্থানাভীবে সকলের উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। 
এরেটার মন্নাবংশের ঠাঁকুরবাড়িতে একটি 'ঠাদনী” দেবালয় আছে। এখানে 
পূর্বে এক “বাগী' চাউলের অন্নভোৌগ ও অতিথিসেবা হইত। ভিহিচেতুয়া৷ (৪৮) 
_ বলরাম বাজারের চৌধুরীবংশের গোঁপীনাথ, গোবিন্দ প্রভৃতি দেবতার একটি 
প্রাচীন “দালান' মন্দির আছে। চেতুয়া-বরদার রাজা রঘুনাথ সিংহ ( শোভা! 
দিংহের পূর্বপুরুষ ) বাং ১০২১ সালের ১৫ই ভা্দে প্রদত্ত সনন্দে আনন্দগড় 
প্রভৃতি স্থানে এই দেবতাদের সেবার জন্য প্রায় দুইশত বিঘা! জমি দান করেন। 
দেবতাগণের নিত্য মাপ! চৌদ্দপুয়া চাউিলের ভোগ ও অতিথি সেবা পূর্বে হইত। 
চৌধুরীবংশ বেশ প্রাচীন । এই বংশের প্রীচীন অন্টা'লিকাঁর ভগ্নীবশেষ ও পুফরিণী 
প্রভৃতি এখনও লক্ষ্য কর! যায়। বলরামবাঁজাবে শীতলার একটি “চীদনী' মন্দিরও 
আছে। ইহা! ৮১ বৎসর পূর্বে নিম্মিত। মন্দির-গীত্রে ৩৫০ টাক! মন্দির- 
নির্মাণের খরচ বলিয়া উল্লেখ কর। হুইয়াছে। 


২৩৬ ঘাটালের কথা! 


পূর্বেই বলা হইয়াছে, দাঁসপুর ও তৎপার্খবর্তী কয়েকটি গ্রামে দেড়শত 

পরিবারের এক ্বুত্রধর-শিল্লিগোষ্ঠীর বাস ছিল। ইহারা মন্দির ও 

প্রাসাঁদ-নির্মীণ, দেবমুত্তি-নির্মীণ, কাষ্ঠতক্ষণ ও চিত্রাঙ্কনে 

দাদপুর--হত্রধরদের নিপণ ছি ইহা উদ্ভাবিত মন্দির-স্থাপত্যের 
উদভাবিত মন্দির. নিপুণ ছিলেন। ইহাদের উদ্ভাবিত মন্দির-স্থাপতে 

স্বাপতোর কদেক্ট পরিভাঁষিক কতকগুলি শব্দ খুবই চিত্তাকর্ষক । এদেশের 

5 বিভিন্ন মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত যে বিচিত্র ধরণের থাম দেখা! 


যাঁধ স্মন্রধরেরা সেইগুলিব নাঁম দিয়াছিলেন_-চৌকা, গোল, জোড়াগোল, 
কলাশগেছে ও ইমারতি। “কলাগেছে' থাম ৪, ৮, ১২ বা ১৬টি সরু থামের 
সমট্টি। এই ধরণের থাঁমওয়ালা মন্দির এই দেশে বহু দেখা যাঁয়। “ইমাঁরতি, 
থাম বহু প্রাচীন মন্দিরেও লক্ষ্য করা যায়। এই থা বত্রিশ থাক বিভিন্ন 
প্রকারের ইঠ্টকে বা! প্রস্তরে গঠিত। খিলানগুপির নাম তাহারা দিয়াছিলেন__ 
গোল, চাঁমচিকে, দরুন, হাইকোর্ট, হাাসগল। প্রভৃতি এবং মন্দিরের 
স্বাপত্যগত অলঙ্করণগুলির নাম, তুরুজ, কমলাতুরুজ, কোণ, কল্কা, 
সোনাীণৌছ্যা ও খাঁজবন্দী। মন্দিরশ্রেণীর মধ্যে চিত্তাকর্ষক একটি নাম 
আলগোছটুজী যাহার বিশুদ্ধ নাম 'একরত্ব' বা একচুড়া। “আলগোছিটুঙ্গী? 
নামটি দাসপুরে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রা্ীন মিস্ত্ীরা এই নাঁমটির 
বহুবার উল্লেখ করিতেন । নামটি অর্থ হইল, যেন আলগোছে বা আলতো 
ভাবে চ।রচালার কেন্দ্রে একটি টঙ্গী বাবরতু বসাইয়া দিলে যেমন দেখায় । 
দসপুর গ্রামে পূর্বোক্ত গোপীনাথের একরত্ব বা রাধাকান্তপুরের 
দ্াসেদের একরতু কতকটা এইরূপ । বাংলার মন্দির-গীবেষণায় দাসপুর 
স্ত্রধর-গোঠীর উদ্ভাবিত এই নামগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব হিয়া ছে। 


ঘাটাল থান]! 2 


ঘ!টাল থানার বিভিন্ন মৌজায় সরেজমিন অহুসদ্ধানে বেশ কিছু মন্দির ও 
অন্যান্য পুবাকীত্তির বিষয় জান] গিয়াছে । নিয়ে কয়েকটি মৌজার উল্লেখযোগ্য 
মন্দিরাদির বিষয় উল্লিখিত হইল। মন্দিরনামের পার্শ্ববর্তী সংখ্যাটি তত বৎসর 
পূর্বে মন্দিৰটির প্রতিষ্ঠাকাল বুঝাইবে £ 

বীরসিংহ ৪৮) £ শীতলানন্দ শিবের দেউল (১৪০)--কলিকাঁতা শোঙা- 

বাজারের বামকাঁনাই *1পের কতপুত্র নৃমিংহলাঁল দাঁস- 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, বঝাকুড়| বায় ধর্ম ও কালীবুড়িকামিখ্যার 
'আটচাল।' ও একটি ক্ষুদ্র পঞ্চরত্ু বাসমঞ্চ আছে। 


ইয়াকুবপুর (৮*) £ 
উদয়গীঙ্জ (৪৭) 


কাটান (১৪৯) 


কোঙরপুর (৯৯) 


কুশপাতী- 
গৌবিন্দপুর (১৪৫) 


খড়ার (৪9) 


ঘাটালের কথা ২৩৭ 


শীতলার “াদনী'__অল্প “টেরাকোটা” ও চুনবালির 
কাজ আছে। 

একটি ধর্ম মন্দির ও নববতু রাঁসমঞ্চ । ধর্ম-মন্দিরে 
ধর্মের বহু আঁসন, কুর্মাকৃতি ধর্ম প্রভৃতি আছে। 
শীতলানন শিবের “আটচালা' ও তৎসংলগ্ন একটি 
'আটচ!লা' জগমোহন (৯৩)-_মন্দিরছুটি দুইটি 
গ্রামের সীমানায় অবস্থিত বলিয়া জানা যাঁয়। তবে 
দ্বিতীয় “আটচালাশটি মূল মন্দিরের “'জগমোহন? 
ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই গ্রামে গণ্তীদের 
রঘুনাথজীউর নববত্বুটি ত্রিতল, বর্তমানে পরিত্যক্ত-_ 
র্ঘুনাথজীউর বর্তমান পঞ্চরত্ব (১৪০), চক্রবতীদের 
শীতলা ও শ্রীধরের আটচালা (১২৯) এবং 
প্রামাণিকদের শ্রীধরজীউর দ্বিতল “চাদনী'--প্রচুর 
টেরাকেটা! আছে ও শরীর জীউর নববত্ব বাঁসমঞ্চ | 


১ শিবের দেউল (১৩৫) ও একটি বাঁসমঞ্চ | 
£ পালিতদের লক্ষমীজনার্দনের নবরত্ব (আঃ১৮ শতকের 


শেষ দিক)-_ ভগ্ন ওপরিত্যক্ত-_স্ুন্দর স্মন্দর পোড়- 
মাটির মুত্তি ছিল এবং নববত্ব বাঁপমঞ্চ, শীতলাঁর 
“চ[দনী' (১৪৫), শীতলানন্দ শিবের “আটচাঁলা” (৭২), 
রায়েদের নাডুগোপালের চাদনী" (১৪৭) । 
মলিকপাড়ায় মগ্ডলদের শীতলার নবরত্ব--ব্হু “টেবা- 
কোটা” আছে, মাজীদের সীতারাম জীউর “তেববতু? 
সেনহাটের কাতঠিকচন্দ্র মিস্ত্রী ও মাহিন্দনাথ 
মিস্ত্রীর তৈয়ারি (১১৩), প্রতিষ্ঠাতা ব্রজলাল 
মাজি-_মন্দিরের সামনে পোড়ামাটির মুন্তি আছে, 
এঁ একই স্থানের মৃত্যুঞ্কয় ও শশিশেখরের আটচাঁল! 
(৭২), ভূতের মাঁড়ো” এলাকায় কর্মকারদের ভগ্ন ও 
পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ব এবং শিব ও শীতলার “আটচালা'' 
--শেষেরটিতে পোড়ামাটির অল্প কাজ। 

খড়ারের কষ্ুপুর পল্লীতে হাঁজরাঁদের সিংহবাহিনীর 


৩% 


গোপমহল ওরফে £ 
মনোহ্রপুর (১৫৪) 


ঘোলশাহি (১০০): 


চাঁউলি (৩৩) 


জলসরা (৭৩) 


দলপতিপুর (৪৩) : 


ঘাটালের কথ! 


পঞ্চবত্ব (১৫০) পৌঁড়ামাঁটির কয়েকটি মুত্তি আছে, 
বৃুন্দাবনজীউর দেউল, বায়েদের সিংহবাহি নীর 
নবরত্ব (১০০) সেনহাটের মাহিন্দি নিক্জীর 
তৈয়ারি, শিবের দেউল এবং ঘোষেদের বিষণণ ও 
শিবের ছুটি “আটচালা” (৮০) এবং মাঝখানে নববত্ 
রাপমঞ্চ, ছুটি শিবের দেউল (১২৫)। 

শীতল[নন্দ শিবের আটচালা (২০৩), কালীর 
ও ধর্মের দুটি “টাদনী', ভগবতীর দ্বিতল ্টাদনী, 
(৭৪), তন্তবায়দের বুড়োশিবের দেউল (৭৩), 
মেজগিদী শিবের 'আটচালা” ও নববত্ব রাসমঞ্চ। 
শীতলার “াদনী"_ক্ষুত্রাকতি, আধুনিক স্তম্তযুক্ত ও 
“্টাকো"র অলংকরণ আছে। 


* জানাদের শ্রীধবজীউর পঞ্চবত্ব (১৭৯)-_ বহু সুন্দর 


স্থন্দব পোড়ামাটির মুত্তি আছে এবং একটি ভগ্ন 
দুর্গামিণ্প । মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গারাম 
জাঁন1। শিবের মাড়োয় শীতলানন্দের আটচাল! 
(১৬৮)--বেশ সুন্দর স্থন্দর অল্প কয়েকটি “টেরা- 
কোট], চাঁউলি গ্রামে ঘোষেদের দুর্গাদালান (৯৯) 
-পরিত্যক্ত ও ভগ্ন । 


£ বুড়োশিবের বারোচাল।--অতি অল্প অলংকরণ । 


মহকুমীর এইটিই সম্ভবত একমাত্র “বাবরোচালা" 
রীতির মন্দির । এই ধরণের মন্দির খুবই বিরল। 
এইখাঁনে কয়েকটি মন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে 
ধর্মের একটি পঞ্চরত্ব। ইহার অল্প কয়েকটি 
টেরাকোটা-মুত্তি হন্দর | মন্দিরটির গায়ে কোন 
পলেস্তারা নাই। এই গ্রামে একটি নবরত্ব 
১৭৪ বছরের প্রাচীন। রত্বগুলি ক্গীণ। এই 
মন্বিরটির সামনে একটি ছোট আটচালা 
রীতির তুলসীমঞ্চ আছে। গ্রামে আরও দুয়েকটি 
পঞ্চরত্ব আছে। 


হল্ঘীপুর (৬২) 


নবগ্রাম 


নিমতল। 


পানা (১২০) 


প্রতাপপুর (১৫২) £ 


ঘাটালের কথ৷ ২৩৯ 


: বঘুনাথ জীউর পঞ্চরত্ব (১৫২)-_ প্রতিষ্ঠাতা রামমোহন 


বাঙ্গাল মন্দির গাত্রে বু “টেরাকোট!” আছে। 
মন্দিরটির সামনে একটি তুলসীমঞ্চ ও নববত্ব 
বাঁসম্ঞ্চ। এই গ্রামে দণ্ডেশ্বর শিবের একটি চাদনী" 
আছে। এই শিবের গাজন এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ । 


£ রায়েদের ( সদ্‌গোপ জাতীয় ) সিংহবাহিনীর পঞ্চরত্ব 


(২৬৮) পোড়ামাটির ও কয়েকটি লেট পাথরের অপূর্ব 
কাজ। কাজগুলি খুবই উত্রুষ্টমানের । পাশে 
শিবের একটি পঞ্চবত্ব “রেখ । সংলগ্প দোচাল! 
জগমোহনটি ভগ্র। 

উল্লেখযোগ্য মন্দির হেমস্তনাথের আটচালা (আ: 
১৯ শতকের গোড়। )- সুন্দর “টেরাকে।ট। আছে। 
এখানে আর কয়েকটি মন্দির আছে। বাঁজবল্লভীর 
“টাদনী” (১৩৬), ঠীকুরবাঁড়ির নবরত্ব বাসমঞ্চ 
(১৫৪) ইত্যাদি । 


£ পান্নার প্রত্বতান্বিক নিদর্শনগুলি-সম্পর্কে পূর্বেই 


আলোচন। কর] গিয়াছে । এখানকার শীতলানন্দ 
শিবের ঠাদনী” মন্দিরটি ১৯৩ বছরের প্রাচীন। 
মন্দিরটি ১৩৫৬ সালে পান্নানিবাসী চন্দ্রকুমার 
ভৌমিক সংস্কার করেন। এই মন্দিরে পৌঁড়া- 
মাটির কয়েকটি মুৃত্তি আছে। পান্নাগ্রামে 
গরঞ্জলক্কর পীরের একটি আস্তানা! আছে। 
আস্তানাটির ভিত্তিবেদির কিছু কিছু ইট পুরানে। 
হইলেও উপরের অংশ অর্বাচীন ইষ্টকে নিখ্সিত। 
স্থানীয়ভাবে ইহ1 পাঁচমাড়ো-প্রতাপপুর” নামে 
পরিচিত । শিলাই-তীরবর্তা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য 
মন্দির চক্রবর্তীদের দামোদরের ভগ্ন “আটচালা, 
(২২৫)। মন্দিব্টির উত্তরপাশে বুন্দাবনচন্দ্রের 
বিধ্বস্ত পঞ্চরত্বের একটি দেওয়াল এখনও খাড়া 
আছে। শিলাই-তীরবর্তা শঈতলানন্দ শিবের একটি 
'আটচালাও' আছে। 


২৪০ ঘাটালের কথ৷ 


বরাধানগর (৭৮) £ গোপীনাথের পঞ্চরত্ব (২৫৯১__বর্তমানে পরিত্যক্ত । 
মাকুড়া পাথরের মন্দির। মন্দিরটির অভ্যন্তরীণ 
স্থাপত্য-কৌশল অদ্ভুত বকমের। সামনের 
দেওয়ালে মাক্ড়া পাথরে খোঁদ্িত অল্প কমেকটি 
ভাঙ্র্ষয আছে। এই মন্দিরটি সেকালে এই অঞ্চলের 
সমৃদ্ধির সময় জনৈক তত্তবায় তৈয়াঁরি করিয়াছিলেন 
বলিয়া জানা যাঁয়। মন্দিরটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পুরাতত্ববিভাগ কর্তৃক একটি সংরক্ষিত 
পুরাকীতি হিলাবে ঘোঁধিত হইয়াছে বলিয়া জান 
যায়। প্রশস্ত ও সুদৃশ্য এই মন্দিরটি ঘাটাল-চন্দ্রকোঁণা 
পাক। বাস্তার পাশেই অবস্থিত। ব্লাধানগরের 
একস্থানে লম্ব। আকারের ছুটি প্রস্তর-ফলকে 
আন্েণীয় লিপি খোদ্িত আছে। একটির 
ইংবাঁজি অনুবাদ এই-_10718 1৪ 6179 10200 01 
£1959]11) ৪00 01 40017 1$108100) 0190 
1 1716, 
রাণীরবাজার (৭১): শীতলার পরিত্যক্ত পঞ্চরত্র ও দামোদরের ছোট্র 
দেউল--পরিতাক্ত ও ভগ্ন; দামোদরের পঞ্চবত্ু 
(১৯৬--পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ--হুন্দর 
টেরাকোটা ছিল, বর্তমানে বেশ কিছু “টেরা- 
কোট? অপহৃত ; ছোট অস্থলের শ্যামরায়জীউর 
পরিত্যক্ত ও ভগ্ন একবত্ব (আঃ ২৫০ বছর ) 
এই মন্রিরটিয় সামনের দিক একেবারে পড়িয়া 
গিয়াছে-_সুন্দর হ্বন্দর “টেরাকোটা” ছিল। 
রতেশ্বরবাটী (১৫৩) £ হটনাগর শিবের বৃহৎ দেউল (১৪৮)-_-:টেরাঁ- 
কোটা” ও “স্টাকো? অল্প আছে । একটি “মিথুন'- 
দৃশ্য । এই মন্দিরটির সামনে জনৈক পীবের 
গম্জাকৃতি একটি দেউল আছে। ইহা ছাড়া 
ধর্মের ও শীতলার ছুইটি 'াদনী” আছে। গ্রামের 
পূর্বপ্রান্তে কাশীশ্বর ও কুশেশ্বর শিবের ছুটি ক্ষুন্র 
“আটচালা” আছে। 





বসিকরায়জীউর নহবৎখানা, 


রসিকনাগরের গারচালা' 
জিরাট-মুণ্ড মালা (চন্দ্রকোণা ) 


জয়ন্তীপর (চন্দ্রকোণা) 





সিংহবাহিনী-মন্দিরের প্রবেশদ্বার (সিংহদ্বার), 
কোন্নগর, ঘাটাল 





গোপীনাথজীউর পরিত্যক্ত 'পঞ্চরত্ু* 
কাটানের (ঘাটাল) প্রামাণিকদের দ্বিতল রাধানগর (ঘাটাল) 


“চাদনী' মন্দির 





গোপীনাথের “একরত্ব', রাধাকান্তপুর (দাসপুর) গোপীনাথের 'একরত্ব" দাসপূর 





মন্দিরগান্রে পোড়ামাটির মৃতিফলক, 
ব্জরাজকিশোরজীউর একরত্, 
পূরুষোত্তমপুর (দাসপুর) 










১টি রখ ২7 ১8 হ 1 1 বধ 
রি গু রং 
ন না 
এ 1৮ 15 দ 


না) 


টা, 








র্‌ 


লঙ্কাগড়ের 'জলহরি' 





রাধাকান্তপুর দাসেদের মন্দিরে পোড়ামাটির মত্তি 


লছিপুর (৯৬) 


শ্যামপুর (৮১) 


হুরিনাগেড়িয়া ব। 
হরিনগর (৮৮) £ 


ঘাটালের কথা ২৪১ 


£ শ্রীধরজীউর নবরত্ব (১২১) কয়েকটি বড় 


“টেরাঁকোটা' আছে । শিবের ছুটি দেউল (১৪৭), 
সতের চূড়ার রাসমঞ্চ (১৭৮)-+রাঁজহাটির 
রমানাথ মিজ্জীর তৈয়ারি--পোড়ামাটির 
মুন্তি আছে । একটি ভগ্ন ছুর্গাদালানও আছে। 


কিশোরীমোহন ও গোঁপীমোহনজীউব .একর তব 
( বেশ প্রাচীন )--বর্তমানে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত । 
বৃন্দাবন গ্লোন্বামী প্রতিষ্ঠাত। বলিয়] জানা যায় । 
মন্দিরটির সামনের দিক একেবারে ভাউিয়! 
গিয়াছে । অতি উতৎ্কষ্ট মানের সুন্দর স্থন্দর “টেরা- 
কোটা” ছিল। ইট বেশ পাতলা । কেহ কেহ 
বলেন শোভাদিংহের আমলে নিষ্মিত । 


সিংহদের।শিবের দেউল, হাজাবীদের রঘুনাথজীউর 

নবরত্ব--টেরাকোটা” ও স্টাকে। ছুইই আছে। 
সিংহদের শিবের দেউলটির শিখর উন্টানো ফুল- 
কাট কাপের মতো (ভ্রা।০ঘ৪:-০1791109 00279) । 
এই ধরনের একটি মন্দির দাসপুর থানার লঙ্কাগড়ে 
রাজ! মোহনলাল খাঁনের সমাধি মন্দির । নাড়াজোল 
রাজাদের সমাধিমন্দিরগুলিও এই ধরনের । 


পরিশেষে, ঘাটাল পুরসভার এলাকাধীন ও তৎ্সন্নিকটবর্তী শ্বানের 
পুরাকীন্তি-পরিচিতি নিম্নে দেওয়া হইল £ 


ঘাটাল পুরসভা-এলাকার কয়েকটি স্থানের মন্দির ইত্যাদি ঃ 


(১) চাউলি (৩৩): এই স্থানের বিষয় পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
(২) কোন্নগর (১৪৭) £ মহকুমা তথা সমগ্র জেলায় এইখানের সিংহ- 


১৬ 


বাহিনীর চারচাল! মন্দিরটি সম্ভবত প্রাচীন- 
তম মন্দির । ৪৮৭ বৎসর পূর্বে হবিহর কর্মকার- 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার ৩০৬ বৎসর পরে 
জিতারাম কর্মকার মন্দিরটির সংস্কার করেন । 

সংস্কারকালেই পোড়ামাটির ছুটি ফলকে মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠাকাল ও সংস্কারকাল পৃথকৃভাবে উল্লেখ 


২৪২ ঘাটালের কথ! 


কর] হয়। দেওয়ালের গায়ে ইটের উপর 
ফুল-লতা-পাঁতার প্রাচীন নক্সা অস্বিত। 
পোড়ামাটির কয়েকটি ফুল, ক্ষুদ্র ট।লিতে অস্থিত 
কৃষ্ণের ছুটি মুক্তি, পোড়ামাটির ছ।রী মন্দিরটির 
উল্লেখযোগ্য অলংকরণ। সিংহব।হিনীর মুল 
“চারচালা” রীতির মন্দিরটির সংলগ্ন আর একটি 
“চারচালা” রীতির পরিদর্শনকক্ষ বা “জগমৌহন' 
আছেন প্রবেশপথ ছুটি খুবই সংকীর্ণ । মন্দিরটি 
কোন্নগর-পল্লীর “কামারপাড়াশ্ম অবস্থিত । 
এই মন্দিরের কিছু পূর্ব-দক্ষিণে রাম-কিশোর চক্রবর্তীর শিবের “আটচালা” মন্দির 
১৫৮ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত । ইহার পাঁশে একটি প্রাচীন ভগ ছূর্গাদাীলান আছে। 
কোন্নগর “গোর্সাইপাড়া"র বুন্দাবনচক্দের নবরতু ১৮৬ বৎসরের প্রাচীন । 
মন্দিরের সামনের দেওয়ালে প্রচুর “টেরাঁকোঁটা” আছে। মন্দিরটি চৈতগ্যাচরণ 
দ্বাস মিস্ত্রী তৈয়ারি করেন এবং পোড়ামাটির শিল্পকর্ম সন্নিবেশ করেন শ্র্যামা- 
চরণ দ্রাস মিজ্পী। কোন্নগর 'জেলেপাড়শক্ম ধর্মের একটি “চাদ্নী”ও আঁছে। 
ইহা ছাড়া ঘাটাল বিগ্ভাসাগর বিদ্যালয়ের সম্মুখবর্তা বগণর আমলের তৈয়ারি 
বলিয়া! পরিচিত একটি 'চীদনী”রীতির কালীমন্দির আছে। আরও 
দুয়েকটি “চাদনী'মন্দির এইপল্লীতে বর্তমাঁন। চৌধুরীপুকুর পাড়ের শিবের দেউলটি 
১৫০ বছরের প্রাচীন বলিয়া একটি লিপিতে উল্লিখিত আছে। শিলাই-তীববর্তী 
হড়েদের শিবের দেউল ১৪৩ বছরের প্রাচীন। উকিল শ্রীমন্সথনাথ পাঠকের 
গৃহঙ্গনে কর্মকারদের পরিত্যক্ত একটি “আটচাঁলা”ও ১৬৬ বছরের প্রাচীন ছিল। 
(৩) গম্ভীরনগর (৩২) ২ এই পল্লী শিলাইএর পশ্চিম তীরবতী । এখানের 
ন্থবর্ণবণিক দে-পরিবারের জনৈক উজ্জলাব!ল! 
দাসী-প্রতি্িত পঞ্চরত্ব তুলসীম ধ্টি উৎকুষ্ট 
পোড়ামাটির মৃত্তিতে সমৃদ্ধ । এই তুলসীমঞ্চটি 
১৬৫ বছরের পুরানো। পূর্ব ও উত্তর দিকের 
দেওয়ালে পোড়ামাটির নান! মুত্তির মধ্যে 
সেকালের সামাজিক দৃশ্য স্বন্দরতাবে অঙ্কিত 
হইয়াছে । এই পল্লীর “কয়াল্পার্চা"় য্ঞেশ্বর 
শিবের “আটচালা, ও “আটচালা” রীতির 
একটি চতুদ্রী বাপমঞ্চ এবং মগুলদের 

লক্ষমীজনার্দনের ছিতল “চাঁদনী” আছে। 


ঘাটালের কথা ২৪৩ 


সাতপাঁড়া-গম্ভীরনগরে ভূতনাথের একটি দেউল এবং ৰাড়-গল্ভীরনগরে 
পণ্ডিতদের ধর্মের একটি 'চাদনী” ও একটি ভগ্র রাঁসমঞ্চ বিদ্যমান । ধর্মমনদিবে 
ধর্ষের একটি আসন ও কুর্মমূত্তি আছে। গস্ভীরনগর পল্লীর রথতলায় ধর্মঠাকুরের 
একটি ছোট্র চাদনী' মন্দিরও আছে। 

(8) নিশ্চিন্দীপুর £ ময়রাদের বৃহৎ দুর্গাদলাীন ও সিদ্ধেশ্বরী কলীর 

(৩১) দালান এই পল্ীর গুস্দ্ধ মন্দির । এই ঢুটি মন্দিব্ই 
শিল1ইয়ের উত্তর-পূর্ব তীরব্তা। সিদ্ধেশ্বরী কালীর 
মন্দির ঠিক ৭১ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত। 

(৫) তলমগ্জ: এই পীর তিনগমুজওয়ালা সুদৃশ্য মসজিছটি 
কন্িক।তা টালিগঞ্জের জুমণী বিব্রি ব্যয়ে নিমিত। 
ইহ1 মহকুমার মধ্যে একটি উত্কৃষ্ট মজিদ । ইহাতে 
তিনটি গন্ুজ, চবি কেণে টাবটি কড় ও মধ্যে চাহিটি 
ছোট মিনার অছে। হধোর গুলিতে দুইটি ও 

কোণের গলিচত এবটি বরিফী কজশ হত্মীন। প্রতি 
গম্ধজের চুড়ায় তিটি কঙ্া কলস ও চুড়াগুলির 
শে ছুঙ্গ্র ধাতুফলক নিবদ্ধ নীচের ছাদ“খ্লানেঃ 
গঠিত। পূর্বে তিন ও দক্ষিণে একছ।র। আরবী 
হরফে ক্ষৌদদিত লিপিটি নিষ়রূপ £ 

“বিস্মিলা হির্রং মা 

জুম্ম(নী লেকী হক্কানী 

কাহ] বাঁফা হেম্বা মসজিদ 

হিন্দে কী মসজিদ 

মে দেখিয়ে সানে বায়তুল্পাকে 
হিজিরি ১২৭৮” 

অ.লমগঞ্জে “বাঁজা রবুড়ি? শীতলামায়ের একটি বৃহ “দ1লান' মন্দির আছে। এই 
পল্লীতে বাজান্পের সন্গিকটে একটি ইঞ্টকনিমিত প্রাচীন চিম্নি বর্তমান। পূর্বে 
এই স্থানে একটি রেশম কুঠি ছিল। কুঠির চিম্নিটি আজও বর্তমান। শিলাইয়ের 
পূর্বতীরবর্তী কুঠিয়াল সাহেবের পূর্বতন বাসগৃহ বর্তমানে মহকুমা শাসকের 
বাসস্থান ও কার্ধালয়। শহরের দুইদ্দিকে শিলাইয়ের উভয়কুলে অনেকগুলি 
প্রাচীন ঘাট দেখা যাঁয়। তাহাদের মধ্যে ঘাঁটাল দেওয়ানী কোর্টের সঙ্গিকটে 
কাছারীদ্াটের চানীর ওপর একটি ইংরাজি লিপি এখানে উদ্ধৃত হইল £ 


মদাঁজদ্‌ 


২৪৪ 
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*180)09 01186 00050691 


728010103 
1381003 


নল. 8, 960 & 1, 00080691055 


10681270097 


73800 9. 00, 13108668,01751]5 


1880” 


এই পিপিট হইতে বোঝ। যায আঞ্জ হইতে ঠিক ৯৭ বছর আগে বর্তমান 
ঘাটালে'র নাম “্ঘাটাল' বা “ঘান্টাল' ছিল। হয়তে! “ঘাটাল' অপেক্ষা 
“টাল” নামটিই বিশেষ প্রপিদ্ধ ছিল। বর্তমানে মূল “ঘাটাল' নামের “ঘাটালে" 


পরিণতি ঘটিয়াছে । 


ইহ ছাড়। ঘটাল বিগ্্।দ।গর স্কুলের পুরাতন বিল্ডিংয়ের দেওয়ালের এক 
স্তনের একটি ইংরাঞ্জি লিপিকনক হইতে জান! যায়, সেই সময় “ধাটাল, 
এই নামটি চলিত ছিল। লিপিটি যথাযথ উদ্ধার করা হইল £ 


০০০ ৯797 লু0সিনু ছা) 


[0 


078 141) লু) 0১ 20590059015 এগ 07 মণ 


177808701191790 135 


210101৮1730 2%019 18 8214 


চন্দকোণ। থান। ঃ 
কঙ্কবতী (১৮৯): 


ক্ষীরপাই (২১৪) 


1885 


রাজা কনক সিংহের ই দেবী কনকেশ্বরীর ন।মে 
কঙ্কাবতী নাম হুইয়াছে। এইস্থানে কয়েকটি 
“আটচালা” রীতির মন্দির আছে। পূর্বে রাজার 
গড়ের কিছু কিছু চিহ্ন ছিল। 

সেকালে রেশম ও তত-শিল্পের কল্য।ণে ক্গীরপাই 
একটি জমজমাট শহর ছিল। সেইসময় এখানকার 
বেশির ভাগ মন্দিরগুলিই তস্তবায়-সম্প্রদায়ের 
বাক্তিরা প্রতিষ্ঠ! করিয়াছিলেন। ক্ষীরপাই- 
গঙ্গাদীস্পুর-পথের মোড়ে খড়কেশ্বর শিবের 
একটি “আটচাঁলা” ১১৬ বছরের পুরানে! | 
প্রতিষ্ঠাত। গঙ্গাধর দত্ত। মন্দিরমধ্যে কাঠের 
কষ ও পাথরের দেবীমূন্তিও আঁছে। দয়ালবাজার 


ঘাটালের কথা ২৪৫ 


( ফরাসভাঙ্া ) এলাকার পাকাবাস্তার ধারে 
কৃষ্দামোদর ওশীতলা মাতার পঞ্চরত্ব (১৬০) 
-মন্দিরগান্ধে পৌঁড়ামাটির সুন্দর কারুকার্য । 
ক্ষীরপাইয়ের অন্তান্ত মনিরগুলি : রঘঘুনীথজীউর 


টাদনী'(১ *৪)-_শিবৰাজার, শীতলানন্দ শিবের'আটচালা*(১৩৮)--হাটতলা, 
এইখানে হালদারদের আর একটি প্রাচীন পঞ্চরতু মন্দির ছিল (আঁ: ১৮শতকেব), 
মন্দিরতলায় শিবের তিনটি “আটচাঁলা”, পাহাড়ীপাড়াঁয় শিবের ছুটি “আটচাল? 
ও একটি প্রাচীন 'চাদনী” হালদাররের রাধা-দামোদরজীউর ছিতল 
টাদনী, উত্তম আশ্রমের একরত্ব ( পরবর্তীকালে সংস্কারিত পঞ্চরত্ব )। 


শাঙ্গাদাসপুর (২২১) 


জয়ন্তীপুর (১০৯) 


জিরাট মুণগ্ডমাল। 


(১০৫) 


জাঁড়া (১৫২) 


উমাপতি শিবের 'আটচাল।'__অল্প'টেরাকোট?, 


অছে (আঃ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 
নিথ্িত )। এই গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন পুকুর 


বি্যমান। শরাক-দালালদের রাধাকৃফ্জের 
'দালান' মন্দির ও একটি 'নবরত্ব' রাসমঞ্চ । 


: শ্ামটাদের পঞ্চরত্ব (১৩২)- গুতিষ্ঠাতা বাধামোহন 


চৌধুরী-_মন্দিরগাত্রে অনেকগুলি “টেরাকোটা 
আছে । গঙ্গাধর শিবের একটি বৃহৎ 'আটচাঁলা?। 
রামগঞ্জে বুড়োশিবের “আটচালা” ;গোঁসাইপাড়ায় 
রসিকনাগরজীউর “চারচালা” | 


£ এই মৌজার “লালবাজার* নামক স্থানে রসিক 


রায়, রঘুনাথ ও গৌপাঁলজীউর একটি দৃশ্য 
নব্রত্ব মন্দির আছে। তবে মন্দিরটির দ্বিতলের 
প্রতিটি দেওয়।লে “রিলিফ; পদ্ধতিতে চারটি 
করিয়া রত" অস্কিত। অতএব সমগ্র মন্দিরটিকে 
পঁচিশচুড়া মনে হয়। কিছু “টেরাকোটা” আছে। 
আঃ: ১৮ শতকের শেষ অথবা ১৯ শতকের 
গোড়ার দিকে তৈয়ারি। মন্দিরটি জীর্ণ ও 
সম্মুখভাগ ভূপতিত। 

জাড়াঁর রায়বংশের কয়েকটি “টাদনী” ও একটি 
'আটচাঁলা মন্দির আছে--“টেরাকোটা” নাই। 
বামেশ্ববের চাদনী+ (১৮০) প্রতিষ্ঠাতা! বামেশ্বর 


২৪৬ 


ভাতারপুর (১৬৪) 


দেপুর (২৬) 


নীলপাট (১৮৮) 


বাক। সুলতান পুর : 
(১৫০) 


রামজীবনপুর (১৬): 


ঘাটালের কথ! 


রাঁয়। কামেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও শীতলার “চাঁদনী? । 
গঙ্গাধর শিবের “আটচাঁলা' (১৬৩), পার্বতীনাথ ও 
কাশীনাথের “চাঁদনী” (১১১), উমাঁপতি শিবের 
চাদনী'(১১১), বাকাবায় শিবেরআটচালা”(১৫৩), 
অন্যান্ত আরও কয়েকটি মন্দির আছে। তবে 
বেশির ভাগই “চাদনী”। মন্দিরসমূহের কয়েকটিতে 
সংস্কতভাঁষায় রচিত লিপি আছে। 

এইখানে বিশালাক্ষীর ঠাদনী” মন্দির আছে 
(৭৫)। দেবীর টাচরে স্থানীয় বান্দীর'গণের 
প্রস্তত কয়েক সহম্র টাকার আতসবাঁজির 
প্রতিযোগিতা হয়। মুখুজ্যেদের একটি দেউলও 
(৮৩) এখানে আছে। 

রামজীবনপুব-পুরসভার অন্তভূক্ত এইখানে একটি 
ঘ|ট ৯৭ বছর আগে তৈয়ারি। সংস্কৃতি রচিত 
একটি পিপি এই ঘাঁটে আছে। প্রতিষ্ঠাতা 
প্রসন্ন কুমার বাঁয়। একটি নবরত্ব রাঁসমঞ্চ 
( “বেহারীরন্থনে”চূড়াযুক্ত )। 

এইখানে শালবাঁন শিবের একটি “আটচালা”- 
বীতির মন্দির আছে। 

শীতলাশন্দ শিবের একটি “আটচাল।_কতকটা 
'ঝিষ্পুরী? ববীতিতে তৈয়াৰ । 

এইখানে মন্দির বহু আছে। 'নৃতন হাটে'ব বুড়ো 
শিবের “আটচাল।” পুরাতন হাটে পাঁবতীনাথের 
“'আটচাল।” (১৭৫)। এই ছুই শিবের খুব জোর 
গাজন উত্সব হয়। বুড়োরায় ধর্মের ছুটি দেউল, 
বাঁকা রায়ের “আটচাঁল1” (১৫৭), স্কুলের সন্নিহিত 
একটি পরিত্যক্ত ঠাকুরবাঁড়ি পঞ্চরত্ব (১৪০)-- 
বেশ কিছু “টেরাকোটা” আছে। গাঙ্ুশীপ1ডার 
গাগুলীদের পরিত্যক্ত দুর্গামণ্ডণ ও একটি পঞ্চরতু 
(১৮১) আঢ্যদের একটি সুন্দর নববত্ু(১৫২) সুন্দর 
স্বন্দর “টেরাঁকোটি আছে। এখানে “আটচালা” 


ঘাটালের কথা ২৪৭ 


পঞ্চরত্ব, চাঁদনী এবং নবরত্বরীতির কয়েকটি 
মন্দির আছে-মন্দির্গাত্রে টেরাকোটা” আছে 
পিরিপাড়ার সঙ্গিকটে তান্ুলিবণিক গোর্সীই 
দাসদত্তের একটি পঞ্চরত্ব | 

হেমতপুর (২০৯): একটি বড় ।দনী' মন্দির । 

বেলাদণ্ড (২০৬) £ ঘোষেদের ছুইটি বিষুতমন্দির__একটি শ্রীধর ও 
অন্যটি দ্রামোদর। নূতন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
বুড়োশিবের মন্দিরটি পুরাতন | 

চন্দরকোণা ও চন্দ্রকোণা-পুরসভা এলাকার মন্দিরাদি 


(১) অযোধ্য! (৮৮) £ লালজীউর পাথরের বিশাল 'আটচাল1'-কয়েকটি 
তাস্বর্ষ আছে; লাঁলজীউর “চারচালা” ভোগশালা, 
বঘুনাথজীউর দেউল ও জগমোহন, “চারচালা 
তোষাখান1, “চারচালা পুষ্যাভিষেক মঞ্চ, 
পঞ্চাননের পঞ্চরত্ব (২১২)--অল্প টেরাকোটা? 
পঞ্চরত্ব রাঁসমঞ্চ-_উক্ত মন্দিরগুলি “রঘুনাথ- 
বাড়িতে অবস্থিত। বর্ধমানরাঁজ তেজশ্ন্দর 
১৪৬ বছর আগে মন্দিরগুলি সংস্কার করেন। 
র্ঘুনাথবাড়ির প্রাঙ্গণে একটি কামানে ফারসী 
অক্ষরে রাজা মিত্রসেনের নাম ক্ষোর্দিত আছে 
মনে হয়। “রঘুনাথবাঁড়ি'র কাছাকাছি রঘুনাথপুরে 
বর্ধনদের একটি বিধ্বস্ত পঞ্চরত্ব (1) আছে। 


(২) গৌসাইবাজার : শাস্তিনাথ শিবের 'আটচালা” প্রেমস্খী গোম্বামীর 
ভগ্ন সমাধি, স্বর্ণবণিক “দে+দের প্রতিষ্ঠিত 
একটি সুন্দর াদনী'- পোড়ামাটির স্থন্দর কাজ । 
প্রেমমখী গোত্বামীর সমাধির কাছাকাছি 
মুগ্রীপাথরে খোঁদিত একটি প্রাচীন মন্দিরের 
শিলালেখ গত ১৩৮১ সালে আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 
ক্ত্রীপাথবের এই লেখটির পশ্চাতে একটি ভগ্ন বিষ 
মৃত্তির মস্তক লক্ষ্য কর যায়। দেবনাগরী অক্ষরে 
রচিত শিলালেখের পাঁঠ বাংলায় উদ্ধার করাহইল £ 


৪৮ 


(৩) গোবিন্দপুর 


(8) গাছশীতলাতল। : 


(৫) ইলামবাঁজার : 


(৬) অল্লেশখ্বরপুর 


ঘাটালের কথা 


'শাকে খ বাণবাণ শশধ 

বর সহিতে মাসি বাসাঢনংঘে 
শ্রীমত শ্ামপদারবিন্বযু 
গলস্যাশাং গৃহীত্ব! মুদা 
তত্প্রীত্যৈব দলদ্বিবেদতন 
য়েনাকারিতন্মংদিরং শ্রীম 
ত. শ্রীমধুন্ধনেন কৃতিন! 
দামোদরো যত্বৃতঃ ॥ ১৫৫০ 


সং ১৬৮৫৮ | 


£ ময়রাদের প্রতিষিত দধিবামনের 'ঠাদনী'__ বেশ 


কিছু “টেরাঁকোটা?” আছে। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত 
আর একটি “পঞ্চরত্ব* আছে। তাশ্বুলিদের খলসা 
শিবের “আটচালা (১০২) ও একটি বিশেষ 
ধরনের নহবৎখান]। 

শিবের “আটচাল' দেওয়ালে অনেকগুলি 
“টেরাকোটা” আছে। মন্দিরটি পুরানো, তবে 
পরবর্তীকালে সংস্কার করা হইয়াছে । 

শান্তিনাথ শিবের পঞ্চরত্ব এবং করেদের জগন্নীথ, 
বলরাম ও স্থভদ্দরার “চাঁদনী”, চাঁবড়ীদের বাঁধা 
গোবিন্দের পঞ্চরত্ব (১০৭) । 

মলেশ্বব-91কু বাড়িতে মলেখর শিবের 'পঞ্চবত্ব"টি 
মাকৃড়। পাথরে নিগ্রিত (আঃ ১৮ শতকে তৈয়ারি) 
-_ দেওয়ালের গায়ে কিছু কিছু “ন্টাকো'র কাজ 
আছে। ব্ধমানরাঁজ তেজশন্জ্র ১৪৬ বৎসর আগে 
এই ঠাকুরবাড়ি ও মন্দির সংস্কার করেন। 
ঠাকুরবাঁড়ীতে “পিদ্ধিপুফনিণী”নামে ঠাকুরের ঘাট, 
'জপন্থান” নামে ক্ষুত্র “আটচাঁল।,চারচালা” বুষভ- 
মন্দির ও “আটচাঁলা” মনন! মন্দির আছে। 
দক্ষিণ বাজারে চন্মসকোণার বিখ্যাত 
জোড় বাংলাটি অবস্থিত্ত । মন্দিরটির অবস্থা 
খুবই শোচনীয় ও ভগ্ন। মাক্‌ড় পাথরের এই 


পোড়ামাটির অলংকরণে চড়কদৃশ্য 





৯ ৯ স্প্ছ এ ২ টি তং 
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দাস-পরিবারের মন্দিরগান্রে (গোপীনাথের 'একরত্ব') পোড়ামাটির 
দীর্ঘলিপি ও মতি. রাধাকান্তপর 


1 শাহিন পল সী ৯ পাকি চা সখ পা ক 
125 ১ ॥ 

ক পরী * রর 

* 





চেতুয়া-বাসুদেবপুরের পটীদারপাড়ার আলামগঞ্জের মসজিদ, ঘাটাল 
মসজিদ 


ঘাটালের কথা ২৪৯ 


মন্দিরটির গায়ে 'স্টাকোর কাজ আছে। 
বর্তমানে এইটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ব 
বিভাগের পর্যবেক্ষণাধীন। উত্তর দিক ভূপতিত। 
ইহা ছাড়া“বুড়োশিবে 'র নববত্বু ও লক্ষমী-জনণ্দনের 
“আটচালা' (১*৬) আছে। 


(৭) মিজ্রসেনপুর : শান্তিনীথ শিবের নবরত্ব (১৪৯)-_বহু “টেরাকো1ট।, 


আছে। এই শিবের খুব গাঁজন হয়। ইহা 
“বারপটার গাজন' নামে প্রসিদ্ধ। নিমাইচরণ 
দাসদত্ত-প্রতিষ্ঠিত বাঁধাহললভের পরিত্যক্ত 'টাদনী' 
(১৯৭)- কিছু কিছু ভাস্বর্য আছে। শাস্তিনাথ 
শিবের মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাঁতত্ 
বিভীগের পর্ষবেক্ষণাধীন। একটি পরিত্যক্ত 
পঞ্চরত্ব ৮৭) ও ধর্মের ছোট্ট আটচাল! । 


(৮) শ্ামনুন্দরপুর £ ভূরিত্রেষ্টদের 'টাদনী'-- মাক্ড়া পাথরে তৈয়ারি, 


রাধাকষের পঞ্চরত্ব-ইটের তৈরি এবং বাধা- 
বল্পভজীর “চারচালা'- মাকৃড়া পাথরে তৈয়ারি। 


(৯) পুকরুষোত্তমঞ্চুর : শাস্তিনাথ শিবের 'ত্রয়োদশরত্বু--৮টি রত্ব “রিলিফ' 


(১০) রঘুনাথপুর 


পদ্ধতিতে যুক্ত--'স্টাকো"র কাজ। 


£ পার্বতীনাথ শিবের 'সপ্তদশরত্ব'--'টেরাকোট।” ও 


স্টাকো'র কাজ (নিমতলার গোম্বামীদের ) 
বাধাবললভের চারচাল।' | 


চন্দ্রকোণা থানায় আরও বু মৌজা ও গ্রামে অনেক মন্দির আছে। 
এখানে মান্র উল্লেখযোগ্য মন্দিরগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর! হইল। 
নিন্গে মহুকুমার দুটি মন্দিরের জিপি উদ্ধার করা হইল। ইহা হইতে 
প্রাচীন ইতিহাসের কিছু পরিচয় পাওয়] যাইবে এবং পরিশেষে ছুয়েকটি মঠ বা 
অস্থলের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়! যাইতেছে ; 


চন্দ্রকোণ। শহরের পশ্চিমে লালগড়ের বিলুপ্ত নবরড় মনিরের 


শিলালিপি £ 


*৬১ মি:১৫০'৪৮ মিঃ পাথরের এই লিপিটি পূর্বকথিত বঘুনাথবাড়ির 
লালজীউমন্দিরে রক্ষিত আছে। 


২৫০ ঘাটালের কথা! 


পশ্ততমন্ত শকাবাঃ ১৪৭৭ | শাকেহশ্বমুনিবাণেন্দো 

বৈশাখে স্বরূপক্ষকে । তৃতীয়ায়াং ভূগুদিনে 

আরস্তোস্য বভূহ হ॥ হরিনাবায়ণভূপস্ত পত্বী 

শ্রীলক্মণাবতী। শ্রীরাধাক্য়োঃ গ্রীত্যৈ নবরত্বমি 

দংদদৌ। বাধারুষ্পদীরবিন্দরসিক] শ্রীবীরভানে বরধুখ্য। 

ত শ্রীহরিভূপতেশ্চ বনিতা শ্রীহোলবাধাঁত্জা। মাত। 

শ্রীুতমিত্রসেনবুপতে ধিখ্যাতকীর্তেঃ ক্ষিতৌ 

শ্রীনারায়ণমল্লভূপভগ্গনী রম্যং দদৌ 

মংদিরং ॥ গিরিধারিপদান্তোজে নববত্বমি 

দং শুভং | নির্মীয় বভ্ষত্বেন সমপপিতবতী মুদা ॥ 

পৌরাণিক শ্রীমোহন চক্রবর্তী শ্রীগোকুল দাস” 
শিলাফলকে যেমন যেমন সারি আছে তেমনি উদ্ধার করা হইল। ইহ! 
হইতে জানা যায়__চন্দ্রকোণার ভানবংশীয় বীরভানির পুত্রবধূ, হরিনারায়শের 
পত্তী, হোলরায়ের কন্যা, নাঁরাঁয়ণমল্পরাজের ভগিনী এবং বাজ মিত্রমেনের 
মাতা লক্ষ্মণাবতী ১৫৭৭ শকাব্দ (বাঁ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) গিরিধাবীলাঁলের একটি 
ক্দৃষ্ঠ নবরত্ব মন্দির বৈশাখী শুরু! তৃতীরায় দান করিয়াছিলেন । এই 
শিলালিপির রচয়িতা ছিলেন পৌরাণিক মোহন চক্রবর্তী এবং স্থপতি ব৷ লিপি- 
খোদাইক'র ছিলেন গোকুল দাঁস। মন্দিরটি লাঁলগড়ে অবস্থিত ছিল মনে হয়। 
দাসপুর থানার রাধাকান্তপুর মৌজায় (৬৭) দাঁসেদের গোপীনাথের মন্দিরটি 

বাং ১২৫১ সালে সংস্কারের সময় পোড়ামাটির অক্ষরে বাংলাপদ্যে ( রচিত ) 
একটি দীর্ঘ লিপি মন্দিরগাত্রে উৎ্কীর্ণ হইগ্ছিল! নিপিট নিয়ে উদ্ধার 
করা হইল £ 


বাধাকান্তপুরে বাস নাম জনানন্দ দাস 
স্বর্গে বাস এই সে কারণে ঃ 

মহ মহ! পুণাবলে সপ্ত পুত্র ক্ষিতিতলে 
জোস্টপুত্র শ্য।মদান নামে £ 

যিনি দাতা পুণোাদয় প্রকাশিত মহাশয় 
মধাম তৃতীয় সহোদরে £ 

বদ্ধমানে পাঠাইয়া গোপীনাথে আনাইয়। 
স্বাপন করিল! এই ঘবে £ 

নবাব পৃথিবী পতি তার ভয়ে বাস্ত অতি 


সীমানা ঘেরিয়। খুলিলা গড় : 
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দামামা দরজা পরে জয়চণ্ীর কপাঁববে 
পুষ্করিণী খুলিলা তারপর £ 

সন্ধান পাঁইল যদি সভাসিংহ নরপতি 
এই হেতু কড়া না আইসে ঃ 

কম্পবান ক্রোধভবে আজ্ঞ! দিল অনুচরে 
হান শির পদাতিক বোনে £ 

বিপক্ষ হইল কাল, কাল হইল পরকাল 
কিছু না জানিল*মহাঁশয় £ 

তাহাতে ছেদ্দিল মুণ্ড ছুর্গ1 ছুর্গা ডাকে তুগ্ড 
শুনি রাজা মাঁনিল বিষ্ময় 2 

কবিতা করিতে তার এইস্থ'(নে আট। ভার 

হইল ছুই শতেক বৎসর ঃ 

আপদ হইল ইথে বৃক্ষ হইল মন্দিবেতে 
সারাইতে সাধ্য নাহি কার £ 

নাঁরান দাসের বংশে মধ্যম বাড়ীর অংশে 
যজ্জেশ্বর জন্মেছিল সার £ 

সন ১২৫১ সাঁলে গোঠীর সহিত মিলে 
নানা যুক্তি করে জনে জনে ঃ 

কেহ বলে নয়া কবু কেহ বলে একেই সাক 
যজ্ঞেশখখবরের কিছুই না লয় মনে £ 

পিতৃকীন্তি ডুবাইয় কেমনে করিব ইহা 

_সারাইব যা থাকে ভাগোতে 

ভদ্রলোক ভাকাইয়! হীক মিস্ত্রী আন1ইয়। 
উদ্যোগ করিল সারাইতে £ 

সন ১২৫১ সালে গোপীনাথের কপাবলে 
মন্দির করিল মেবামতি £ 

হিসাব করহ সবে ইহাঁতে নিকাশ পাবে 


কবিতা সমাপ্ত হইল ইতি : 


ন্যস্ত টি মনি ও লীক্ষুলবাড়ী £ 


(১) রামানুজ 'ভ্ী'-সম্প্রদায়ের বড় অস্ছল, চন্্রকোণা ঃ 

চন্দ্রকোৌণার নয়াগঞ্জ পঙ্লীর ঝড় অস্থল রামাহ্থজাচার্ষ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান । ইহ] প্র সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। অব-বর্পণের অর্থ 
বিষু। ইহার স্থানই “অস্থল”। শ্বরূপানন্দ রামানজদাস আচাঁরি এই অস্থলের 
প্রথম মোহাস্ত। কোন্‌ সময় ইনি অস্থল প্রতিষ্টা করেন তাহা! জানা যায় 
না। ম্বরূপাণন্দের পরবতী মোহাস্তগণ যথাক্রমে জানকী, জয়রাম, হরিহর, 
গোপাল, লছমণ, ভরত, বড়গোবিন্দ ও বাঁমচরণ। নামের শেষে “বামাচ্জদাল 
আচারি' এই অংশ থাকে । বর্তমান মো হান্ত শ্রীরামদাস রামান্জদাঁস আচারি। 
বঘুনাথজীউ এখানকার প্রধান দেবতা । গোপীনাথজীউ, শ্াঁমসুন্দরজীউ প্রভৃতি 
বিগ্রহ ও সহস্রাধিক শালগ্রামও এখানে আছেন । অস্থলের প্রথমে প্রধান ফটক 
পার হইয়া সগ্ডনিবাস, পরে দেবাঁলয় মহল। এখানে প্রধান মন্দিরের সম্মুখে 
নাট্যমন্দির | প্রধান মন্দিরের থামগুলি দেওয়ানীথাসের থামের অনুরূপ । বাহিরে 
দক্ষিণে ও পূর্বে মোহান্তগণের সমাধি আছে। পঞ্চরত্ব মন্দিরটি নবনিগিত। 

ঝুলন এখানের প্রধান উৎসব। অন্নকুটে ছাগ্সান্ন রকমের ভোগ হয়। 
দৌ'ল প্রভৃতি উৎসবেও সমারোহ হয়। নিত্যভোগ হয়। বেসন, আটা স্থজি 
মেওয়া, চিনি ও ঘ্বৃত-সংযোগে প্রস্থত “মগধ নাড়ু একটি বিশেষ উপচার। 
বর্তমান মোহান্ত চন্দ্রকোণ! পুরসভাঁর পৌরপতি বামদাস বামানুজদাঁস মোহাস্ত- 
মহারাজ ইহার পূর্বগৌরব রক্ষায় যত্ত্বান্। এই অস্থলে রামকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড 
নামক জলাশয় আছে। 

(২) রামানন্দী জন্প্রদায়ের অস্থল, নরহরিপুর, চক্দরকোণা £ 

চন্দ্রকোৌণা শহরের নরহরিপুর গ্রামের রামানন্দী-সম্প্রদায়ের এই অস্থলটি বহু 
পূর্বে এই সম্প্রদায়ের হাঝড়াদাসকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে 
হাবড়াদাস লক্মীজন্ন শিলাসহ এইখানে আসিয়! নিজের অলৌকিক প্রভাবে 
চন্ত্রকোণার তদানীত্তন রাজাকে মুগ্ধ করিয়া অস্থল প্রতিষ্ঠার জন্য বহু- ভূসম্পত্তি 
লাঁভ করেন। অস্থলের পুরানে! “চাঁরচাঁলা” মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্ম। পশ্চিমে 
প্রধান ফটক, ইহার উপর মেটে দৌতিলা ঘর । নীচে গোশাল1। ইহার দক্ষিণে 
প্রধান চাদনী' দেবালয় মধ্যে প্রায় ২৫০টি শিলা! ও পঞ্চাশটি ছোটবড় বিগ্রহ 
আছে। প্রধান বিগ্রহ পাথরের চতুভুর্জ লক্ষমীনারায়ণ। হাবড়াদাসের পর 
তুলসীরামদাঁস, বঘুবর দাস, শ্বামদাস, লিয়ারাম দাস, মঙ্গলদীস, মধুসদন দাস, 


ঘাটালের কথা ২৫৩ 


রামরসী দাস প্রভৃতি অনেকে মোহাস্ত হন। পূর্বে প্রত্যহ মধ্যাহ্নে আধমণ হইতে 
পঁচিশ সের পর্যস্ত নিত্যভোগ ও রাত্রে লুচিভোগ হইত। ঝুলন, টাচর, দোল 
প্রভৃতি উত্সবে সমারোহ হইত। বর্তমান মোহস্ত শ্রীহুরজ মিশ্র । 

(৩) নানক অস্ছল, রামগড় (চত্দ্রকোণ। )$ 

এইটি চন্দ্রকোণার 'নানকাপস্থী অস্থল। গুরু নানকের জন্মতিথি উপলক্ষে 
এইখানে উৎসব হয়। এই অস্থলের প্রতিষ্ঠাত1 বৈশাখী দান বাঁবাজীর একটি 
'আটচাঁলা সমাধিমন্দির এইখানে আছে। সমাধিমন্দিরটির ঠিক পিছনে একটি 
নির্জনস্থানে অস্থলেব অন্যান্য বাবাজীঁদের সমাধিমন্দির বিদ্যমান । সম্ভদাঁস 
বাবাজীর সমাধিমন্দিরটির গায়ে সন ১২৭৯ সাল একটি মর্মর ফলকে ক্ষোদিত 
আছে। এই অস্থলের “পঞ্চবটা'টি দর্শনীয় । অস্থলের পূব দিক দিয়া “সরযু" 
নামে একটি ছোট্ট নদী প্রবাহিত । 

€) শ্রীকক্কচৈতগ্যসম্প্রদায়ের অস্ল, নিমতলা।, ঘাটাল : 

ঘটাল থানার নিমতলা গ্রামে (প্রাচীন নাম হেমস্তনগর ) শ্রীরুষ্ণচৈতগ্- 
সম্প্রদায়ের অস্থলটি পরশুরাম ব্রজবাসী নামক এক সাধুকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। 
চেতুয়া-বরদার তদানীন্তন জমিদার শোভাপিংহ এই অস্থলের সেবাপূজার জন্য 
হেমন্তনগর প্রভৃতি চৌদ্দটি মৌজায় বেশ কিছু জমি দান করিয়াছিলেন । ইহার 
পরবর্তী মোহাস্তগণ লালবিহারী, ছুলালদান, নরহরি, সেবাঁদাস, রূপচাঁদ, 
অভয়াচরণ, স্থবরেশচন্ত্র ও শ্রীগোরাঠাদ গোস্বামী ! এখানকার মন্দিরটি 
অভয়াচরণের স্থাপিত। ইহাতে রাধাঁগোবিন্দ, গোপাল, গৌর-নিতাই, অদ্বৈত, 
গদাধর, শ্রীবাস প্রভৃতির মৃতি আছে। বাদ এখানকার প্রধান উৎ্সব। অস্থলের 
বাহিরে "উত্তরাংশে মোহাস্তদের আটটি “চালা'রীতির সমাধি-মন্দির আছে। 
বাহিরে একটি নবরত্ব রাঁসমঞ্চ ১৫৪ বছরের পুরানো । বর্তমান মোহাস্ত 
শ্রীগোরা্ঠ।দ গোস্বামী । 

(৫) চেতুয়।-বৈকুষ্ঠপুর নিন্বার্ক মঠ, (থানা দালপুর ) £ 

নি্বার্ক-সম্প্র4ায়ের একচলিশতম গুরু নরহরি দেবাচার্য বর্ধমান রাজগঞ্জ- 
অস্থনের প্রতিষ্ঠ। করেন । ইহার শিল্ত শুকদেবাচার্ধ প্রায় তিনশত বৎসর আগে 
চেতুয়া-বৈকু্টপুর গ্রামে অস্থল স্থাপন করেন। পার্বর্তী গ্রাম বাস্ুদেবপুর 
হাটের -নিকট 'নাগার ভাঙ্গায় এই অস্থলের আদিস্থটন ছিল। বর্ধমানরাজ 
কীন্তিচন্্র শুকদেবকে দেই সময় নাঁনা মৌজায় বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। 
শুকদেবাচার্য বটফলের ন্যায় ক্ষুদ্র শ্রীধরশিলা প্রতিষ্ঠা করিয়া! এই দেবভূমির পত্তন 
ককরেন। পরে বিহারীল।ল, মদনমোহন প্র্থু বিগ্রহ ও শিলা এখানে রক্ষিত 


২৫৪ ঘাটালের কথা 


হইয়াছিলেন। শুকদেবের পরবর্তী মোহাস্তগণ গোপাঁলদেব, মৌহনদেব, চতুর- 
দ[স শরণদেবাচার্য, চৈতগ্যদণীস, জানকীবাম দাস, মাধবদীস, কৃষ্ণদাঁস ও শুকদেব 
দাস। ইহার পর মধুষ্থদনশরণ দেবাঁচার্য, বলদেবশরণ দেবাচার্ধ এবং তাহার 
শিষ্য হলধরশরণ দেবাচার্ধ মোহাস্ত হন। দেবসেবাঁর সহিত গোপালন, অতিথি- 
সৎকার প্রভৃতি এই অস্থলের পূর্বে নিত্যকর্ম ছিল। ছুপুরে প্রতিদিন কমপক্ষে 
পাঁচসের আতপ চাউলের অন্ভোগ এবং রাত্রে লুচি ও মাখন ভোগ হইত। 
ঝুলন এখানকার প্রধান উত্সব শ্রাবণের শুক্লা তৃতীয়া হইতে পৃিমা পর্বস্ত 
সুলন উৎসব হয়। ইহা ছাড়া রথ, জন্মা্মী, উত্থানযাত্রা, রাস, দোল প্রভৃতি 
উতৎ্সবও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । পূর্বে বালাজী, মদনমোহনজী ও রামচন্দ্রের 
পৃথক অস্থল ছিল। এগুলি এখন লুপ্ত । 

উল্লিখিত এই ঠাকুরবাড়ী ও অস্থপগুলি ছাড় মহকুমার বনু স্থানে নাঁন। 
সম্প্রদায়ের বনু ক্ষুদ্র-বৃহৎ্ মঠবাড়ী ও অস্থল আছে। শ্রীপাঁট-গে।পীবল্লভপুরের 
অধীন ছুটি শাখ। অস্থলও এই দেশে আছে, একটি নাড়।জোলের মদনমোহনজীউর 
অস্থল ও অপরটি আজুডিয়ায় অব্স্থিত। এই ছুইটিই দাসপুর থানায় বর্তমান । 
ইহ] ছাঁড়া নিষতলায় (ঘাঁট।ল) একটি “গ।ণপত্য” মঠ ছিল । উহার শেষ মোহাস্ত 
ছিলেন ভৈরবেন্্র পুরী । গণপ্তির মন্দিরটি অদ্ভুত স্থ।পত্যবীতির-পরিচায়ক। 


কষ্ধেকটি প্রসিদ্ধ পীরস্থান ঃ 

ঈদের সময় যেখানে নমাজ পড়া হয়, তাহ! উদ্দুগী! নামে কথিত। 
ক্ষীরপাইয়ের ঈদ্‌গ] বেশ ঝড়। সাহবাজার, ভরতপুর, জয়রুষ্ণপুর ( দাসপুর ) 
প্রভৃতি স্বানেও ঈদগা আছে। ডিহিচেতুয়ায় (দাসপুর ) চাদর্থ! পীরস্থীনের 
কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। টাঁদখা পীর গৌড়ের বাঁদশাহ হোসেন শাহের 
সময়ে এদেশে আসেন। হোসেন শাহ তীাহাঁর সন্ধানে একে একে নিজের 
সাতজন ভাগিনেয়কে পাঠান, কিন্তু সকলেই পীরসাহেবের প্রভাবে প্রাণ হারান । 
এই সাঁত ভাগিনেয়ের সমাধিও চাদখা পীর সাহেবের আস্তানার পথের বিপরীত 
দিকে ছিল। এখাঁনে এখন একটি জঙ্গলা কীর্ণ ধবংসন্তূপ আঁছে। বহু প্রাচীন ইট 
ও পাথর মাটির নীচে বর্তমান । এই স্থান্টির ঠিক পিছনে উত্তর দিকে একটি 
প্রাচীন খাল “কাঁণানদী” নামে পরিচিত। সম্ভবত পূর্বে ইহা! একটি নদী ছিল। ইহা 
ছাড়া দ্বাসপুরে আল্লাপীর, নিমত্লীয় বুড়োপীর এবং গোয়ালদিনি ( চন্দ্রকোণ!) 
গ্রামে বসাক পুকুরপীঁড়ে মাদারি পীরসাহেবগণ আছেন | চন্তরকোণায় গাংলক্কর 
পীর ও দড়বড়ি পীর, বরদীয় উংমুলুক নাসতাহপীর, পান্নার গঞ্জলন্বরপীর প্রভৃতি 
পীরসাহেবদের আস্তানা আছে। 


স্ম*্ব্ম অনধ্যাস্্ 


গরিশিট 
এতিহানিক নথিপত্র ঃ প্রাচীনপুথি প্রভৃতি হইতে উদ্ধাতি। 


এই প্রস্ত গ্রন্থের বর্তমান পরিশিষ্টে ঘটাল মহকুমার নানা স্থান হইতে যে 
নব মুল্যবান প্রাচীন নথিপত্র, পুথি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের 
কয়েকটির যথার্থ অনুলিপি দেওয়া হইল; এইগুলি হইতে সেকালে এই অঞ্চলের 
সামাজিক ইতিহাসের বহু তথা অন্সন্ধান কর] যাঁয_ এই দিক হইতে ইহাদের 
গুরুত্ব নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । ইহাঁদের মধ্যে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চুয়াড় বিদ্রোহের 
নেতা গৌোবর্ধন দ্বিকৃপতির স্বাক্ষরিত একটি পাট্টা ও বিদ্রোহী নেতা 
শোভাসিংহের ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহের একটি ভূমিদান সনন্দ নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য ! ইহাদের কয়েকটির আলোকচিত্র গ্রন্থমধ্যে সন্বিবিষ্ট হইয়াছে। 
মূল নথিপত্রের বানান ও ভাবা অনুলিপিসমূহে অবিকৃত রাখা 
হইয়াছে। 
(১৯) 
হীমগ সিংহের স্বাক্ষরিত জন ১১৩৭ বঙ্গাব্দের একটি ভুমিদান-সনন্দ ঃ 
শ্রীপ্বীকষ্চ। 
ইয়াঁদিকীর্দ শ্রীজুত ঘুকদেব মোহন্ত যুচরিতেযু সন ১১৩৭ এগার সর্ত সাইতিষ 
সাল!বে লিখনং কাধ্যঞ্চা আগে মৌজে দাউ:পুরদিগর পরগণে চেতুয়া গ্রাম হাএ 
বঞ্জয় পতিত ৪৬/* ছচন্বীষ বিঘা জমি তোঁমার শ্রীশ্রা৮ শেবার খরচ কারন 
দেবোত্তর দিলাঙ জমি জায় মাঁফিক চিন্বিত করিয়া লইয়া ৬ সেবা ও সাধু সেবা 
করিয়! শীস্তশীস্তাক্রমে ভোগ করহ বাজন্য় সহিত দাঁস নাই ইতি সন সাদর । 


তারিখ-_২২ অগ্রহাঁন। 





জায় জমি ৪০7 

পং চেতুয়া ৩ 

[0 চি 

দীউদপুর-_ ৯৭৩ (তত 

রে 

ঝুমঝুমি-- ২১|০ চি 

উকুব পুর-_৪/২ তু 
মও্মাল1--১৭|০ 
৪৬/০ 


ছচথীম বিঘা ইতি 


২৫৬ ঘাটালের কথ। 
(২) 
সন ১১৬২ বঙ্গান্দে “ুয়াড়নায্নক' গোবর্ধন দিকৃপতির স্বাক্ষরিত 
একটি ভুমিদান-পাঁ্রা £ 


এ ও 

টব 

প্র ও ও 
পিল কি । 
চরান ৭ শ্রীশ্রীকষ্ণ । গ চ 
্ রত '  জয়চণ্ডিজী ঃ ক 
ণ্ রি মহারাজ £ ও 
রর 
/ নি 
চপ 


৭ পাট্টা কবুকররি দাঁদে কবুলাতে প্রাঃ ব্রাঙ্মণভূমী সরকার গোয়ালপাডা 
নানকাঁর পছিমতরফ মোজ্জাতঃ ( মৌজেতে: ? ) পিধ| (1) ডিহির সঙ্গে মজে 
ঝাটাডা খাল সঙ্গে জল সাল জমী পতিত হাপিল ৮ আট বিঘা শ্রীশ্রী জ;ঃ 
জীঃকে লেবার কারন শ্রীছুত ভগিরথ মন্বিকঠ।কুরকে দেবন্তর পাট দিলা 
শ্রীজুতরাঁজা জজীঃকে এবং আমাধিকে আপির্বাদ করিআ আমা দত্ত বলুন (1) 
করিঅ। পরম পরম যুকে পুত্রপৌন্র সেবা করিঅ। পরনকে দেবা করহ অপর 


দাআ নান্তি 1” 
(৩০) 


বর্ধমানরাঞ্স তিলোকটাদকর্তক তদেবোন্তর ও বৈষ্বোন্তরজমির 
ফমসলছাড়পৃন্র 2 
(ফারসী মোহর ) 
বৃন্দ(বনচজ্দ্র ও মুরলিমনোহর 


পরগণে চেতুয়া ও ববদা ও মগ্ডলঘাট ও জাহানাবাদ ও ভূরসিট ছু 
পরগণা হায়ের মৌজে হায়ের মোকর্দম ও কর্মচারি যুচরিতেষু লিখনং 
কার্ধধা আগে জোত মনিরাম গ্রামের ৬ গোৌকুল বৃন্দাবন অধিকাঁরির দর 
পুত্র শ্রীরাধাচরণ অধিকারি ঠাকুর পরনা (?) ইহার শ্রীপ্রী৬ জীউদ্দিগের নর 
সেবার দেবোত্তর ও বৈষ্কবন্তর পরগণ! হাঁষের মৌজে ভাঁষে ১২০/০৪ পচ রণ 
এক সর্ কুড়ি বিঘ1 চাবি কাঠা জমি আছে তাহার দরখাস্ত দাখিল টে - 
হইল লন ১১৪৮ সালের পূর্ববাবধি ছাড়ি চিটামাফিক ভোগ তজবিজ 
করিয়া জমি বহজন্দ (1) কর! পেন (1) দরখাস্কীর নকল ৭৯২ নম্বরে দাখিল 





প্রাচীন ভাগবত পৃথির পাটাচিন্র 





নিষ্াকমঠের বহির্ভাগ 


তাং ২১ চেত্র (?) 


জায় জমী 
দেবোত্তর 
পঃ চেতুয! 
জোতমনিবাঁম 
? 
সাহাপুর 
বামরুঞ্খপুর 
খানখানাঁচক 
খুদিচক 
সাঁগরপুর 
থাটবাঁডই 
বিষ্ণুর 
কৈঃ গাড্য। 
দরি অজোধ্যা 
কেসবচক 
রামনগর 
ইকুবপুর 
গুমোনি (1) 
পৃঃ মগ্ডরঘাট 
চাঞ্চিপাট 
হাক ইখাঁজামাল 
্‌ 


ৰৈ 


তর তেরি 


পঃব্রদা 
জয়বাঁন (1) 
বাচাকানা (1) 


মাধবচক 


১৭ 


ঘাটালের কথা 
হইল অতযেব ভোগ প্রমান জমির ফসল ছাড়িয়া দিবে ইতি সন ১১৭১ সাল 


১২০৪ 


৫৮৩ 
808 


৭৮,/১ 


৩। ১ 


২/৩ 


২/২ 





ফতেপুর ১7৪ 
সন্তোষচক ৪৮৩ 
শ্রীরামপুর ১/০ 
রাধাচক ৪৮১ 
চাদপুর ২/০ 
পার্বতীচক ১/১ 
পঃ জাহানাবাদ 
মনোহবপুর ২ /০ 
জগতপুর ২/০ 
পঃ তৃরসি্ট 
ডিহি ভূরসিষ্ট ২,/০ 
১5৭1৩ 
বৈষ্বত্তর 
পঃ চেতুয় 
বামকঞ্চপুর ৩৪২ 
সাগরপুর ১১ 
ইস্বরপুর ৩॥৩ 
রামনগর ২/৪ 
১১/০ 
পঃ মগডলঘাট 
চাঞ্চিপাট ১১ 
ভূত ০ 
১২৪১ 
জের ১০৭৩ 
১২০/৪ 


৫৭ 





এক সর্ত কুড়ি বিঘ! চারি ক'ঠ1 মাত্র। 


২৫৮ ঘাটালের কথা 


(৪) 
জন ১১৭৮ বঙ্গান্ধে বর্ধমানরাজ তেজশ্চজ্ফের দেবনাগরি হরকে 
একটি ফসলছাড়পত্র ঃ 
ভীপ্রীরাম ১০৮০ নম্বর 
সন ১১৭৮ 
( ফারসীমোহর ) 


পরগণে চেতুয়! গগয়রহ মৌজে বাশুদেবপুর ওগয়রহর মোকর্দম ও 





ক মূলে যোগে ভুল আছে। 








রি কর্মচারি স্চরিতেষু লিখনং কার্ধঞ্ক। আগে গ্রাম মজকুরের ধরণী 
তু ভষ্টাচার্ধ্যদিগরের ব্রদ্ধোত্তর, জমী জে আছে সন ১১৪৮ সালের পূর্ববীবধী 
ভোগপ্রমাণ মৌজে হায় আর লাঁগাঞদ সন ১১৬৭ সাল দস্তখতে খাঁষ 
প্র ও দস্তখতে দেওযাল ও সদর জমাবন্দী বহাঁল এবং মপছুশ্বন হস্তবুদে 
“ঠ জমাজমী জে হইয়া থাকে এশকল জমীর ভোগ প্রমাণ ফষল ছাডিয়! 
দিবে ইতি--সন ১১৭৮ সাল তাং ১৫ চেত্র। 
স্্ীমন্কাবাজাঘিবাজ হালা 
নজস্তন্ছ মস্বাতৃহ 
( শ্রীমহাঁরাঁজাধিরাঁজ বাজ তেজশ্চন্্র বাঁহাঁছুর ) 
জীয় মৌজে 
পঃ চেতুয়া 
বামুদেবপুর-১ জের --১৫ জের ২৩ ম্যাম মুখোপাধ্যায় 
বৈকুষ্ঠপুর-_ ১ ভগবানপুর--১ পঃ. . পঃ ভূরশীট দীগরকে দত্ত 
অটলগঞ্জ- ১ শ্রীধরপুর--১ কেশবপুর--১ দফে। -__ 
হামপুর- ১  ধান্তখাঁল--১ পঃ জাহাশাবাদ পঃ চেতুয়া 
রামচন্দ্রপুর-১ জগন্বাথপুর--১ পঃ ননানপুর--১ শোল্যান--১ 
গঙ্গাপ্রসাদ--১ প:ঃ মণ্ডলঘাট সয়লা--১ হরিন্রাপাট--১ 
সাহাঁলামপুর_-১ ১৯ শ্রীপুর--১  চবোয়ালা 
কালসাপা- ১ ভূঁতা-১ মাঁধবকু্ডঁ--১ চঃ শীমানা--১ 
বালিডাঙ্গরি--১ কাঁল্যাগোদ্া-১ ৪. ত 
কুচ্যামীরি-_ ১ ২ পঃ চন্দ্রকোণা ৩৩ 
চঃ যুলতান-_১ তপেবরদা রশীকানন্দপুর--১ ৩৬. 
কৈগেড্যা_ ১ সম্করপুবু-_১ হিজুলী-_-১ ছত্রিশ মৌজে 
নং গুপীনাথপুর--১ পাটগা--১  দেওয়ানচক--১ ইতি-_ 
খাটবাড়ই-- ১ শ্ঠামনুন্বরপুরপঃ_১. কোঁউরপুর--১ 
বানেশ্বরপুর--১ ৩ নলগভ্য1--১ 
১৫ ৬ ৩ ৫ 





৩৩ 


ঘাটালের কথা ২৫৯ 
(3) 


লল ১০২২ বঙ্গ 1০কাঞ্গ ( হং ১৬১৫ গ্রাষ্ভাব্ ) একাঢ ফসলছাড় 





শরীশ্রীকৃষ্ণ 
পঃ চৌধুবী মকর্দম ও পরনাজায় 1) জী: কেধু সমাদ্ধেযং 
সাং বাযুদেবপুর 
শ্রীমনিরাম চত্রবস্তীর সাবেক ধান্য ছাডিও ভোগ প্রমাণ 
ব্রন্মোত্তর জমী এ 
এঃ সরেল জায়--৪%০ মনোহরপুর--৮&০ 
শুলতাননগর-- 9১ মামুদপুর-1৪ 
হবিবপুর-_৪/৩ ১/৪ 
গোপালপুর-- ৩৪ পহলানপুর--২এ২ 
বাযুদেবপুর- 1৩ অজোধ্যাঁপুর--১/৩ 
১৩৮৪১ ১৩৪১ 


১%১০/৩ 
এই ১৯ উনেষ বিঘার ফসল ছাঁডিয়া দিহ 
পঞ্চজকেও লয় (1) ইতি ১০২২ ১৪ ফাঁন্তুন” 
(২৬) 
নিন্সে ভজ্ঞাত কবি ছিজ বাঞ্ছারামরচিত গৌগীনাথ-কীর্তনের 
এক প্রাচীন পুথির কিয়দংশ উদ্ধৃত হুইল । উক্ত পুথিতে হুগলি জেলার 
কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগোপীনীথ জীউর কাহিনী বর্ধিত হইয়াছে £ 
শ্রীরবামঃ শরণং মম: ॥ 
বৃন্দাবনচন্দ্রপদে প্রণিপাত হই। 
অভিরাম গোপালের গুণকথা কই ॥ 
গুপ্তরূপে গোবর্ধন গিবির গন্ধরে | 
অভিবাম অনাহারে ম্মরেন গ্রভুরে ॥ 
অনুক্ষণ রাখি মন কৃষ্ণের চরণে। 
বন্ত্রহর্ণ বিগ্রহ বাসন! হল্য মনে | 
ভক্তভাব ভগবান জানিঞ। অন্তরে । 
সর্বরিতে সামাদ স্বপ্নে কন তারে ॥ 


স৩ 


ঘাঁটালের কথা! 


কৃষ্ণনগর পূর্ববদেসে পুস্কণি কাটিবে। 
তথ্য বলি তুমি আমা তাহাতে পাইবে ॥ 
মনো রমা মালিনী অপজ্ছবা সাথে লবে। 
পূজা আযোজন পাক প্রভৃতি করিবে ॥ 
প্রভু প্রত্যাদদেশ পাইয়া চলিলা তথায় । 
পথে কত প্রণামে বিগ্রহ ফট্যা যায় ॥ 
বিষুণপুরে খাড়বন্ক মদনমোহন | 

কত সত হলণ! হত বিগ্রহস্থাপন ॥ 
প্রাহুভাব পুণ জার তিহো রক্ষা পায় । 
লিলা তিন প্রণাম বগভির ক্লষ্রাঁয় ॥ 
প্রভু পূর্ণ পরাৎ্পর ঘশ্মকগ্ঠীদেশে | 
হরি ২ বোল বল্য1! চলিলা ভরসে ॥ 
বিজন কোন পুক্ষণির পাঁডে সবে বলে । 


সে স্থানে মালিনী বাখ্য] জাত্রা লিলাঁচলে ৷ 
তশ্য পরবে মালিনীবে লধ্যা খোঁনকার । 
অন্নাদি জে কিচ্ছু তাহা দিলেন আহার ॥ 
ভক্ষন করিয়া ভ্যাঁগ পুতিলেন তায় । 
এইবূপে অনেক দিবস দিন জায় ॥ 

জ্ুগহ [তে জগন্নাথে কবি প্রণিপাত । 
প্রত্য(গম চৌষটি মোহস্ত ল্য্যা সাত ॥ 
ক্ুষ্ণনগর আশ্য। এক রজনি ভিতবু । 
বামকুণ্ড খস্ভিয়ে খোশন তরা পর ॥ 
ঝুলিতে মুক্তিকা পুর্যা চৌষট্টি মোহন্ত | 
বাধিল] পুক্মতিপাড জত তেজবন্ত | 

সেই পৃক্ষণিতে প্রাতে গোপীনাথে পায়্যা | 
গোশ্বাধী আঁনিলা নানা বাছ্য স্ঙ্গে লয়া। ॥ 
মহোচ্ছব দ্বাদশ আবধব সেইকাঁলে। 
চৌষট্টী মোহস্ত ল্য ছ।দশ গোপালে | 
চক্রবর্তী ছয়জন কবিপাঁজ অবত । 

অপর পাঁশদগণ দেখ্য। হল্য! হৃষত্ত ॥ 
মনোহর! মালিনীবে. পভ্যা গেল মনে । 


ঘাটালের কথা ২৬১ 


মোহস্তে পাঠাল্যা আন মালিনী এখানে ॥ 
আঙ্গা পায্যা গেল! ধায্যা জথা খোনকার। 
একে ২ গোশাঞ্জের কহে সমাচার ॥ 
খেনকরি ছাড়া নাঞ্জি দিলেক মালিনী। 
পোষণ কর্যাছি আমাদের হলা! ইনি ॥ 
এই তত্ত মোহস্ত গোশাঞ্চে কহে আসি। 
সকল সহিত শ্বমী বিজনকোনা পসি ॥ 
খোঁনকারে কন ধিরেণ্মাপিনী না ছাড। 
নিশেষ বচন বিবরিয়া বল জর্ড ॥ 

জবনের আন্নাদি খায়্যাছে তব প্রিযাঁ। 
হয্যাছেন আমাদের ন1 দিব ছাডিযা ॥ 
মালিনীযে গোশ্বামী জিজ্ঞ।সা পুন: ২। 
নতি হয্যা কই নাথ নিবেদন শুন ॥ 

কৃষ্ণ গুণ গান কর্যা নিবারণ ক্ষুধা । 
কদাচিত কান্ত কছু না ভাবিহ দ্বিধা | 
জেদিন জে খাছ্দ্রবায দিযাছিলা মোরে । 
সমস্ত প্রপ্তত আছে মুণ্তিকা ভিতরে ॥ 
তুলিযা এমনি অন্ন উঞ্চ পুর্ভশিত। 

দেখ্য। খোনকার সর্ব হল্য ভয়ে ভিত ॥ 
গোশ্বীমীচরণে ধর্যা1! কহে দেহ ক্ষমা । 
ঠাকুরাণী ল্য জাও রক্ষা কর্যা আমা ॥ 
মালিনী লইয়। কৃষ্ণনগর গমন। 

বাঞ্ছরাম রচে গে।পীন'থের কীর্তন | 
মহামহে।খসব আরধব শ্বামি। 

মালিনীযে কন রাধগা তুমি | 

গনী ধন্া শুন্য! ধবের বাক। 

পন্মিনী প্রচুর আরভ্তে পাক ॥ 

সাকশুপ চতুধিধাদি কর্যা। 
পায়শপিষতক সত্বর সাব্য। ॥ 

ভামিনী ভর্তীঘ কহেন হাস্য! | 
গোঁপীনাঁথে অন্ন দেহন1 আস্তা ॥ 


২৬২ ঘাটালের কথ। 


ধনী ধ্বানে গিযা দিলেন অন্ন । 
ভোজনে সকলে ডাকিলা! তুর্ণ ॥ 

কিন্তু হয্যা কেহ কহিতে নারে। 

মালিনী ছিলেন জবনপুরে ॥ 

কেমন করিয়া! অসন হয়। 

সর্ব স্বামী ভএ কেহ না কষ । 
সেকালে সকলে দিলেন পত্র। 
পরিবেসনে সে 'মালিনী মাত্র ॥ 
বাতাস বিসম ব্যাপিল আশ্তা! | 

মস্তক বসন পড়িল খস্থা ॥ 

পুনরায় ছয় হইল হস্ত। 

তাহে ধর্য! মাথে দিলেন বস্ত্র ॥ 
সকলে আশ্যধ্য মানিল মনে । 
আনন্দভে।জন সাধব ভনে। 
মহোৎ্নব হল্য সেদিন সাঙ্গ। 

শুন তারপর অপর রঙ্গ । 

দৈবে নদী দারিকেশ্বর জলে। 

এক নিম্বকাষত ভাঁপিয়! চলে ॥ 
গোশ্বামীকে গিয়া কহিল লোকে । 
আজ্ঞা হলা পাড়ে তুলিতে তাকে ॥ 
সত্বব সেখানে গেলেন চলা] । 
দোল শাগ্যের কাষত হস্তে সে তুল্য! 


মুকলীর বাছ্য অধরে হয়। 

আহা কি আশ্চর্যা সকলে কয় ॥ 
জাবন্ত মোহান্ত কহিলা তবে । 
ধর ২ ধর এ কাষত সবে ॥ 
ধরিতে কাহাঁর নহিল সাগ্য । 
কর্যাছিল! জায় মুকণী বাগ্ | 
মালিনীকে মুছু কহেন হাস্তা | 
আমীর মুক্ষলী ধরগে! আস্া | 


ঘাটালের কথা ২৬৩ 


শ্বামীবাক্যে শীত্র সুন্দরী গেলা । 
অবহেলে আস্ত আচলে নিল! ॥ 
করগ! রোপণ কামিনী খিপ্র। 
বাঞ্ছারাম রস রচিল বিপ্র ॥ 


রোপণ করিয়া কাষত কহিলেন বাম । 

বকুলের বুক্ষ হও বাক্য শুন্তা আম। ॥ 

শুথে বসিবেন তোমায় প্রভু গোগীনাথ। 

ক্রিভা করিবেন কত ভক্তবুন্দ সাত ॥ 

অব্র্থ অবলাঁবাঁক্য অন্যমত নয় । 

সাথ! মঞ্জুরিয়! সেই দিব্য বৃক্ষ হয় | 

সে বৃক্ষে অগ্ভাপী গোপীনাথ অধিষ্ঠান | 

ব্রজবাঁসি তার তলে তত্ব গুণগান ॥” 

[ উদ্ধত এই অংশটি পুথির একটি পাতার দুই পৃষ্ঠায় লিখিত | পজ্্রটি তুলট 

কাগজের । আঁয়তন **১১ মিঃ (৪8)১ ০৩৪ মিঃ (১১২) । ইহা আনুমানিক 
একশ বছরের কিছু বেশি পুর'তন | ] 


(এ) 


সেকালের বিচারসংক্রান্ত সালশপ্রার্থনা ও শাক্সীক্স মতে 

বিচারের রায় 2 
শ্রীপ্রীসীতারামঃ 
শরণং 
মহামহিম শ্রীযুৎ ব্রাহ্মণপপ্ডিতবর্গ মহাশয় 
সন্গিধানেযু 

লিখিতং শ্রীউদয়চন্দ্র দেবশর্মণো ভাষাপত্রমিদং নিবেদন আমার ৬পিতৃব্য- 
মহাঁশয় প্রপৌত্রপর্যযস্ত রহিত হইয়া লোকাস্ত হয়েন তাহার স্থাবরাদি জাবতদস্ত 
তাহার পত্তিসংক্রান্ত হইয়াছে এক্ষেনে উক্তস্থাবরাদিবস্ত বিক্রয়াদি করিতে তিনি 
উতসাহু করিতেছেন উক্ত বস্ত তিনি বিক্রপ্নার্দি করিলে সির্ধ হইবেক কিন! 
মহাশয়র! ধর্দশাস্ত্ান্সারি তাহা ব্যবস্ত! দিতে আঙ্গ! হইবেক ইতি পোন বারসত্ত 
৫৮ সাল তারিখ ১১ কাত্তিক। 


২৬৪ ঘাটালের কথা 


( সংস্কৃত ভাঁষায় রচিত বিচারের বায় ) 


অত্র বিষষে প্রপৌত্রপর্ধা স্তবিরতাঁপেতগ্রাণপত্বীসংক্রাস্ত তত স্থাবরাদি ধনে 
তন্তাদীনবিক্রযানধিকারিত্বং কতঞ্চেদ সিদ্ধ্যমিতি সতাম্মতম | 


শ্রীরাম: শরণং 

শ্রীকালীদাম দেবশশ্মণ।ম শ্রীহরদাস দেবশশ্মণাঁম 
শ্রীকালাচাদ দেবশম্মণাম শ্ীহরচন্দ্র দেবশম্মণাম 
গোবিন্দ দেবশন্দণাম প্রতারক দেবশন্ম ণাঁম 


শ্রীরবামকুমার দেবশশ্মণাম " 


| টিগ্পনী £ শান্্জ্ঞপপ্তিতদের উক্ত আবেদনসংক্রান্ত বিচারের বায় সংস্কৃত 
ভাষায় দেওয়] হইয়াছে । ইহার অর্থ__“সাঁধুব্যক্তিগণ মনে করেন, যে ব্যক্তির 
প্রপৌত্রপর্যস্ত কোন বংশধর না থাকিয়া মৃত্যু হয় তাহার স্বাববাদিধন পত্তী 
& 1 হইলে যদি সেই পত্বীকে স্বাবরাদিধনের দাঁনবিক্রয়ের অধিকার দেওয়া না 
হয় তাঁত! হইলে শান্ত্রবিরুদ্ধ হইবে ।” ] 


(৮) 


অপর আর একটি আবেদনপত্রে সেকালের ত্রাঙ্গণপপ্ডতিতদের 
নিকট শাস্জ্রীয়মতে বিচারপ্রার্থন। ও সংস্কতভাষায় বিচারের রায় £ 
৭শ্ীশ্রীবাম 
সন ১২৩৮ 
মহা মহিম শ্রীভট্র।চার্য মহাশয়রা বরাঁবরেযু-_ 
লিখিতং শ্রারাজচন্দ্র চক্রবন্তী সাং বাস্থদেবপুর পরগণে চেতুয়া ভাসপত্রমিদং 
কার্ধঞ্ক আগে আমার গীতা ৬বাঞ্ধারাঁম চক্রবত্রী ও তাহার জেট সহোদর 
৬কেবলরাঁম চক্রবর্তী ছুই সহোদর এক অর্নে থাকীয়া পৈত্রীক বিত্রাদী 
সব্বসাধারনে ভোগ করিয়া কেবলরাম চক্রবর্তীর ৮প্রান্তী হয় তাহার পুত্র 
৬বৈগ্ঠনাথ চক্রবসত্তী আমার পীভাঁর সহীত কিছুকাল এক অর্নেথাঁকীয়া তাহার 
পর যে কিছু পৈত্রীক সাচ্গ্রি বিভাগ করিয়া লএন তাহার পর কিছুদিন বাঁদ 
তাহার ভপ্রাপ্তী হয় তিহ নিঃসন্তান তাহার এক অবির স্ত্রী আছেন তাহার 
স্বামির অংমের জে কিছু সামীগ্র ভোগ দখল করিতেছেন এক্ষেণে এ অবিরা 
শ্রী দুষ্টলোকের মন্্রণীয় পৈত্রীক ক্রীয়া ৬সেবাদী না হয় এ কারন জমি ও বিক্ষাদী 
দানবিক্রয় করিতে উদ্ধত একারণ নিব্দেন অবিবাশ্রী স্মীমির পীতৃব্য সন্তান 
থাকীতে দান কিন্ব। বিক্রয় করিতে পারেন কিন! ইহার শীস্তান্থশীর বেবন্থ! 
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১০২২ বঙ্গাব্দের একটি ফসলছাড় 


ঘাটালের কথা ২৬৫ 


আঙ্গ৷ হইবেক ইহা নিবেদন করিলাম ইতি সন ১২৩৮ বার শর্ত আটত্রীষ 
শীল তাঁবিখ-_ 


ইসাদ 

শ্বীরমেস্বর মুখে পাধায় 

সাং বাধুদেবপুর 
প্রভৃতি 


৮৯৪১৯ সঃ 
৪)১% চ৫৫৪1 


শিস 


সংস্কতে এই আবেদনের রায়), 

(১) অত্র বিষয়েহুবীরযা স্বীয়ভরণর্থবিক্রয়া'দিকং পতিম্বর্গার্কিকিদ্দনা- 
দিকঞ্চ বিনা উত্তরাধিকীধ্যনুম্তিং ধিন। স্বসংক্রান্তপতিস্থাবরদে দানাদিকং ন 
কর্তব্যমিতি সতাং মতম্। 

(২) এতন্রিপার্থীন্স'রেণ অবীর! উত্তর1ধিকীধ্যন্তমতিং দিনা ভরণাছডিকিক্তং 
স্বামিসংক্রান্তস্থাবরাদিধনং দাতুৎ নাহতীতি বিছষাং পরামশঃ 

(৩) অন্র বিষয়েহবীরা স্ত্রী স্বীয়তরণপোধণাছ্যততিবিক্তার্থস্ব। সিসং ভ্রান্ত- 
স্থাবরাদি-বিক্রয়াদিকং কর্ভূং নাহ্তীতি সতম্মতম্‌। 

( বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই আবেদনপত্রের রায়ে সেক|লের বহু ব্রঙ্গণপত্ডিতের 
স্বাক্ষর আছে।) 

(৯) 

সন ১১৭৮ বঙ্গীব্দে বর্ধমানাধিপ €তজম্চন্দ্র বাহাদুরের নিকট এক 
বিধৰ। ব্রাক্দণীর আবেদন ও বর্ধমানাধিপের রায় £ 

শীপ্িহরি 
সন ১১৭৮ 

পরগণে চেতুয়া মৌজে বাষুদেবপুর গ্রামের গ্রমতি কাত্য।য়নি ত্রাঙ্মণির 
আরজ-_নিবেদন আমাদিগেঁর পৈত্রিক ত্রহ্মত্ুর বিত্তীবিধান জে ছিল তাহ! 
আমার শ্বামি বর্তমানে ভায়াদ দির্গের সহিত ক্রতাংস কবিয়। লইয়াছেন এবং 
বর্তমানে ভোগ করিঞাছেন এখন তাহার অবর্তমানে আমর কন্য। পত্রি ও 
দছত্রসকল বর্তমান এবং আমার ছুইটী কন্যা অবিবাহিতা আছে 'এখন আমার 
ভাষুরের পুত্র শ্রীদিবাকর ভট্টাচার্য কহেন ভূমের ফষলর ভাগ লহ জমির 
কিতা ভাগ করিয়া চিন্বিত করিয়া! দিব নাই পূর্ব ক্রাতাংসর ধানি জমি 
নিকটের ভাগ হইয়াছে এবং কথক কথক জমি কীতা ভাগ হইয়! চিন্বিত 
হইয়াছে কথক ২ দুরদরাজের জমি কীতা। ভাগ না হইয়] ফষল ভাগ হইত 


২৬৬ ঘাটালের কথা 


শেকারণ জমি কীতাভাগ করিয! দিতে চাহেন নাই আমি বেতুয়া লোক 
অব্বিবাহিতা৷ দুইটী কন্যা! আছে কুলিন ব্রাহ্ধণে দিতে হইবেক তাহাঁদ্ির্গে কথক 
২ জমি দিতে হইবেক আমার জমি ব্যতিত আর বেহবুদ কীছ নাই অতএব 
নিবেদন মোকর্দমের নামে হুকুম হয পূর্ব্ব জে অংসের কীশা (?) মাফিক জে জে 
জমি কিতা ভাগ হয় নাই তাহা কিতা ভাগ করিয়া দেন তবে আমি কন্তাভাঁরে 
খালা হই শুজুতপাহেব ধন্মঅবতার আমি গরিব বেতুঘ্না আমার ভাগ্যে জেমত 
হুকুম হয় ইহা আরজ নিবেদন ইতি সন ১১৭৮ সাল তারিখ_ 
হকুম ই 
মোকর্দম কম্মচারি 
ইহাঁদের ব্রন্ষোত্তর জমি অংশ জে হইয়াছে তাহা চিহ্নিত করিয়া দেষ 


তকীযদ করিয়া দিবে ইতি ২৪ মাঘ। 
(ফারসীমোহর ) 


( দেবলাগরি হরফে স্বাক্ষর) স্্রীলঙ্থাহা্সানিকাল হাজা নজজ্বন্তু অক্কাতৃহ 
(শ্রীমহারাজাধিরাঁজ তেজশ্চন্দ্র বাহাঁছর ) 

(১০) 
সেকালের একটি 'পার্টিশান' দলিল (ফারধতিপাত্র ১২০৯ সাল ) £ 


০৫ 
্ 
ষ্ক 
শ্ীশ্বীরুষ্ণ শরণং তি ঢু 
পৃজনীয় শ্রীমতি দয়াম ই দেবি চটি 
বরাববেষু ৫ 
রে ঠ্চ 


লিখিতং শ্লদ্বোধর মুখপাধ্যাঁয় কত্য ফারখতিপত্রমিদং কাধ্যঞ্চ আগে 
পরগণে চেতুম্া মৌজে বাধুদেবপুরু গ্রামের আমার অপুজ্ঞা মাতামহি কা ত্যায়নি 
দেবির পরলোকপ্রপ্তি হইলে পর তাহার বি3তাদির দাও করিয়া জেলা 
মেদনিপুবের দেওয়ানি আদালতে ১০৭৩৩ নম্ববে নালিষ করিয়া তোমার নাষে 
পেয়াদ| আঁনিয়াছিলাম ইহাতে গ্রামস্থ পঞ্চঙ্গনা ভাল মনস্য থাঁকিয়া জমি 
১৯২ উনিষ বিঘ| মতর কাট ও জলদান ও বিক্ষার্দী তপঙ্িল মাঁফীক পাহয়। 
তোমাকে খালাষ দিলাম এহা সেত্তায় বাঁগ্ত ও জমি ও জপদাপ ও বিক্ষার্দী ও 
বিবাহের কৌড়ি ও বেবস্থাদিকার ও ভূরভূষ্য ও পিস্ত ও জজমান বিতীদী 
ওগয্বরহ জে কীছু তোমার সমস্ত বহি তুমি পৈত্রীক বি9াদী জে কিছু করিবে 


ঘাটালের কথা ২৬৭ 


তাহাতে আমার সহিত এলাখা নাই আমি মাফীক তপদিল জমি ও জলদান ও 
বিক্ষার্দী জে পাইলাম ইহ] সেতায় জমি ও জলদাঁন ও বিক্ষাঁদী ও বাস্ত ওগয়রহ 
জে কীছু তোমার রহিল তাহাতে আমার দাও! নাই কালকালাঙ কখন কোন 
দফাতে দাও! করি সে বাঁতিল এতদার্থে আপন খুদিতে ফারখতি পত্র লিখিয়। 
দিলাম ইতি সন ১২০৯ শাল তারিখ-_-৭ সাতঞ্রী জৈষ্টী | 


জায় মৌজে জমী 
পঃ চেতুয়। 





বাবুদেবপুর জনয়জলদাঁন মৌজে 
দক্ষিণকৃষ্ণ ১ ॥২ জেঃ গোবিন্দ মাসান্ত পঃ বরদা 
গোপীনাথপুর--১ ১/০ সিংহভাঙ্গ1 -১ 
থাঁটবাড়ই--১ 4১ রাঁনিবাজার--১ 
চকষুলতান--১ ১./৩ হবিদাষপুর১ ঢল 
১২ বন্দে জয়নগর--১ ত টু 
গঙ্গাপ্রনাদ-_-১ ৪ গণেষবাঁজার_-১ ৮ 5 দ 
কুচ্যামারি -১ ১/০ নবগ্রাম--১ ম্যি ক 
5555. ঈদ ইনিই পু 
পঃ মণ্ডলঘাঁট ছয় মৌজে ইতি 
ভূঁতাঁ_-১ ১/০ 
২ বিঘ] বন্দে তালিক বৃক্ষ__ 
কেল্যাগোদা---১ ১/০ বাস্তদীগরে 
পঃ বরদা বাতাবিতলাব 
পাটগ্রাম--১ ০ নারিকেল গাছ ১ একটা! 
কোঙরপুর--১ ১1০ ফুলবাগানের 
সঙ্করপুর--১ ৬।০ দুইটা গাছের কাত 
পঃ জাহানাঁবাদ দক্ষিণের বড় আশ্বগাছ ১ একটা 
নন্দনপুর---১ ৫,/০ পুক্কণির পশ্চীম পাহাডে 
৬ ১৫./০ তেতুল গাছ ২ দুইটা 
১২ ১৯২. পুষ্কর্ণির পশ্চিম কোনের 
উনিধ বিঘ। মাতর কাঁটা ইতি নিচে ভেলকী বাধ ১ ঝাড় 
১৯৪২ তাল গাছ 
বাড! ১ এক 
ফলা ১ এক 


* সাত ইতি 


২৬৮ ঘাটালের কথ 
শ্রীকালীসগ্কর মুখোপাধ্যায় শ্রীকুঞ্জবেহারি সরকার 


সাং বাস্থদেবপুর প্রীশ্তামচরণ দেবশশ্মান 
শ্রীভবানন্দ দেবশন্মা সাং বাঁষুদেবপুর 

সাং বাহুদেবপুর শ্রীকুষ্ণচন্দ্র দেবশর্ম 
শ্রীমোহনচন্দ্র দন্ত সাং বাস্থদেবপুর 


সং বাধুদেবপুর 


[টিপ্রনী £ এই “ফারখতিপত্রট্রি সেকালের 'খজান1 আমরা'র (:098805) 
“কাগজ সরই” (9810 00৩) হইতে ১২ টাক] মূল্যে ক্রীত। ইাতে এ 
ঢইটির জলছাপ আঁছে। ] 


(৯১১) 


** উীশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাঁশষ্ের বিধবাবিবাহবিবয়ক গ্রচ্ছের 
ভরমনিরাসক ঠাকুরদাস স্ঠায়পর্চানন-বিরচিভ একটি উত্তর ঃ 
শ্রীঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগরের বিধবাঁবিবাঁহবিশয়ক ভ্রমনিরাশক শ্রঠাকুরদ।স 
হ্ায়পধশনন বিরচিত উত্তর__ 
শ্রীশ্রীরামঃ ॥ কলিষুগে বিধবাবিবাহ শান্ত্রবিরহিত কম্ম কর্তবা এই চরম- 
সিদ্ধান্তানকুল পত্র।বাশী পিপির আদিমধ্যাবসান সমুদায়বলোকন কবিয়া সংক্ষেপে 
যে উত্তর লিখিতেছি এতত্প্রতিপাদক নিস্যর্থ (1) সনুদায়াসগম করিয়া বিজ্ঞতম 
মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন শ্রঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিচক্ষণোত্তম মহাশয় 
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পে পকক্বাপতন্থ নারীণাত পতিরণো! 
বিধীয়তে এই পরাশরসংহিত!'র বচনের সদর্থ ন1 জানীয়া অসদর্থজ্ঞান প্রযুক্ত 
যে বন্ৃধিধ পল্লবিত বাক্যাবলীদ্বারা কলিযুগে লোকদ্িগের যত্কিঞ্চিদ বশিষ্ট 
ধর্ম নে"চ্চাটনপূর্বক সংপূর্ণ অধর্মে প্রবৃত্তি করাইতেছেন সে কেবল 
বাচনতা প্রকাশমাত্র এবং অস্তে সোপি বিনক্ষতি এই কলিষুগের পাঁদমাত্রাবশিষ্ট 
ধর্মনাশপ্রতিপাঁদক শান্্কে অধুন।ই ফলবৎ করিতে উদ্যত হইয়াছেন আঃ কি 
আশ্চর্য, বিধব।বিবাঁহসম্পার্দক বিদ্যাসাগর পণ্তিতাগ্রগণ্য মহাশয় শান্ত্রমহার্ণব 
হইতে সদ্যবস্থান্বরূপ অমুতোদ্ধাবে সুমুত্স্কতা প্রযুক্ত এক দুঃসাহস পোতীবলন্বন 
করিয়] প্রবৃত্তিরজ্জববদ্ধ ম্বমনীধোমাত্র মন্দরাত্রিকে শানম্তরমহার্ণরে মগ্ন করিয়া 
বহুধাযাসপূর্ববক বিবিধ বিলৌতন দ্বার! প্রথমতই এক কুব্যবস্থা কালকুট উদ্ধার 
করিয়1 তাহা তেই ভান্তিপ্রযুক্ত স্ধয বস্থামতে.বোঁধ করিয়া স্বাভিলাধিত সম্পাদনে 


ঘাটালের কথা ২৬৯ 


কৃতকাধ্য হইয়া আপনাকে ধন্তজ্ঞান করিমীছেন কিন্তু ভাগ্যবশত এ কাঁলকুট 
অধুনাও আস্বাদন করে নাই আস্বাদন করিলেই অকালে জগতের ধর্ম প্রলয় 
হইবে কেননা অমৃত বোধ করিয়! বিষ পান করিলে কখন অমর হয় ন1 কিন্ত 
বিষজন্য যাতনাই পায় যেহেতুক বন্ধ শক্তিজ্ঞানকে অপেক্ষা করে না সংপ্রতি 
কলিযুগের লোকধিগের পাদাবশিষ্ট ধন্ম যে এক্ষেণেও আছে সেই পুণ্যবলত এ 
কুব্যবস্থা' কালকুট কাঁলকুটনংহারকাঁরি শ্রীমদ্ধিশ্বেশ্বরনগরী বারাণমীতে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়া কালকুটবিষাদি প্রশাদতঃ সংহত হইল তৎসংহার প্রকার 
এই যে 

নষ্টে মুতে প্রব্রজীতে ইত্যাদি পরাঁসব্সংহিতাঁৰ বচন কলিতরপর তথাচ 
চতুর্ব্বেদভীয্যাধিকরণমাল।দি নানা গ্রন্থ বলীরচনা কৃন্ম হাঁমহোপাধ্যার ভগবন্মা- 
ধবাচারধা স্বরুত পরাশরভাঙ্তে উক্তবচনের ব্যাখা করিয়!ছেন যথা নষ্টে মুতে 
প্রব্রজিতে ইত্যাদি নষ্ট দেশান্তরগমনে নাপবিজ্ঞাতবৃত্ত।স্তঃ অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো 
যুগাম্তরবিষয় তথাচাদিপুরাণং উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহী জোষ্টাংশংগোবধং তথা । 
কলৌ পঞ্চ ন কুব্বাঁত ভ্রাতৃজায়াং কমগুলুমিতি এবং ঞ&ঁ পরাশরভাষ্কে প্রথম 
অধ্যায় টীকাঁতে তথান্যেপি ধন্মজ্ঞময় প্রমাপকা;ঃ সন্তি এই কথা লিখিয়া অনেক 
শিমেধক বচন লিখিয়াছেন তাঁহার কিয়দংশ পিখি। 

বিধবাঁয়াং প্রজোৎ্পত্তৌ দেবরস্তা নিযোজনং | বাপিকা ক্ষতঘোন্যা!শ্চ 
বরেণান্েন সংস্কৃতি । কন্যানামশবর্ণানাং বিবাহশ্চ ছিজন্মন। আততায়ি 
দ্বিজাগ্রাণাং ধর্শযুদ্ধেন হিংশনং | দিঞন্াঁন্দো তু নির্ধাণযিত্যারদি এতনি 
লো কণ্প্ত্র্থং কলেরাঁদৌ মহাত্মতিঃ নিবিন্তি তানি কম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ববকং বুধৈঃ 
এই ব্চন দ্বারা অক্ষতযোনি বালিকাবিবাহ নিষেধ সুস্পষ্ট আছে তথা এ 
পরাশরভাষের প্রথম অধ্যায় টাক।তে ভ্রতুমুনির বচনং যথ! দেবরাচ্চ স্থতোৎ্পত্তি 
দত্ত] কন্য! ন দীয়তে ন বা চ ?) গোবধঃ কার্ধ্যঃ কলৌ নচ কমগুলুরিতি আর 
এ পরাশবভান্তে পুরাণেপি বলিয়া আদি পুরাণবচন সমানার্থক বচন লিখিয়াছেন 
যথা উচ়ায়াঃ পুনরুদ্ধাহো জোষষ্ঠাংশো গোবধস্তথা। কলৌ পঞ্চ নিবর্তেরন্‌ ভ্রাত- 
জায় কমগুলুঃ ইতি এবং মন্ুসংহিতার নবম অধ্যায়ে শকদংশো নিপততি সকৃৎ- 
কন্যা প্রদীয়তে । সকৃদীহ দর্দানীতি ত্রীন্তেতানি সকুৎ সকৎ। তথ] নান্যেম্মিন 
বিধবা নারী নিযোক্ব্যা দ্বিজাতিভিঃ | অন্যম্মিন হি নিষুঞ্জান। ধশ্মং হঙ্থ্যঃ 
সনাতনং তথা নোদ্বাহিকেমু মন্ত্রেধু নিয়োগ: কৃত্ত্যতে কচিৎ ন বিবাহ বিধাবুক্তং 
বিধবাবেদনং পুনঃ । অজ্ঞ কুলুক ভট্রঃ ন চ বিবাহবিধায়কশান্ত্র অন্যেন পুরুষে 
সহ পুনবিবাহ উক্ত ॥ 


২৭৪ ঘাটালের কথা 


এই সকলের উপসংহারে কুল্ুকভ্ট লিখিয়াছেন যে অয়ঞ্চ স্বোক্তনিষেধঃ 
কলিযুগবিশযঃ অর্থাৎ এই সকল পুনর্বার বিবাহাদি নিষেধ সে কলিযুগেই তথা চ 
বৃহস্পতি: উক্তনিযোগ মহন] নিসিছ: ম্বয়মেব তু । যুগন্রসো দশক্যোয়ং কর্তূমন্যে 
বিধানতঃ। তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতে অ্রেতাযুগে নরাঃ ভ্বাপরে চ কলৌ ন.ণাং 
শক্তিহানি ছি জায়তে ইতি এই সকল পরাঁশরভাস্কের ব্যাখ্যা ও পরাশবভাস্ত- 
লিখিতবচন ও মন্সপ্রণীত বচনসকল ও তদ্যাখ্যা অনবলৌকন করিয়া! কেবল 
পরাঁশরসংহিতার মূলমাত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া! যে ধর্ম নিমু'লন ব্যবস্থা লিখিয়াছেন 
সে কোন মতে গ্রাহ্থ হইতে পারে না। 

আর কৃতে তু মানবো ধর্মন্ত্েতায়াং গৌতম; স্থৃতঃ। দ্বাপরে শাঙ্খলিখিত 
কলোৌ পরাশরঃ স্বৃতঃ। এই বচনের অভিপ্রায় এই যে পরাশরোক্ত প্রচুর ধর্ম 
কলিষুগে গ্রাহ্থ অন্যথা মন্বাপ্িপ্রণীত সকল ধন্ম যদি সত্যাদিযুগে গ্রাহা হইত তবে 
দেবরাদিদারা পুভ্রোৎ্পত্তি সতাধুগেও হইতে পারিত না অতএব শান্ত্াস্তবের 
অবিরুদ্ধ সত্যাদিষুগের ধশ্ম মন্বাদিপ্রণীত শাস্ত্রে যে ঘে লিখিয়াছেন (সই ধর্মই 
গ্রীহ। এবং অতঃপবং গৃহস্থস্ত ধন্মাচারং কলৌ যুগে ইত্যাদি পরাশরসংহিতার 
ছ্িতীয়াধ্যায়ের ষে প্রতিজ্ঞা সেও কলিযুগের ধন্মবাহুল্য কথনাভিপ্রাঁয়ে করিয়াছেন 
অন্যথা তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানঘুচ্যতে । দ্বাপরে জজ্ঞমেবাহু দাঁনযেব 
কলৌ যুগে । এই পরাশরসংহিতার বচন যদি প্রাঁধান্থপর নী হয় তবে এবকার- 
ব্যবচ্ছেগ্ধ বেদনাতিরিক্ত ধন্ান্তর সে পরাঁশরবিরুদ্ধ বলিয়া! কলিষুগে আচরণীয় 
হইতে পারে না এই অর্থ পরাশরভাঙ্তে মাধবাচাধ্য লিখিয়াছেন-_ 

যথা তহি ভ্রেতাঁদিবু ভপে! নাব্রিয়েৎ কতে চ জ্ঞানযজদানানি না্রিয়েবঙ্গিতি 
চেন্ন ইতবব্যাবৃত্তিরপায়াঃ পরিসংখ্যাঁা অত্র বিবশ্ষিতত্বাদিতি এবং তপঃ পরং 
কৃতযুগে ইত্যুপক্রম্য বৃহত্পরাশরীয় সংহিতাঁতে চতুষযুগের বিশেষ বিশেষ ধর্ম 
অনেক কহিয়াছেন অতএব পরাশরসংহিতাতে কলিধন্মমান্রকথন এমৎ নয় এবং 
শন্্াস্তরবিকদ্ধধন্দম পর।শরোক্ত বলিয়! কলিতে ব্যবহার করিতেই হইবে 
এমতও নয় কেবল পরাঁশরসংহিতাতে কলিধন্মের বাহল্যরূপেও প্রাধান্তরপে 
নির্ণয় করিয়াছেন এই স্থির সিদ্ধান্ত । আর শ্রুতিম্থতিপুরাঁণানাং বিরোঁধো যত্র 
দৃশ্ততে । তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োকৈধে স্মৃতি বর1 এই ব্যাশসংহিতার 
বচনাধীন স্বৃতিপুরাপবিরোধে স্থৃতিবলত্ব যথার্থ বটে কিন্তু বেদার্থধোপনিবন্ধাৎ 
প্রীধান্যং হি মনৌঃ স্থৃতং মন্বর্থবিপরীতায়া সা স্থৃতি এ প্রপশ্বতে । এই বচনাধীন 
মন্ুম্বৃতি যে সর্বস্থত্যপেক্ষায় বলব'তী তাহা কি বিধবাবিবাহসম্পাদক মহাশয় 
দেখে নাই যেহেতুক ন বিবাঁহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ এই মন্ুবচন কলিতে 


ঘাটালের কথা ২৭১ 


স্ুম্পষ্ট বিধবাবিবাঁহ নিষেধ দেখিতেছি অতএব মন্ুবচনের সহিত একবাক্যতা 
করিয়! পরণশরীয় বচনকে কলীতরপর অবশ্যই বলিতে হইবে 

এবং বিদ্ভাপাগর মহাশয় যে লিখিয়াছেন কল্যুগে বিধবাঁবিবাহের নিষেধ- 
বাদীর কোন শাস্ত্র অনুশারে এরূপ কহিয় থাকেন তাহ] তাহারাই জানেন এই 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবচনদ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে অতএব বোধ হইল যে 
পরাশরভাব্যাদি গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাঁশয় অনুসন্ধান করিয়া পান নাই স্তর 
দেখেনও নাই উক্ত মহাশয়ের যদি পরাশরতা স্যাদি শাস্ত্রে দৃষ্টিপাত থাকিত তবে 
এতাদৃশ কুমার্গে প্রবৃত্তি হইত না। * 

য্কপি বিধবাবিবাহসম্পীদক মহাশয় পূর্বোক্ত পরাশরভাত্া দিসম্মত 
ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট না হইয়1 বিধবাঁবিবাহের নিষিদ্ধতা বিশয়ে বিবাদ করেন অর্থাৎ 
নষ্টে মৃতে প্রত্রজীতে ইত্যাদি পরাশরসংহিতার বচনকেই বিধববিবাহেব 
বিধায়ক বলিয়া অগ্রহ প্রদর্শশ করেন তথাপি পতিমরণাদি হইলে পরাশর 
কলিযুগের বিধবাস্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন এইরূপ 
পবাশবভাগ্যাঁদি সর্বশান্ত্র বিরুদ্ধ অর্থ কোনমতে গ্রাহ হইতে পারে ন! কিন্তু 
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এরূপ সর্বশ'ন্রবিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়াছেন সে 
কেবল ধবঃপ্রিয়পতিতর্তেত্যেতাবন্মান্্র অমরসিংহের পাঠাঞ্চনাবলোকন ছার! 
যদি স্বামীত্বীশ্বরঃ পতিবীশিতে-ত্যেতদঞ্চলে দৃষ্টিপাত করিতেন তবে এতাদৃশ 
ধন্মবিলোপক ব্যাখ্যা করিতেন নাই তম্মাৎ নষ্টে মুতে প্রত্রজীতে ইত্যাদি পরাশর 
ংহিতার বচনের কলিষুগের ধন্মীতিধায়কতা হইলেও সর্বশাস্ত্রের অবিকুদ্ধ 
স্ুসঙ্গত সদ্্যাখ্যা এই যে যথ! প্রজাপতি নরপতি সেনাপতি ইত্যাদি স্থলে ঈশ্বরঃ 
পতিরীশিতেত্যমরসিংহপ্রমাণকপ্রভুবাচক পতিশব্ধ প্রসিদ্ধ প্রচলিত আছে 
তথা পতিরণ্যো বিধীয়তে এই প্রভুবাচক পতিশবাবয়বক পরাশরবচনদ্বার! 
দ্রীলৌকদিগের ভর্তুমরণাঁদি দশীতে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে এই মনৃক্ত ভর্তৃকর্তৃক 
রক্ষণের বাধ হইলে মৃতে ভর্তর্ধ্যপুজায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুস্ত্িয়া ইত্যুপক্রম্য 
পরিক্মীণে পতিকুলে নির্শনুষ্যে নির্বাশ্রয়ে। তৎসপিণ্ডেযু চাসৎস্থ পিতৃপক্ষ: 
প্রভুঃ স্তিয়াঃ ইতি জীমৃতবাহনলিখিতবচনা হ্ু*সারেণ পতিপক্ষত্তদভাবে পিতৃপক্ষঃ 
প্রভূর্হিধীয়তে এই প্রভূত্ববিধানান্তর মতে ভর্তরি যা! নারী ত্রদ্মচর্ধ্ে ব্যবস্থিতা । 
সা মৃতা৷ লভতে স্বর্গ, ষথ! তে ব্রহ্মচাঁবিণঃ। তিশ্রঃ কোঁট্যদ্ধকোটা জানি লোমানি 
মানবে । তাঁবৎকালং বসে শ্বর্গং ভর্তারুং যাস্ুগচ্ছতি এই বচনম্ধয় ত্বার 
বিধবাদিগের শজ্যনশারে সহমরণ ও ক্রদ্ষচর্ধ্য এই ছুই ধর্ম পরাশর 
কহিয়াছেন। 


২৭২ ঘাটালের কথা 


অতএব কলিধুগে বিধবা! (বিবাহ ) কোনমতে শীন্ত্রসিদ্ধ হয় না। যদি 
যথাশ্রুত অর্থ করিয়1 বিধবাবিবাহ শান্ত্রসিদ্ধ বলেন তবে উরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্ত: 
কৃত্রিমকঃ স্থত; এই পরাশরোক্ত যথাশ্রুত চতুধ্ধ পুত্র কলিযুগে আছে ইহা! 
হ্বীকর না করিয়। দত্তক মীমাংসাকারের মতাবলম্বী হইয়া! ক্ষেত্রপদের ব্যর্থ 
ওরল বিশেষণতা! স্বীকার করিরা কলিষুগে গুরসদত্তককৃত্রিম এই তিন প্রকার 
পুত্র কি প্রকারে স্বীকার করিয়াছেন । 

আর এঁ পরাশরসংহিতার একাঁদশাপ্যায়ে লিখিত দাসনাপিতগোপালকুল- 
মিদ্বাদ্ব (?) শীরিণ্য। এতে শৃদ্রেধু ভোজ্যান্ম| যশ্চাত্সানং নিবেদয়েং। শূত্রকন্তা 
সমৃৎ্পন্নো ব্রাহ্মণে ন তু সংস্কৃত । সংস্কৃত্ত ভবেদ্াাসো হাসংস্কারৈস্ত নাপিতঃ | 
কতরিয়াচ্ছ দ্রকন্যায়াং সমূৎ্পন্নস্ত যস্থতঃ স গোপাল ইতি গ্েয়োঃ ভোজ্যো 
বিপ্রৈন শংশয়ঃ। বৈশ্যকন্া সমূৎপন্নো ত্রা্ণে ন তু সংস্কৃতঃ। অর্ক: স তু 
বিজ্ঞেযো ভোজ্য বিপ্রৈ ন সংশয়ত | 

এই সকল কলিযুগের বিকুদ্ধধন্্মবিধায়ক বচনাক ম্মার্তলিখিত আদিত্যপুরাণ 
ও পূর্বলিখিত কিয়দংশ পরাঁশরভাস্বধুতবচন সকলের সহিত একবাক্যতা করিয়া 
কলীতর পর অবশ্যই বলিতে হইবে অন্যথা যথাশ্রুত বাঁক্যার্থ দ্বারা পরাশরোক্ত 
কলিযুগের ধন্ম বলিয়া অধুন] ব্রাঙ্ষণের শৃদ্রের সহিত ভোজ্যান্নতা বাবহার 
করিলে মহাবধিপ্লদপত্তি হয় বোধ করিয়ে বিদ্যাস!গর মহাশয় পর1শরসংহিতাঁর 
একা দশাধ্যায় দেখিলে দীশনাপিত গোপালাদির সহিত ভোজ্যান্নতা ব্যথহারের 
ব্যবস্থাদি ঘে কলিযুগে চাতুর্বণ্যবিভাগ আর রাঁখিবে না আর এইরূপ কলিযুগের 
বিরুদ্ধধশ্ম-প্রতিপাঁদকবচন বুহৎ্পরাঁশরনংহিতীতে এবং স্বন্ন পবা শবসংহিতাতে 
অনেক আছে সে কলঘুগান্তরপিশ্য মেকেলবচনবাঁহ্ল্যভযে লিখিলাম না। 
এবং পৌণর্ভধপুন্রে যে গুরসপুত্রের লক্ষণ সংপূর্ণবূপে ঘটিতেছে লিখিয়ছেন 
সেও অত্যন্ত অদঙ্গতঃ যেহেতুক স্বেক্ষেত্রে সংস্কতায়ান্ধ স্বয়মুৎপাদয়ে দ্ধিয়ং (?) 
তমৌরসং বিঙ্গানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতং এই মনবচনে সংস্কৃতাপদোপাদীনহেতুক 
স্বকর্তৃক বিবাহজন্ সংক্ষ'রান্িত শ্ত্রীতে শ্বয়ংমুৎপাদিত পুত্রই ওএস পুত্র অন্যথা 
সংস্কতায়াং এই পদের বৈষর্থ হয়। 

দেখুন বিধবান্ত্রী পূর্ব ধিবাহ সেই (1) সংস্কৃতা হইয়াছে তাহার পুনর্ববার 
বিবাহ হইলে যে পুত্র জন্মিবে তাহ।কে পৌণর্তব ভিন্ন রদ কোন মতেই বলা 
যায় না। এবং আদিত্যপুধাণাদি দ্বার! ব্ধিবার দীর্ঘকাল €?) ত্রহ্মচরধ্য নিষিদ্ধ 
কন্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এই জে আপত্তি দিয়াছেন সেও অলক্ষত কেননা 
দীর্ঘকাল ব্রহ্ষচর্য্যনিষেধক পান্ত্র বিধবাতিরিক্তবিশয়ে যেহেতুক মৃতে ভর্তরি 


ঘাটালের কথ! ২৭৩ 


্রক্মচর্ধ্যং তাদন্বীরোহনং বা এই বিষ্ণুহ্থত্রে ও আমীতামরণাৎ ক্ষান্ত! নিয়ত 
ব্রদ্ষচারিণী ইত্যাদি ম্ুবচনে বিধবার জাবজ্জীবন ক্রঙ্গচর্য্য বিধান হইয়াছে 
অন্যথা পরাশরোক্ত বিধবার ব্রহ্গচর্ধ্যকল্প বিধবাবিবাঁহসম্পাদক মহাশয় কিরপে 
স্বীকার করিয়াছেন অতএব বিধবার দীর্ঘকাল ক্রহ্ষচর্য্য নিসিদ্ধ নয় যেমন 
অষ্টাব্বাদধিকো! মত্যযোহপূর্ণাশীতিব্তসর ইত্যাদি পরিচ্ছিন্নকালে একাদশীর 
নিত্যতাবোধকশান্ত্র বিধবাতিবিক্তে পর্যবসিত বিধবার সর্বকাল একাদশীর 
উপবাস নিত্য এইপ্রকার বচনসকলের মিমাংদা করিলেই সর্বশান্ত্রের অবাধে 
উপপত্তি হয় তবে যে চিরকাল, প্রচলিত অনাদিধন্মের বিরোধি ব্যাখ্যা 
করিয়। নানাশান্ত্রের বচনসকলের বাধককল্পনা করেন সে অন্যাষ্যেত্যলমতি 
বিস্তরেন বিজ্ঞতমেধিতি মৈথিলদ্রাবিড়মহারাষ্টবঙ্গদেশীয়ানাং সর্বেষাং কাশী- 


বাসিনাং ধশ্মশান্ত্বিদাং সম্মতা বাবস্থা ন্যায়পঞ্চাননোপাধিকানাং শ্রীাঠাকুর 
দাসদেব-শশ্মণম-_ 


[টিগ্পনী£ বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্ধে “বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
হওয়া উচিত কিন! প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব” নামক ছুটি গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। গ্রস্থছুইটি প্রচারিত হুইবামাত্র সারাদেশে 
ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। উদ্ধৃত এই দীর্ঘ 
উত্তরটি এদেশীয় এক পণ্ডিতকর্তক বিধবাবিবাঁহের বিরুদ্ধে 
রচিত হইয়াছিল। ইহা আজও অপ্রকাশিত । মূলে অনুচ্ছেদ 
আকারে ভাগ কর! নাই। পাঠকের স্ববিধার্থে অনচ্ছেদ 
আকারে এইরূপ ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে | ] 


“এই উত্তরটি সেকালের কাগজের ( ২৭২ সেঃ মিঃ১৪২ সেঃ মিঃ) 
১৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত। 


১৮ 


ঘাটালের কথা 


১৪৮০ 
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ঘাটালের কথা ২৭৫ 


(৯৩) 
(ক সেকালের খণগ্রহণ পত্র ( খতপত্র ) 

শরীদুর্গা নু 
মহামহিম শাঘুৎ রামতারক মুখোপাধ্যায় ্ রি 
বরাববেষু হি রে 
চি 
/ চে 

রক 


লিখিতং শ্রাউৎ্সবানন্দ দেবশম্ম! কন্য বাড়িধান্ত পত্রমিদং কাধ্যনঞ্চ আগে 
মৌজে বিরসিংহাঁ আপনকার স্থানে ॥* আটকুড়ি ধান্য লইলাঁম একুনে মাহ 


পৌঁষে ৪ বারকুড়ি ধান্য দিব এতদর্থে খত লিখিয়া দিল'ম ইতি সন ১২৩১ সাল 
তাং ১৫ আষাড়-__ 


ইসাদ 
শ্রীবামানন্দ দেবশর্্া 
সাং আমদান 
(খ) শ্রীশ্রীহরিজী 
সন ১২৩১ সাল 
মহামহিম শযু্রুষ্জদেব চক্রবন্তি 
মহাশয় বরাবরেষু 


লিখিতং শ্রীচৈতন্য দাষ (1) কস্ত ধান্যবাঁড়ি পত্রং মিদং কার্ধ্যনঞ্চ আগে 
মহাশয়ের স্থানে ধান্যবাড়িহ ॥ বারকুড়ি লইলম ইহার মুনাফা ।৮* ছয়কুড়ি 
একুনে আ'ঠারকুড়ি মাহা! পৌউষে পরিসোদ করিব এই করারে নগদ ধান্ত 
লইয়া খতপত্র লিখিয়। দিল্যাম ইতি সন ১২৩১ তাং ২২ শ্রাবন । 


ইসাদ শ্রীচৈতন্ত দাষ 
কাগালি ঘোষ 
দোলগোবিন্দ সেকরা 
মথুরন। 
[টিগ্ননীঃ সেকালে গ্রামাঞ্চলে ধান্তবাঁড়ি লইয়] দরিদ্রব্যক্তিকে কত চড়া 
নুদদ দিতে হইত এই ছুটি খতপক্ই তাঁহার জাজল্যমীন প্রমাণ |] 


২৭৬ ঘাটালের কথা 


(১৪) 
সেকালে বিবাহের খরচের এক হিসাব £ 
শ্রীরাম 
বিবাহের 

খঃ 
পণ--১২ মুদি--১ 
দক্ষিণাঁ_-১ ঘণটাল--|০ 
বন্য্োপাধ্যায়__২ স্বত-॥ 
কুলাঁচার্ধ্য__১ গৌবী চক্রবন্তি--১ 
সেকর1--৪ মত্স--১ 
বন্তরহাট খঃ_-২৪০ তও্ুল অন্ন-_-১ 
লবণ--|০ মুড়িচালু-_-১ 
কাষ্ঠ খঃ--১ অন্নচালু-_-৩ 
বালু--১ অন্নচালু-_১ 


তেলি--"১ 
[বিঃ ড্রঃ--উক্ত হিসাবে সংখ্যাঁগুলি সম্ভবত টাঁকাঁর অঙ্কে লিখিত । হিসাব 
তালিকায় কোন সন তারিখ দেওয়া নাই । দেড়শত বখ্সর পূর্বের হইবে | ] 


১৫) 
সেকালের একটি চিঠি__পুত্রকর্তৃক পিতাকে লিখিত ঃ 

শারামঃ 

শরণম 
সপৌরুষযশেো।জনঃ সকলকর্মহীনো মুদাঁভবৎ্পদমন1 যদি প্রতিপমে। ধিয়া 
গীর্পতেঃ। মনৌরথরথে (?) ক্ষরিতরেণুসংগৃহাতে ত্রিপিষ তপপতির্ধথ। ব্রিভু বনে 
তথা পৃজ্যাঁ॥ এবং ভবদজ্ঘিসরোজরজোগ্রহণত্র রীভূতৈকমনস্ক শ্রীরামচন্দ্র- 
দেবশর্ণঃ প্রণতীনা মানন্দবিজ্ঞপ্তিপত্রীয়ং ভবন্তকূমনব্রতশ্রে তু মীহমানস্ত মমাপি 
সাময়িকং তত বিশেষ: _-সেখানেকার মঙ্গলাদি সমাচার না পাইয়া বড়ই ভাবিৎ 
আছি তাহা লিখিবেন ওুঁধধ ধারণ করিয়া! কেমন আছেন তাহ! লিখিবেন এবং 
মহাশয় কেমন আছেন। আমী বাঁটী হইতে আপিবার কালে বিক্ষোটক 
হইয়া মহা ব্যামোহ পাইয়াছি ছুই চারি দিবস অজোধ্যগ্রামে স্থিতি করিয়া 
কিছু যাস্থা হুইয়া এখান পধ্যস্ত পন ছিম়াছি শারীরিক আছি ভাল। পরে 


ঘাটালের কথা ২৭৭ 


পূর্বের তষ্টাচার্য্ের আগমনের বিলম্ব দেখিয়া আমী খড়দগ্রামে শ্রীযুত 
ভৈরবীচরণ বি্যাসাগরের সান্নিধ্যে পড়িতেছি অনরত পাঠ হইতেছে এহা 
জানিবেন সংবাদ চতুরুরীদের ছ্বারায় পাঠাইবেন কিমধিকমিতি লিপিচাপস্ং 
ননেতব্যমিতি_তারিখ ৩০ জ্যোষ্টস্য | 

নিরন্তর পূজনীয় শ্রীরামকৃষ্ণ 

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় 

পিতৃচরণৈঃ 

পত্র দেন! রাঁধানগর সালিকা গ্রামে 

[ উল্লেখ্য ঃ এই ক্ষুদ্র পত্রে সালের কোন উল্লেখ নাই । তবে হস্তাক্ষর 

দেখিয়! মনে হয় ইহা উনিশ. শতকের মাঝামাঝি সময়ে লিখিত। পত্রটি.কাহারও 
হস্তে প্রেরিত হইয়া থাকিবে |] 


(১৩) 


পেকালের শ্রাদ্ধের দুটি নিমন্ত্রণ পত্র (সংস্কভ পদ্যে রচিত) 
(ক) শ্রীশ্রীর'মঃ। ভূত্যঃ শ্রীরবামগোপালতোষ দীশস্ 
সাময়িকং নিবেদয়তি 
ধটগেবৌ (?) পিতুঃ শ্রা্ং খান্নিভাগে গুরো দিনে । 
অত্রত্য কৃপয়া ধীবৈঃ সাধ্যতাং মন্িমন্ত্রিতৈঃ। 
শ্বা৬ অশেষগুণালস্ষিত প্রীল শ্রীযুক্ত শ্রনাথভট্টাচার্ধমহাশয়েঃ 
স্থরগুরুতুল্যৈঃ 
* ১; সিংহ্ভাঙ্গাখ্গ্রামাৎ 
* দেঃ ঘাটালাখাগ্রামে 
[ * চ:-চলিতঃ+ অর্থাৎ মিংহডাঙ্গ! গ্রাম হইতে নিমণন্ত্রপত্র প্রেরিত 
* দেং-দেয়ং অর্থাৎ ঘাঁটালগ্রামে পত্র দিতে হইবে । এই নিমন্ত্রণপত্রটি 
বাহকপাহায্যে প্রেরিত হইয়াছিল ।] 
(খ)ট অশেষশান্্রধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামান্ত্র ন্যায়ভূষণ মহাশয় দেবাচাধ্যতুল্যৈঃ 
ও দুর্গা শ্রীহ্গরনাথ দেবশন্মা নিবেদয়তীদং । 
ও কালীতি জপংস্তাতঃ খর্ধাতে রূসপক্ষমে। 
সংসাধ্যং তনুখং শ্রান্ছং সতান্রৈত্য রবৌ মধো ॥ 
বাস্থদেবপুরাৎ দেয় ভূতাখ্যগ্রা 


২৭৮ ঘাটালের কথা 


[দাসপুর থানার চেতুয়া বাদে বপুর গ্রামের প্র্িদ্ধং নৈয়ায়িক উদয়চন্র 
ম্তায়ভূষণের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র । ] 


(১৭) 
কৰি চণ্ড্রীদাসের প্রাচীন পদ £ 


(ক) কামের শ্বোরপঃ কামিনি বলএঃ সাধক বুঝ একে :। 
সোখির স্বোরপে £ স্বোরপ হইয়া £  একাস্ত পাইল সেঃ ॥ 
বাগমালা গলে £হ. য়ন সপনে £ একথা কহিব কাঁয় £। 
সোখির স্বোরপ £ একান্তে দেখিন্ু ঃ বুঝিতে বিসম দাঁয় :॥ 
জাঁর জেই ভাব; তার সেই লাভ £ শ্রীরপমোঞ্জরি স্থানে £। 
চোত্দদীসে কয় ঃ রুজক য়াশ্রয় £ কেহো ২ ইহা জানে £॥ 


(খ) প্রেমরপরস £ আছজে তাহাতে £ বাছিনিতে জোদিপায়ঃ 
মনখিন দৌন্য £ জেজন ডুবএ £ সেই কিছু ২খাঁয় ঃ॥ 
তবে সিদ্ধ কোরি £ সাধক বুঝহ £ সেই সে সরি কষুর 2। 
পরসের জ্যোতি ঃ সেই সে পেয়্যাছে ঃ তাহার অন্তর পুর 2| 
প্রেমের সোহত্র (1) £ আছ এ তাহাতে £ উজ্জল সোহত্র রয়ঃ 2 
তার এক কন £ সাধকে পাইলে £ জ্জরা মিত্তু ছুরে রয় ঃ| 
সিদ্ধ অঙ্গ তার; সিদ্ধের ম্বোরূপে 5 বাধার ম্বোরপ পায় £। 
কহে চণ্ডিদাসে£ মন প্রেমে ভাসে : বূজক আশয় তাক্স ঃ॥ 


(১৮) 
বরদা পরগণার আঠার শতকের কবি জআ্কিঞ্চন চক্রবভীরি 
কয়েকটি ভক্তিগীতি £ 
কবি অকিঞ্চন ইহ1 ছাড়া চণ্ডতীমঙ্গল, শীতলাঁমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে 
কাব্য গুলিও রচনা করিয়াঁছিলেন। কবি সম্ভবত ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় 
হইতে উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন । 


(ক) মন কবে হবে বে শ্রীবামচরণ অভিলাসী 
সদা বল সিতারাম পূর্ঘ কর মনস্কাম 
আনন্দে হইবে গোঁলকবাসি | 
যেখানে রামের কথা জর্ব-তীর্ঘ স্থান তথা 
গয় গঙ্গা সাগর বারাণসী | 


ঘাঁটালের কথ ২৭৯ 


রাম নামে বাজায় ভঙ্কা ঘুচায় পাতক সন্ধা 
ন1 পরিবে সমন দমন ফাসি। 
রাম নামে বাঁধ তরি  তবিবে ছুপার বারি 
নাম খড়েগ কাট পাপরাশি | 
কবীন্দ্রাকিঞ্চন কন সিতারাম বল মন 
কর দেহ পুষ্বিমার সসি ॥ ১ ॥ 
(খ) নয়ান কনে বালক.পানে বারেক হের 
যুন্তাছি পুরানে চাহিয়া নয়ীনে চতুর্বর্গ দিতে পার ॥ 
তোমার বাঁলকে ধিক বলে লোকে ম] হইয়া! সজ্য কর। 
আমি মনে জানি জননী ভবাঁনী কেমন পরান তোর 
পাঁসানের মাঁয়্যা পাসান সে হিয়া পুত্রে পাস্থরিতে পার। 
থাকিতে জননী হইল এমনি ম্মরণ লইব কার ॥ 
বেদে যুন্যা কোই দুর্গ! দয়ামোৌই তরঙ্গে তারিণী তার । 
কবীন্দ্রের কথা যুন গিবিজাতা অধম তারিতে পার্‌। 
(গর) গো জননী স্থরুতি তরে আপন গুণে । 
অকৃতি জনেভে পার ম! তারিতে তারিণী নামটি লোকে মানে ॥ 
খধির বচন যুধার সমান সকল দেবতা কর্ণে যুনে । 
বোবার বাণী বিনে জননী অন্যের মাতা নাঞ্জি জানে 
দুর্গ নায়ি মোক্ষধাঁয়ি ক্রিয়। সমস্ত! বেদে ভনে। 
তায় গুরুর কথা নগের যুতা সার কর্যাছি প্রাণপণে ॥ 
দিজ অকিঞ্চন করে নিবেদন দুর্গাদেবীর শ্রীচরণে । 
তোমীর চরন পতিত পাবন ম্মরণ দিয় অস্দিনে ॥ 
(৯০) 
বর্ঘমানরাজার সভাকবি চক্দ্রকোণা ভেয়েরবাজার নিবাসী 
প্রসিদ্ধ গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত “মূলসঙ্গীতাদর্শ” 
গ্রচ্ছের দুটি সঙ্গীত £ 
(বিধবাবিবাহ বিষয়ক ) 
(ক) বিভান--তাঁল আড় খেমটা। 
যে তরঙ্গ উঠেছে বিস্তাাগবে | 
কত বঙ্গ হবে নগবে। 


৮০ 


খে 


সপ 


ঘাটালের কথা 


আদৌ প্রেমামৃত, বদন চন্দ্রাম্বৃত, লাবণ্যলক্ষমীযুত 3 

হবে উদ্ভব কুচ এরাবত বিধবারূপবত্বীকরে ॥১ 

এ তরঙ্গ প্রকাণ্ড, ব্যাপ্ত কোরে ব্রন্মাণ্ত, ইহার বেগ গেল ইংলও ; 
যে এ পক্ষেতে রত পায় অমুত, বিষ হতেছে পক্ষান্তরে ॥২ 
শুনিতেছি অগ্যাবধি, মন্থনবারিধি, সে দেবাস্থরের বিধি ; 

এতে দেববিরোধী নিরবধি, কেবল যা করিবেন ঈশ্বরে ॥৩ 

ঈশ্বর যাতে অনুকুল, দেব তাতেই প্রতিকূল, 

এ বিবাহের এই মূল; কোবে গুণবিধান 

দিতেছে টান বিধি মন্থর পরাঁশরে ॥9 


দেখচি করে পরীক্ষে, এ বিবাহের পক্ষে, 

সাপক্ষ আছেন অনেকে ; বিধবা সহান্তে 

আছে বসে, হাত দিয়ে কর্জলাধারে। 

দেখে ভাসে রং পঃ বঃ, কথা কেমনে কব, এ 

সম্ভব কি অসম্ভব ; বিচাঁরনসারে বলে কারে, 

আগে দেখিব পরে পরে । [ মূলসঙ্গীতাদর্শ, পৃঃ ৯৬--৯৭ ] 


(বাম্পীয় শকট বিষয়ক) 


বিভান--তাল আড়া খেমটা 

কলের গাঁড়ি কর্যে কল্লে চমৎকার । 

এ কলের সন্দি বুঝে সাধ্য কার ॥ 

কে শুনেছে কোন যুগে, বায়ু থাকে এব বেগে, 
গাড়ির পশ্চাৎ্ ভাগে ; যাতায়াতে সম্তা স্থব্যবস্থা 
ইহার বাস্ত। সুতার সঞ্চার 1১ 

শুন আছে পুরাণে, ভ্রুত যেতে। বিমানে, 
পক্ষরাজের গুণে ; এতে নাই সে পক্ষ কল্লেম 
লক্ষ্য কেবল জল অনল এর সহকার |২ 

এ গাড়ি আরোহণে, সন্দেহ হয় মনে, দেখেছি 
চক্ষে কি শ্বপনে : এমনি ভ্রত চলে দণ্ড পলে 
এক দিনের পথ করে বিহার 1৩ 


ঘাটালের কথা! ২৮১ 


কি হুগম কি স্থবিধান, যাহার যেমন সম্মান, 
সে তেমনি প্রাঞ্ধ হয়েন স্থান, ফাষ্ট সেকেও 
থার্ড ক্লাষ ইহার ধাম হয়েছে তিন প্রকার ॥৪ 
হৈখতে ক্ষপ্র আরুতি, বলে মহাপ্রকৃতি, 
তেমনি তার গতি বেগবতী ; পাছায় যুথে যুথে 
গাঁড়ি যুতে এ কল আপনি চলে অগ্রসার ॥€ 
ইষ্টেষেণ দুয়ারে, এক মাটি রব করে, 
করীরবের আকারে ; অন্তরীক্ষেতে দেখতে দেখতে 
পলকেতে হয় অন্ধকার ॥৬ 
এর সঙ্গে তুল্না, তার কথ! তুলো না৷ 
এই গাড়ি হয় তুলন1 ; যেমন বামরাবণের যুদ্ধোপম! 
রাম রাবণ তুলন1 তাঁর ॥৭ 
ভণয়ে রমাপতি, চন্দ্রকোণ! বসতী, বদ্ধমানে সম্প্রতি 
বদ্ধমানের অধিপতি চন্দ্র স্বহায় হলেন যায় ॥৮ 

[ মুলসঙ্গীতাদর্শ : পৃঃ ৯৩--৯৪ ) 


(২২০) 
ঘাটাল অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি তুষুগান ঃ 


€ক) আম খেতে পীধ গেল লালুবাবুর বাগানে 
ণ আম খেয়ে ফেললাম আঙঠি বড় নদীর মাঝখানে 
বড় নদীর হুড়হুড়ানী ছোট নদীর ফেন] গে! 
ফেন1 ছেকে করবে! মিঠাই রাজার ব্যাটার জন্যে গো! 
রাজার ব্যাট! রাজসন্ধ্যাসী সজ নেতলায় যেও না। 
সজনেতলায় কুটিল আছে পান দিলে থেও না। 

(খ) বিুপুরে গেছলেন তুষু'কি কি শাড়ী উঠেছে 
এল্পাঁর আর নাইলেক্স, শাড়ী তুষুর মনে লেগেছে 
বাধানগর যে গেছলো। তুষু অনেক কষ্ট পেয়েছে 
আকা বাক। জিলিপি ছাঁক। (তবু) তুযুর মনে লেগেছে 
তুষুব ছিল দশটি টাক। জিলিপি কিনে এনেছে 
তুষুর মায়ের ছেলেমেয়ে মজা করে খেয়েছে । 


২৮২ ঘাটালের কথা 


(গ) একটা মন্দির ছুটি মন্দির মাঝের মন্দির ফরা গে! 
ডুরে মন্দির গড়ে দেব যমুনা মায়ের ধবজাকে 
ধবজাঁয় উঠলাম দেখতে পেলাম বর্ধমানের রাজাকে 
রাজার গলার গড়1 মাল! রানীর গলায় বেলকুঁড়ি 
এই বেলঝকুঁড়িটি কে গাঁখিল বামুনদের বউ রজনী । 
* * এই তুষুগানগুলি ঘাটাল থানার বাধানগর ও তার আসপাশের অঞ্চলে 
বেশ প্রচলিত আছে। গানগুলি এ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । 


(২১৯) 


স্র্গত পঞ্চানন রায় কাব্যভীর্থ-রচিত কয়েকটি গান। তাহার রচিত 
প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বু গান আছে। গাঁনসমূহের বেশ কয়েকটি বিভিন্ন 
পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । নিয়ে কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত 
গান উদ্ধত হইল £ 
(ক) তব মন্দিরতলে চলে বন্দনাগান 
তবু আতুর অধীর কেন আকুল পরাণ 
সীমাহীন অন্বরে কার!-বন্ধন 
আনন্দকন্দবে ঘন ক্রন্দন 
জাগ্রত তুমি, তবে ভুবনে স্বপন কেন? 
আধারে আলোর অভিযান । 
ন। চাহিয়! পায় কেহ, না পায় চাহি 
ভীরুতাঁয় জয় কভু সাঁহসে নাহি 
অভেদে ভেদের গীতি নীরবে গাহি 
রহ, সম্মুখে গোপন মহীয়ান্‌। 


কুহেলীলীলায় মোরা আপনহার! 
ছলনায় দূরে যেন আনে কাঁহারা 
সহন! লুকায় শশী তপন তারা 
কর, অপরূপ রচনা বিধান | 


(খ) 


(গর) 


ঘাটালের কথা ২৮৩ 


ভজে ভারতভীম্‌ 
ভজে ভারতীম্‌ ভজে ভারতীম্‌ 
মানবমণ্ডলমেলনমন্দিরবিশ্বজনৈকগতিম্‌। 
চিত্রলভূতলরূপপ্রতিচ্ছবি সিন্ধুমহাব্রিমতীম্‌ ॥ 
কাননকুন্তল শৈলজশৃঙ্খল রুদ্রমরুচ্ছদধূলবর নির্জল 
শ্যামল কোমল শক্তিদ্রশাদ্বল সাগরনৈকততুঙ্গহিমাচল 
চন্দনবাঁসসমীরন্থশীতল চামরবীজন জহু,সুতাজল 
সর্বমনৌরথপুরক প্রোজ্জল শাস্তিস্খাদিমতীম্‌ ( শান্তিস্থখং দদতীম্‌ ) 
হ্যায়স্বমোঁদিতনায়কশীসন শিল্পকলাকুলভূমিবিমোহন 
জ্ঞানপয়োনিধিমস্থনকারণ তাঁপসনংঘনিকে ততপোঁবন 
শর্মবিধানকবোধনঘোষণ কর্মন্থধর্মস্থ রাঁহরতোস্বণ 
জাল্মজনাজিততামসবোধন জাগ্রতমুক্তিপথাশ্রিতশোভন 
সেবকসজ্বরতিম্‌ । 
বঙ্গবিহারকলিঙ্গককোশল গুজবমদ্রহ্থবাস্টককেরল 
কাশ্মীরকাঁন্ধকপঞ্চনদেঁৎকল উত্তরদেশআ সাঁমনেফাঞ্চল 
বত্র্দদেশবতীম্‌ ॥ 
কৃষ্টিবিভিন্নমহৈক্যবিধায়ক ধর্মবিভেদন্থকর্মবিধাঁয়ক 
জাতিসমৃহনিবাসস্দায়ক হুণশক।দিকভীতিনিবাঁরক 
নেতৃদলপ্রগতিম্‌। 
শক্রনিষুদনমন্ত্রনিহিংসন সত্যসহায়ক সৈনি কসঙ্জন 
সাধনশোষণবন্ধনমোচন প্রেমপুর£সর বাঞ্চিতকার্জুন 
দুর্জনতাবিরতিম্‌ । 
ভাবতভারত দীপ্তি শুভাগত মৌনপুরাঁতননৃতনসংগত 
শাশ্বতপৌরস্থগৌরবকাঙ্জিত নর্গণেপ্সিত মার্গক্থবিস্তৃত 
ত্বাগতমুক্তিমতীম্‌। 
ভজ্জে ভারতীম্‌ ॥ * 
কীর্তনে আর বাউল গানে বাংল মা তুই গলা প্রাণ 
মায়ের নামে মাতায় ভুবন রামপ্রসাঁদীর মধুর তান। 
যুদঙ্গ তোর মন্দ্রমুখর একতারাতে হরষ নিঝর 
মন্দির! তোর মন্ত্রে মীতায় আনিয়ে আবেগ ভাবের বাণ 
শিল্পীরা তোর দেউল রচে পুত্তলিকায় পুলক খচে 
তায় জনতার তন্ত্রী নাচে তাতেই বাচে বেদপুরাঁণ। 


২৮৪ ঘাটালের কথ! 


লাউল করে মাথায় টোকা ফলায় চাষী সোনার থোক। 
পল্লীনগর তাই অলকা, তারাই রাখে জীবন মান। 
হ্যায়ন্বৃতি আর তন্ত্ররসে, বাংল! মায়ের বদন রসে 
কত্তিবানের কীন্তিবশে, গায় রামায়ণ জাতির গান । 

সিং শশাঙ্ক পাল-আমলে বীর বাঙালীর মল্লদলে 

গড়ল বিশাল বাংলা বলে ভারততরা তার প্রমাণ । 
সাগরপারের সুদূর দেশে, চালিয়ে তরী হাওয়ার রেশে 
আঁনতো বণিক সওদ1] শেষে, কতই রতন করতে দান। 
নতুন যুগের দামাল ছেলে, দেই অতীতে দিস না ফেলে 
কালের কলুষ ফেলিম ঠেলে আবার তোরা হোস মহান্‌। 


€ঘ) বেদনার গান 
বাগ: দেশ তাঁল ঃ এক তাল 
( আমার ) বেদনভর! আখির কোণে অশ্রু যদিই ঝরে, 


(তখন ) তুমিই এসে মুছিয়ে দেবে তোমার আপন করে। 
আসবে পথে শতেক বাঁধা কাপবে হিয়া গুরু 
তাই বলে কি যাত্রা আমার অজ হবে নাজুক? 
পথের সাখী হাবিয়ে যাবে হয়তো আমায় কাদতে হবে 
ভরসা! ধিতে কেউ না ববে বিজন বনের ধাঁবে 


€ তখন ) তুমিই আমার সঙ্গে যাবে স্থগম স্থপথ ধরে। 
ক্লাস্তি এসে অলস বেশে হরবে আমার মন, 
হয়তে! ভীতি করবে আমায় পথেই অচেতন । 
তাঁই বলে কি অবশ প্রাণে বইব বসে আপন মনে? 
পাঁববে। না তা ছুটবো আমি আকুল আবেগ তরে-- 
দেখবো তুমি দীও কি না দাও আনতে তোমার ঘরে |%* 
সংকেত £ 
* এই গানটি অধুনালুপ্ত *শ্রীভীরতী” পত্রিকার ১৩৬৫৪ আশ্বিন-কাঁত্তিক 
খ্যায় প্রকাশিত হুইয়ীছিল। 
* * এই গানটি “তত্ববোধিনী পত্রিকার ১৩৩৩ সালের (ইং ১৯২৬) ভাজ 
সংখ্যার ১২৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 


ঘাটালের কথা ২৮৫ 


দাঁসপুর অঞ্চলের প্রাচীন কৰি শ্্রীকৃষ্ণকিন্কর রচিত “ীভলামঙ্গল' 
পাল! গীনের অংশ বিশেৰ £- 


(ক) 


আড়েদিকে পঞ্চাশকোটি জোড় জমি থান। 
তার নাভিস্থল স্থকোমল বদ্ধমান ॥ 

বাজ কীত্িচন্দ্র মিত্রিসেন সহদর | 

কীন্ডিচ্্ পুত্র চিন্রেসেন ধনুদ্ধর | 

ব্রান্মণ্য পরগণা সবাহান্ন লক্ষ জমিদার । 
সালির লবাঁব পশ্চাৎ পুরস্কার ॥ 

মিন্রিসেন পুত্র তিলকচন্দ্র মহাশয় | 
তেজচিত্র বাহাছুর জাহার তনয় ॥ 
বাজাধিরাঁজেন্দ্রবাজ! রাজ রাঁজেশ্বর | 


সাঁকিম খেপুত পরগনে মানকুব | 
রাইনৌজে খেপুত তরফ দীসপুর | 
বদ্ধমানে বীরসিংহ সাধু ধুসদত্ত | 

খেপুতে খেপাইচণ্ডী করিল ব্রবর্ত ॥ 

খেপুতে খেপাই আগে ফিঙ্গারাজার পারে । 
বড়খান গাঁজীপাহেৰ বিক্ষ্যা্ৎ তদস্তরে ॥ 
বিস্তর ব্রাঙ্মণগণ খেপতের মতি । 

বিদ্ধ খিগ্যান্ত জেমন বিছ্যাপাতি ॥ 
সবেশবগ্তনান্বিত'**-১*১১১১০৮০, | 

দেবরিসি ব্রন্মবিসি রাজঝধি বাস ॥ 
রামগোপাল ন্যায় পঞ্চানন ভট্টা চার্ধ্য | 

পরম পণ্ডিত পুজা সর্বরাজ্য রাজ্য | 
সার্থকরাম তর্কভৃষন মহাশয় । 

জাহা [র] অগ্রে সারদা সদা ভূবন বিজয়। 
কান্ত কৈবর্থ নাগ মাইতি ছুইঘর। 

পূর্ব তালুকদারগণ থেপুতে ঈশ্বর | 
নাগস্থমতিরাম রামনাগ আদি । 

পুত্রন্েহে আমারে পালিল নিরবধি ॥ 


ঘাটালের কথ! 


রাধাবল্লভ মাইতির জোষ্ঠ ভ্রাতার । 
মোর পিতাঁমহে পূর্বে সপিল ভাগার ॥ 
খনিমধ্যে খেপতে খেপাই অবগাহন । 
প্রধান পূজারী আজ্ঞ! গোপাল পঞ্চানন 
সব্ময় মহাশয় শুকদেব বায়। 
জমিদার'--****** গুপ্তি ব্রকিপ্রায় | 

বেদে ব্রহ্মা বিধানে যেমন বুহস্পতি । 
কবিশক্তি জেমন সাক্ষাৎ সার ম্বতী ॥ 
রূপাইতন্ত গুণে সিন্ধু তেজে দিবাকর । 


রুষ্ জার ব্যাস দান আদি নল নিবন্ধে । 
ভনে কষ্ণকিঙ্কর তব পদমাবরবন্দে ॥ 


(খ) 


কিঙ্করের “শীতলার জন্মপাল।” পুখির অংশ বিশেষ ঃ 


“মণগ্ডলঘ!ট পরগণে মানকুরু অনুবন্দ | 
বঞ্ধমান চাকলা নরেন্দ্র তিলকচন্দ ॥ 
খেপু'তি ভাটডা তড। গপালনগর । 
বন্দস্থল শ্রীবরা সমাঝ মনহর ॥ 
সেই পঞ্চপাঁটে পঞ্চ ভট্টাচাধ্য বন্দি । 
তবে ত করিল কবি কবিণ্ডেগ সশ্ি | 
কর্িকাস্ত ভষ্টাচাজ্য ভাঁটর। বসতি । 
বেদেত্রদ্দা বিধানে জেমন বৃহস্পতি ॥ 
তাত আজ্ঞা রঙ্গে ভাঙ্গ্যা সার্বভোউম-"" | 
বামাঅন রচি পুরি দাহ সপুস্তকে | 
গঙ্গেশ্বর ভট্টাচাঁজ্য গপালনগর বাসি । 
সর্ববসান্ত্র জোগে জেন স্থক্রাচাজ্য রিসি ॥ 
কূপ। করি তিনি মোবে দিল পির্ববজ্ঞান। 
তার আসির্বার্দে বাতে আমার কল্যাণ ॥ 
রামকুষ্ট ভলানাথ ভট্ট্যাচাজ্য স্যাম | 
সির্ধবিগ্ধ বিদ্যা বেগ্যান্ত শ্রীবর] মাঝে ধাম ॥ 


ঘাঁটালের কথা ২৮৭ 


প্রথম কবিত্বভাগে মোরে শ্তভ পিত। 
সত দ্বিজে আসির্বাদ সগোষ্ঠি সহিত ॥ 
বাঞ্ছণরাম বিদ্যাবাগিস ন্থিয় ভাটডা। 
বিধি বেবস্তাঁঅ বুধ নাঞ্জিজার বাড়া ॥ 
লিলক নন্দন আদি পরম পণ্তিত। 
পিতাপুত্রে শিখাইল নানাশাস্্ব নিত॥ 
রাঁমগপাল ন্তাঅ পঞ্চানন ভট্টাচাজ্য। 
ক্ষেপতি কিষ্টবাঁটি বাঁটি পূজ রাঁজ্য। 
কি গ্রামে বাসবাস অস্ববচৌডপাতি । 
নান। সন্ত্র তত্র নিত্য যাসি খিপতি ॥ 
সার্থকরাঁম তক্কভূসন ভট্রাচাজ্য | 
সব্বসাস্ত্রে স্ববিদিত সবস্থানে পুজিত ॥ 
স্থকুদেব রাঅ মহাঁসঅ মাহাসঅ স্থপগ্ডিত। 
জার মুখে সৃধ! কিষ্টকিংস্কর কবিত্ত ॥” 


(২৪) 
চন্রকোণার কয়েকজন গীতিকার ও তাহাদের রচিভ অপ্রকাশিত 
কয়েকটি গান £ 
স্পিু দে 
(ক) পুর্বরাগ 
[ কৃষ্ণের উক্তি] 
বলবে স্থবল এ ধনী এ কার কুলকামিনী ? 
ছুকুল আঁড়ে ঝলকে যেন জলদে স্থির সৌদামিনী 
দ্বিরদপতি জিনিয়ে গতি ভাবিশীকে ভামিনী 
লখিতে নারী এ কুমারী হবে কি রাজনন্দিনী ? 
ব্রদ্মাণী ন ইন্দ্রাণী ললন1 কে নিতঙ্থিনী 
তুলন। দিতে ভুবনে নাহি অসীমরূপধারিণী 
স্বর্ণ জিনি বর্ণ ধ্বনির কর্ণ জিনি গৃধিনীকে 
স্থপর্ণ নাসিক জিনি স্থবদনীর নাসিকে 
নাসার তলে বেসর দোলে হীরকমণি কণিকে 
ধনীকে হেরে লজ্জা পেয়ে মদন লুটায় ধরণী 


২৮৮ ঘাটালের কথা 


আমারে হেরে মদনমোহ হইয়ে পড়ে ভূতলে 
আমারে মোহ করিতে কেহ না দেখি মহীমগ্ডলে 
নয়ন মন প্রাণ মষ একূপে সব ভুলালে 

গোলোক ত্যজি এলেন বুঝি ব্রজে শ্রীরাধ। বিনোদিনী 
শারদ শশীর দ্রিব কি ইহার শ্রীমুখ শশীর তুলন।, 
দিবসে তিনি মলিন থাকেন তুলন। দেওয়া হল না । 
সরসীরুহ উপম দিলে প্রকাশ নাহি নিশাকালে 

শিবু দে বলে পদকমলে সকল উপমা নিছনি । 


(খ) [ সুবলের উক্তি ] 
চেন না সথা এ ধনী 
এ যে বুকভান্ছর নন্দিনী ! 

গোলোক ত্যজি বিরাঁজে ব্রজে সহিত ব্রজরসন। 

হাবায়ে নীলকান্তমণি মণিহারান যেন ফণী 

সৌদামিনী যেন বিহরে ছাড়া হয়ে কাদস্িনী 

গোলোকে গোলোকপতি বামে স্থিতি ইহার নিত্যধামে 

গোলোকপতি অন্বেষণে এসেছেন ধনী বৃন্দাবনে 

গোলোকপতি মিলনে মধুররস আম্বাদনে 

ভক্তে ভক্তি বিতরণে ব্রজে শ্রীরাঁধানাম ধাঁরিণী 

এ নারী লীল। প্রকাশিবে রাঁসাদি মহামহোঁৎসবে 

শ্রবণে গানে ভক্তগণে প্রেমানন্দে উথলিবে 

পুরাণে বাল পিখে নিবে ঘাঁবৎ মেদিনী থাকিবে 

গোলোক সদৃশ হবে এ বুন্দাবন ধরণী 

তক্তিময়ী মুক্তি দেবী মহাভাবস্ববূপিণী 

জন্ম কর্মলীল! ইহার প্রেমভক্তিপ্রদায়িনী 

তক্তজনে ভক্তি দিতে এসেছেন ধনী গোলোক হতে 

শিবু দে বলে পারবে চিনতে পূজিলে চরণ দুখানি ॥ 

কৰিপরিচিতি শিবু দে (শিবপ্রপাদ দে) চন্দ্রকোণাঁর ইলামবাঁজারের 

অধিবাসী ছিলেন। তিনি সুন্দর স্বন্দর শ্যামসঙ্গীত রচন] 
করিয়াছিলেন। গানগুলি আজও অগপ্রকাশিত। কবি প্রায় ১২৫ 
বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। তিনি ভাগবতের পণ্ডিত ছিলেন 
বলিয়া জান। যায় । 


ঘ্বাটালের কথ! ২৮৯ 
(২৫) 


তহ্খিতনচিজক্র লা 


চন্দ্রকোণা গাজিপুর নিবাসী অখিলচন্ত্র ঈ! শরাকত্ডাতিজাতীয় ছিলেন । 
তিনি রাধা কুঞ্ণ ও দুর্গা বিষয়ক অনেক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । গানগুলি 
আজও অপ্রকাশিত । 


(ক) শ্রীমতীর মান 
(ভক্ত বলিতেছেন ) সাজে না সাজে না অভিমান 


ইন্দুনিভাননে মদনমোহনে বিন্দুবরিষণে কর করুণাগ্রদান 
নীলনলিনথঞ্জনগঞ্জনঅঞ্ননয়ন অস্থরাগে রঞ্জন 
রঞ্জকগুবরসম গুঞ্হারমণ্ু আজি কুঞ্চে হয় ্লান 

অনঙ্গ এ অক্ষ দোহিছে আতঙ্কে মুখমধু দাঁনে 

ধনি, ভীতজনে কর ত্রাণ। 

কদঘকোবরকসম পয়োধর চঞ্চলকরধুগ স্ফুরিতবিষ্বাধর 
স্থধাপ।নআশে অধীর নয়ন মনচকোর 

মুখ অরবিন্দ প্রতি মনোতূক্গ ধায় মধুদ্বরে গায় 

রাখ রাঙ্গ! পায় নিরুপায় ধরি ও যুগল পায় 

কিশোরী করুণা করি অভিমান পরিহর পড়ি পদতলে 
কাদে রাধা বলে আকুল অখিল প্রাণ || 


(খ) গ্রীমতীর অভিসার (রাগ বেহাঁগ কয়ালী ) 


মুখশশী মধুব হাঁদি রূপসী বাঁধা মোহনবেশী 

পরি" নীল অন্বর মতিগুঞ্হার মঞ্জির কণু কুণু, 

শব্দ প্রকাঁশি গোকুলচন্দ্র গোবিন্দমনোহারিণী 

মোহিতে মদনমোহনে চলিল বিনোদিনী ; 

ঢল ঢল প্রেমতরঙ্গে ভাসি 

কিবা গজেন্দ্রগতি গমনে মাতি আনন্দে কুঞ্জবনে, 

জ্রিভঙ্গ দরশনে অগুকুচন্দনে করবী কাঞ্চনে-_ 

মালতীরঙ্গণে নান! ফুল গ্রস্থনে, 

চঞ্চলচপলা মম অঞ্চলেতে বন্ধনে, 

হেরিতে অখিলবন্ধু চলে ধনী কাননে রূপেতে তিমির নাশি' | 


২৯০ ঘাটালের কথা 
(গর) আগমনী (স্থর £ সুরাটমলার ঝাঁপতাল ) 
(মেনকার উক্তি) বল কেমনে হরভবনে হরমনমোহিনী ছিলে 
হর মম ছুখহর শুনি বারতা শ্রুতিমূলে 
শুনি মা জামাতা হর পরিধান বাঘাম্র 
ভশ্ম মাখা কলেবর শোভিত ধুতুরাফুলে 
অন্ন তার নাহি ঘরে সতত শ্মশানে ফিরে 
বৃষভবাহনে চবে বিষাণভমক ধরে 
₹ অসম্ভব কথা শুনি অন্য জায়া সুরধুনী 
ভালবাসেন জিশুলপাণি তাই রেখেছেন শিরে তুলে 
পরকঙ্কালমাল। গলে অঙ্গে ভুজঙ্গ দুলে 
রঙ্গে ভূত সঙ্গে চলে আতঙ্কে আকুল প্রাণী 
নাহি কিছু বৈভব সদ1 ভিক্ষা করে শিব 
শুনি বারতা এসব অখিল দহে দুখানলে । 


(ঘা) (বোধন (বাগ পিন্কুড়া তাল একতালা ) 
মা তব বোধন এ বোধ কেমন 
অবোধ জীবে ডাকে জাগো মা জননী 


কে তোরে জাগাবে জগছ্বাসী জীবে 

তুমি ষে মা যোগনিজ্রাত্বরূপিনী 

মহী গন্ধ শিলা ধান্ দুর্বাদল 

অখণশ্কদলী পুষ্প গঙ্গাজল 

পেন্দুর কজ্জল শঙ্খ নির্মল অলক্ত চন্দন রজত বজনী 
লৌহ চামরদীপ আবতি দর্পণ দধিদ্বতস্ত্রহবিদ্রীরঞ্জন 
ইথে কি ম! তোর হয় গো বোধন 

না জানি কেমন শিব সিমন্তিনী 

তুমি মূলাধারে স্যুয্ীর দ্বারে 

রেখেছ জননী আচ্ছাদন করে 

ভক্তিহীন ঘরে কেমনে মা! তরে 

জাগাইবে বল বিনে তত্বজ্ঞানী। 

জাঁগে! জগদম্বে, আর্দি অবিলম্বে 

অখিলের প্রতি কূপ! অবলম্ষে 

জাগে! ম! মঙ্গলে আজি বিহ্বমুলে 

মুলাধাবের মূল কুলকুগলিনী 


ঘাটালের কথা! ২৯১ 
(২৬) 
মদে চাদ আাল্পিক্চ 


চন্ত্রকোণার রঘুনাথপুরে শরাঁকত্াতিবংশীয় নদের চাদ বাঁরিক একজন প্রসিদ্ধ 
গীতিকার ছিলেন। জন্ম ১২৬৭ সাল, মৃত্যু ১৩৩২ সাল। 


শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বর্ণনা 8 রচনাকাল-_আহুমীনিক ১৩২* সাল 
কনককুচি বরণ শুচি শ্রীশচীনন্দন গোরা 
নব উদ্দিত অরুণ জিনি অস্থর অন্তর হর" ॥ 
পদকমল জিনি কমল কত ভকত মধুকর । 
মধুপান আশে সবে বসিতেছে নিরন্তর ॥ 
কণু রুথু রবে ম্বধুর বাজিছে দ্বর্ণ নুপুর । 
নখব হেবে নিশাকর লাজে হল জ্যোতিহা রা ॥ 
আন্দোলিত মালতীম[ল পরি সব হৃদি সবোেজে 
ব!জুবন্ধ তাড়বালা আজা চলম্বিত ভুজে ॥ 
কামিনীকুল আকুল মন মধুর হাসি মুখামুজে । 
তিলক হেরি? ত্রিলোক মাঝে যুগ্মভুরু মনোহর 
কনককুগ্ডল কর্ণে কিবা শোভা বলিহারি ! 
চাচর চিকুরে চূড়া মল্লিকা শোভা তার উপরি ॥ 
চিতচৌর চুড়ামণি চূড়ান্তরূপ মাধুরী । 
চরণ আশে চিরদিন নদী চিন্তে হল সারা ॥ 


(২৭) 


প্রজোন্রভ্দ্র মন্দা 


চন্দ্রকে!ণা-নিবাসী 'শীলফুল" উপন্যাস-ব্চয়িত। প্রবোধচন্ত্র সরকার “বিবিধ 
জীভ" নামে একটি সঙ্গীতগ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে প্রকাশকালের 
কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা 'শালফুল' উপন্যাসের পূর্বে বচিত হইয়াছিল 
মনে হয়। প্রবোধচন্দ্রের ভ্রাত1 পূর্ণচন্দ্র সরকারকর্তৃক লিখিত ও প্রকাশিত 
“দেওয়ানী আদালতের পদাতিক কার্ধবিধি” নামক একটি গ্রস্থও এ প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । এ গ্রন্থটি ১৩*২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। নীচে “বিবিধসঙ্গীত” 
গ্রন্থ হইতে কয়েকটি গান উদ্ধার করা হইল 


৪২ 


(ক) 


াটালের কথা 
আধ্যাত্মিক সঙ্গীত 
স্রস্কানেড়। আড়া 
ভ্রান্ত পথিক মোরা, ভ্রমিছি ভব প্রান্তরে | 
বারি আশে ধাইতেছি মায়া মরীচিকা হেরে ॥ 
নাহি পাই বারি লেশ, সহি যাতন! অশেষ, 
মায়াবিনীর মায়াপাশ, তবু নারি ছিড়িবারে ॥ 
পাইবে শান্তি সলিল, পাবে ছায়! স্থুশীতল, 
স্থপথে মন যর্দি চল, মহামায়ার পদ ধরে || 


(খ) সুর: মূলতান আড়! 


নিদয়া হইয়ে তারা যন্ত্রণা আর দিবে কত। 
পড়িয়ে কুমতির করে কাঁদদিতেছি অবিরত ॥ 
বিবেক আলোক ছিল, যৌৰন ঝড়ে নিভিল, 
জ্ঞান বুদ্ধি আখি দুটা হয়েছে বিকল, 

ভীষণ আধার ঘোরে, দিবানিশি মরি ঘুরে 
দিশাহারা হয়ে তারা, ভ্রমিতেছি ভ্রমপথ ॥ 


(গ) সুর: আলাইয়! ঝাপতভাল 


সেই ত যমুনাকূল, দেই ত শোভে গোকুল, 
সেই বিনোদিনীকুল, এখনও ত বিহরে | 

সেই ত কানন মাঝে, কুন্থুম রয়েছে সেজে, 
সেই পিক মনসিদ্ে, এখনও ত ড্।কেবে | 
তবে মনে হয় কেন, কি নাই কি নাই যেন, 
কোথা সে গোকুলধন, গোপিনীমোহন রে। 
গোকুলের দে আকাশে, সে শশী না পরকাঁশে 
ঢেকেছে তমসাপাশে পরব মাধুরী রে ॥ 


(ঘ) আগমনী 


তাল ( পোস্ত। ) 


আসবে না আর আমার উমা, আরোহিয়ে ইিমাঁরে, 
ঝড় তুফানে অনেক বিপদ জলপথ্েতে ঘটতে পারে । 
লাট সাহেবের হুকুম নিয়ে, রেল ফেলে পথ বেঁধে দিয়ে 
ট্রেনে করে আপনি গিয়ে, আমার উমায় আনব ঘরে ॥ 


ঘ্যটালের কথা ২৯৩ 


বায়ন। দিব হেমিপ্টনে৯ গড়বে গয়না! নিউ ফেশনে, 
সেজে উমা ঘড়ির চেনে ঘুরবে কত আমর মেরে । 
দেশী শাড়ীর নাইক গুমার, পরবে না তা উম! আমার, 
গাউন পরে দিবে বাহার, পায়ন1২ ধরবে কমলকরে। 
ধুপধুনার ধুম লাগলে গায়েঃ উমা যাবেন কালে! হয়ে, 
লেভেগাবের৩ শিশি নিয়ে, ঢালবে উম যত পারে। 
উম! নয় গরীবের মেয়ে, খাবে না সে সিদ্ধিগুলে, 
আনি দিব ত্রাণ্ডি ঢেলে, আমার উমার বদন ভবে ॥ 

[ টিপ্লনী : এই গানটি ১৮৮৫ ্বষটাবে সেকালের “বঙ্গবাসী” পত্রিকায় 
প্রকাশিত হইয়/ছিল। ইহার মধ্যে তদানীন্তন কিছু কিছু 
ঘটনার ইঙ্গিত আছে মনে হয়। এ সময় জোর গুজব 
চলিতেছিল যে মেদিনীপুর হইতে চন্দ্রকোণার পার্খবর্তী 
অঞ্চল দিয়া বেল লাইন পাতা হইবে এবং নিরাপদে 
অল্প সময়ের মধ্যে রেলে কলিকাতা পৌছান সম্ভব 
হইবে। সেই সময়ে খ্রীষ্টান ও ত্রান্ষধর্মাবলগ্থিনী হিন্দু 
রমণীদের প্রতিও ইহাতে ব্যঙ্গোক্তি কর] হইয়াছে । ] 

১ সে যুগে ইংরেজ জুয়েলার কোম্পানি 
২ “পায়না” কি বস্ত বোঝা যায় না ( শব্দটি সম্ভবত “আয়ন1) 
৩ পারফিউমারী 
(২৮) 
বজেঞ্েশ্রন্ল তিুহ 


চক্রকোণ।র' গোৌঁসাইবাজার-মহ্ল্লা নিবাপী ইনি একজন ন্বভাবকৰি 
ছিলেন। ইহার রচিত কয়েকটি গীত £ 


(ক) শ্যাম-শ্যামাসমন্থয় বিষয়ক 
দাঁনব নাশিতে শ্যাম তুমি শ্যাম] হয়েছ, 
কমলানেবিত পদ হরহদে দিয়েছ। 
পীতাত্বর পরিহরি হরি হলে দিগন্বরী, 
বনমাল বিনিময়ে মুণ্ডমালা পরেছ। 
রাধা রাধা নাম ছাড়ি বদনে হুঙ্কার করি 
করের বাঁশী তেয়াগিয়ে, কপাণ করে ধরেছ 
ভণয়ে যজেশ্বর, ওহে প্রভু গদাধর, 
অসি ত্যজি বাঁশী ধর, পৃবের্ব যেমন ধরেছ ॥ 


২৯৪ ঘাটালের কথা 


(খ) জাননা রে মন পরম কারণ (গী) তুমি কত রঙ্গ জান হবি, 


শ্যাম কভু শ্যামা হয়। তোমার ভাব দেখে যে ভেবে মরি। 
কভু ধরে বাঁশী কভু ধরে অসি, কভু তুমিধর চক্র হে, 

ঠাচর চিকুর সমবে এলায়। আবার তুমি যে অন্সিধারী । 

চন্দন ত্যজিয়ে, রুধির মাখিয়ে, অধযোধ্যাতে রামরূপে, দশস্বন্ধ 
দীনবচয়ে দেখান ভয়, বিনাশকাৰী, 
আবার ত্যজে অসি, বাজার বাঁশী, আবার শ্বামরূপে বুন্দাৰনে, 

শ্রীবাধার মন হরিয়ে লয়, হও যে প্রভূ বংশীধারী । 


যে রূপের যে জনা, কবে আরাধনা, আবার দণ্ডকমণ্ুলু ধরে, 
সেইরূপে তারে তার কৃপা হয় নগ্যাঁয় হলে অবতাবি । 
যজ্ঞেশ্বর ভণে, ও চরণ বিনে দ্বাপর লীলার সঙ্গিনী সব 
দিবাঁকরস্থত ভয় নাহি যায় । অসংখ্য আহিরী নাবী, 
এখন গোম্বামী মোহাস্তরূপে 
তাঁরা সবাই হল সহচারী। 
( এখন ) নাচে সবে হরিবোলে 
বাহু তুলে, নয়ন বেয়ে পড়ছে বারি। 
অস্তিমকালে পায় যেন ছে 
যজেশ্বর ওই চরণতরী || 


্বাধীনামধামে ঘাটাল মহকুমার উল্লেখযোগ্য ঘন 


১1৮৮৫ 


১৮৪৯৭ 


১৯৯৩১ 


১৯০৫ 


১৯০৬ 


১৭৯০৭ 


৬৪৯০০ 


১৯১৩ 
১৯১৪ 


১৭৯২০ 


বোম্বাই এ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা । যেদিনীপুর জেলার প্রতিনিধি 
জাড়ার যোগেন্দ্রনাথ রায় ও কেঁচকাপুরের বিহাঁবীলাল মিংহ। 
কংগ্রেসের জেল! সংগঠনে ঘাটালবামীদের যোগদান ও প্রাধান্য । 
ঘাটালে প্রথম প্রেগের উপদ্রব । গড়প্র তাপনগরে প্রেগ হাসপাতাল ও 
প্লেগের মামলা । | 

মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে প্রতিনিধিপ্রেরণ । 

নানাস্থানে স্বদেশী আন্দে।লনের সমিতি গঠন । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে 
ঘযোগদ।ন ও বিভিন্ন স্বানে কর্মতত্পরতা | 

মেদিনীপুরে আয়োজিত কৃষিশিল্পগ্রদর্শনীতে ন্বেচ্ছাসেবকদলের 
অধিনায়ক সাঁতকডিপতি রায় । বাঁমজীবনপুরের হবিদাস দের 
পুলিশী অত্যাচারে ম্বৃত্যু । জেলাসহরে প্রার্দশিক সম্মেলনে 
গ্রতিনিধি-প্রেরণ । বরিশালে প্রাদেশিক রা্্ীয় সম্মেলনে ঘাঁটালের 
প্রতিনিধি যতীশ ঘোষ ও আরও একজন পুলিশের লাঠিতে আহত । 
স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও গীষ্পতি কাব্যতীর্থ মহাশয়ের চেষ্ঠীয় 
ঘাটাল অঞ্চলের বিভিন্নস্থানে কংগ্রেস সংগঠনের বিস্তৃতি । নানাস্থানে 
অন্ুশীলন-সমিতি ও অন্যান্য বৈপ্লবিক সংস্থার গুপ্ত কেন্ত্র স্থাপন । 
সরকারবিরোধীসভা-নিবারণ আইন চালু । 

১১ই আগস্ট শহীদ ক্ষুদিরামের ফাসীর দিন হইতে ঘাটালে বৈপ্লবিক 
আন্দোলনের প্রকাশ । ঘাটাল স্কুলের জনপ্রিয় প্রধান শিক্ষক 
পার্বতীচরণ ঘোষের নির্দেশে ছাত্র ও শিক্ষকগণ খালি পায়ে ও কাপড় 
গায়ে স্থলে আসে। ১ম ঘণ্টার পর স্কুল ছুটি হইয়া যাঁয়। এই সময় 
চাকা অন্থশীলন-সমিতির একজন কর্মী ঘাটালের বিপ্রবীদের সামরিক 
শিক্ষা দিতেন | রামজীবনপুরের তাতিরা বোমার গাঁন উতকীর্ণ 
করিয়া! রাজরোষে পড়েন । 

২র! নতেম্বর গোকুলনগরে শহীদ প্রগ্যোতকুমার ভষ্টীচার্ধের জম্ম । 
বাঘাঁধতীন ইত্যাদির নেতৃত্বে বৈদেশিক সাহায্া আনয়নের জন্তু 
নরেন্দ্রনাথ ভট্টীচার্ধের (মানবেজ্নাথ রায়) বিদেশ গমন | 
অসহযোগআন্দোলনে মহকুমাবাসীর যোগদান। বিভিন্ন স্থানে 
বিক্ষোভ ও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটন]। 


২৯৬ ঘাটালের কথ! 


১৯২১ হাইকোর্টের ওকালতি ছাড়িয়া সাতকড়িপতি রায়ের কংগ্রেসে 
যোগদান । দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসাবে অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন-পরিচালন! ও প্রদ্দেশ কংগ্রেসের সহকাবী সম্পাদক পদ 
গ্রহণ । 

১৯২২ কিশোরীপতি বায়ের কারাঁবরণ। মেদিনীপুর সহরে ইহার বাঁড়ীতেই 
কংগ্রেস অফিস ছিল । জেলা কংগ্রেসের তিনি অন্যতম 
নেতা ছিলেন। 

১৯২৩ এতদঞ্চলে অস্পৃশ্ঠতা-দূরীকরণের কাজ আরম্ভ । কিশোরীপতি রাক়্ 
কারামুক্ত ও বিভিম্স্থানে অভিনন্দন-লাভ। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে 
স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব ও এই অঞ্চলেও তাহার সংগঠনের সুচন1। 

১৯২৪-২৬ বেঙ্গল ভল্যাটিয়ার্প বা বি, ভি দলের সাংগঠনিক প্রস্ততি ও মহকুমার 
কর্মীদের যোগদীন। সর্বস্তরেই সাংগঠনিক অগ্রগতি । মেদিনীপুর 
মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনে দেকেন্দ্রলাল খাঁন নির্বাচিত। বেঙ্গল 
কাউন্সিল নির্বাচনেও দেবেন্দ্রলাল নির্বাচিত, কিন্তু কংগ্রেদের সিদ্ধাস্ত 
অনুযায়ী পদত্যাগ | নিউ ভায়োলেন্স পার্টির গোপন সংগঠন 
আবন্ত । 

১৯২৭-২৮ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে মুকুন্দ দীসের স্বদেশী যাত্রাপালা 'মাতৃপূজা” 
ও ন্রাতৃমিলন” অভিনীত। ব্যবস্তার হাট ( তমলুক ) হইতে 
জিতেন চক্রবর্তী ও ধীরেন বের] আসিয়া বিভিন্ন স্থানে স্বদেশী যাত্রা 
করেন । গড়বেতাঁর রাঘব সরকারের দলের যাত্রাপালা 'জগদ্ধাত্রী” 
ও 'জাহুবী” বিভিন্ন স্থানে জনপ্রিয়ত1 লাভ করে। ইহারা ত্বদেশী 
প্রচার ও কেহ কেহ স্বদেশী ডাকাতিও করিতেন । পাইমন কমিশনের 
প্রতিবাদে মহকুমার বিভিন্নস্থানে হরতাঁলপালন | কিশোরীপতি 
রায় জেল] বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে 
কৃষক আন্দোলন। 

১৯২৯ নেতাজী সভাষচন্দ্রের নেতৃত্ে মেদিনীপুরের নবগঠিত যুবসংঘের 
স্বেচ্ছাসেবকদলে তরুণদের যোগদান । মহকুষাম্তরে যুবসংঘের সংগঠন 
আরম । 

১৯৩০ নাঁড়াঁজোলে জাতীয় পতাক। উত্তোলন ও হ্বাধীনতাদিবসপালন। 
হ্যামগঞ্চে লবণআইন-অমান্ত আন্দোলন। চেচুয়াহাটে দারোগ। 
ভোলানাথ ঘোষ ও তাহার সহকারী অনিকদ্ধ সামস্ত নিহত। 


১৯৩২ 


১৯৩৩ 


১৯৩৪ 


ঘাঁটালের কথা ২৯৭ 


ইহার ফলে বর্বর পুলিশী অত্যাচার । মেদিনীপুরের পুলিশ 
স্থপাৰিপ্টেডেন্ট, এর চেচুবাহাটে আগমন ও গুলীতে ১৪ জন শহীদ 
হন। ক্ষীরপাই এর বিপ্লবী বিভূতি ঘোষের কারাবরণ। প্রার্দেশিক 

ংগ্রেস কমিটির স্কেচ্ছাসেবকগণের ঘাটালে আগমন ( পুষ্প চ্যাটাজা 
মাদারিপুর ) ও সংগঠনে পাহাধ্য । ঘাটালের কতিপয় ব্যক্তিকে 
বিশেষ কনেষ্টবল পদে নিয়োগ'। এবং তাহাদিগকে নিক্রিয় কবিয়1 
বাখার চেষ্টা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কেঁচকাপুর, বাল1 ও 
ঝাকবায় পুলিশী অত্যাচার | ; €পানামুখীতে আইনঅমান্য আন্দোলন 
ও কয়েকটি জনসভা! 


গান্ধী-আরউইন চুক্তির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি। 
কিন্তু মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের ৩৮ জনকে মুক্তি দেওয়! হয় নাই। 


ঘাটাল মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী । এই আইন 
প্রায় সাঁড়ে তিন বছর বলবৎ ছিল। মহকুমার বিভিন্ন স্থানে জেল! 
শাসক ডগলাসের দরবার । কেঁচকাপুরের অমলেশ্বর সিংহের 
পুলিশী নির্যাতনে মৃত্যু । কবরবন্ধ আন্দোলনের তীব্রতা এবং কয়েকটি 
প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষণ1। 


বিভিন্ন স্থানে পুলিশের রূট্‌মার্ট। কলিকাতা কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ 
গ্রেপ্তার । কয়েকটি স্থানে জেলাশীসক বার্জের দরবার । প্রচ্যোত 
ভষ্টাচার্ধের ১২ই জানুয়ারী ফাসী | 

সমগ্র মহকুমায় প্রচণ্ড পুলিশী অভ্যাচার। গ্রামে গ্রামে নানাপ্রকার 
সংঘর্ষ। বার্জহত্যা-মামলায় কিশোরীপতি বায়ের পুত্র সনাতন 
রায়ের স্থীপাস্তর । 


১৯৩৫-৩৬ সমগ্র মহকুমায় প্রচণ্ড খরা, অজন্মা ও ছুর্ভিক্ষ। মুসলিম লীগের 


১৯৩৭ 


গঠন স্থরু। 
খাজনাবৃদ্ধি ও তাঁর প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ । আযাসেম্বলিতে 
কিশোরীপতি রায় নির্বাচিত। সেখ দিরা'জউদ্দিন (কৃষ্ণপুর ) মুসলিম 
লীগের প্রতিনিধি নির্বাচিত। 
নেতাজী নুভাষচন্জ্ের ঘাটাল মহকুমা ভ্রমণ । কালিকাপুর, ক্ষীরপাই 
ও ঘাটালে জনসভা। শ্েচ্ছামেবক বাহিনীর ক্যাপ্টেন নরেশ শুর। 


নীলে 


১৯৩৭) 


১৯৪০ 


১৯৪১ 


১৯৪২ 


ঘাটালের কথা! 


ঘাটালে প্রবল বন্যা । নেতাঁজী স্বভাঁষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড, 
বকের সংগঠন । মানবেন্দ্রনাথ বায়ের অন্রগামীদের দ্বারা র্যাডিকেল 
হিউম্যানিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচনে ছুইজন প্রার্থীর প্রতিষ্বন্বিতা। 
হ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘাটাল ভ্রমণ ও হিন্দুমহাসভার সংগঠন 
আরম্ভ । বি, ভি দলের সবাই ডি. আই কুলে গ্রেপ্তার । গাঁদ্ধীজীর 
নির্দেশে বাক্তিগত সত্যাগ্রহ | 

ঘটাল মহকুমা কংগ্রেসকমী-মন্মেলন | . বিভিন্ন স্থানে ধর্মান্তরিতদের 
জন্য শুদ্ধি অনুষ্ঠ।ন । 

আগস্ট আন্দোলনে যোগদান । ঘাটাল থানায় ডাক বাংলে! 
পোড়ানে হয়। 


ক্ষীরপাইয়ের অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী বিধান সভার সদশ্য নির্বাচিত। 
যতীশ ঘোষের কংগ্রেল ত্য!গ ও এতদঞ্চলে কমিউনিস্ট সংগঠন 
আরুস্ত | 


স্বাধীনত! লাভ | 


মহকুমার স্বাধীনতামধগ্রামীদের আালিকা 


তারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঘাটাল মহকুমার যে সব দেশপ্রেমিক অংশ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিক1 নিয়ে প্রদত্ত 
হইল। নানা সুত্র হইতে তালিকাটি বিশেষ প্রযত্রে প্রস্তুত করা হইলেও 
স্বাধীনতাসংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সকলের নাম বর্তমানে সংগ্রহ করা খুবই 
ছুরুহ ও দুঃসাধ্য । এই তালিকাবহিভূত আরও অনেক জংগ্রামীর নাম উদ্ধার 
করা সম্ভবপর হয় নাই। উল্লিখিত তালিকার অস্তভু'ক্ত কয়েকজনের নাম 
স্থপরিচিত হইলেও অনেকের যথার্থ বাসস্থান নির্ণয় কর! যাঁয় নাই। তবে 
ইহারা সকলেই যে ঘাটাল মহকুমার অধিবাসী তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তালিকায় মোট ২৬৮ জন সংগ্রামী নাম সন্গিবিষ্ট হইয়াছে। চেচুষীর শহীদদের 
নাম গ্রন্থমধ্যে ইতিপূর্বে উল্লিখিত হওয়ায় তাহাদের নাম এখানে অহ্থলিখিত 


রহিয়ছে। 


অচলানন্দ বায় আশুতোষ পল 
অজিত চাটাঁজি আশুতোষ হ!জরা 
অতুলচন্দ্র ঘোষ উপেশ্্রনাথ করণ 
অতুলচন্দ্র বারিক করুণা কর 

অনন্ত হাজরা কাজী শ।সমগ 
অনিল মুখাজি কানন গোস্বামী 
অনিল সাঁসস্ত কানাইলাল নায়েক 
অবিনাশ দিপু কাঁলাাদ ঘাঁটি 
অভিরাম সাতরা কালাটাদ নন্দী 
অমলেশ্বর সিংহ কাঁলীপদ নেমু 
অমূল্য ডাল কালীপদ সামস্ত 
অরবিন্দ মাইতি কিশোরী মল 
অসিধারী হাজরা কিশোরীপতি রাঁয় 
অগ্নম হাঁজর' কিশোরী সরকার 
আদিপ্রসাদ নায়ক ক্রিতীশ মণ্ডল 
আবদার রহিম ক্ষুদিরাম কারক 
আমির আলি ক্ষুদিরাম নায়ক 
আশ্ততোষ দোলই ক্ষুদিরাম রায় 


ও এ 


ক্ষুদিব্াম লাহা! 
কষ্দাস ঘোষ 
কেদারচজ্ছ ঘোহ 
কেবামত উল্ত। 
গোপাল বায় 
গোলক দব্জ 

গোষ্ঠ গায়েন 
গোষ্ট পাল 
গোষ্টবিহারী বাণ 
গৌরচন্দ্র পাল 
গৌবচন্দ্র বারিক 
গৌবমোঁহন ঘোষ 
গৌরমোহন সেন 
গৌবহবি বিশ্বাস 
গোৌবরহরি মণ্ডল 
চণ্ডীচরণ চৌধুরী 
চন্দ্রকাস্ত পান 
চন্দ্রকাস্ত মান্না! 
চিস্তরঞ্জন খান 
চিত্তবপ্তন মণ্ডল 
জগদীশচন্দ্র সেন চৌধুনী 
জলধর চ্যাটাজা 
জলধব ম'গুল 
জহরলাল বকৃসী 
জানকীরঞ্জন বাঁজপগ্ডিত 
জীবন রুষ্ মাইতি 
জীবনধর পতি 
জ্যোতিবিক্দ্রনাথ মুখাজি 
তপস্বীচবণ মগুল 
তাবাঁপদ্দ চক্রবর্তী 
'তাবাপদ ভষ্রাচারধ 


ঘাট।লের কথা 


দিবাকর পাল 
দেবেশ চক্রবর্তী 
ধর্মদ্াস হড় 
ধুর্জটি সুখা্জি 
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ 
নগেকজ্নাথ সগুল 
নবেন ভট্টাচাধ 
লবেক্দ্রনাথ ভূঞ] 
নরেশ শুর 
নলিনী চক্রবত্ত 
নলিনী মুখাজি 
নাগেশর সিংহ 
নারায়ণ ঘেোড়ই 
নারায়ণ চক্রবর্তা 
নাবারণ চৌধুদ্দী 
নিত্যরঞ্ুন খান 
নিদর্শন চ্যাটাজী 
নিধিরাম বায় 
নিমাই সিংহ 
নীরদকুমারী দাসী 
পশুপতি তদোলই 
প্র্যোৎ্ ভষ্টাচাঁধ 
প্রবোৌধ ব্যানাজি 
প্রবোধ মুল 
প্রবোধচজ্জর মও্ডল্‌ 
প্রভাকর বায় 
প্রভাংশু পল 
প্রশিতোষ বায় 
গ্রহলার্দ সেন 
পাবতী ঘোষ 
পার্বতীচরণ ঘোষ 


পার্বতী দিও 
পার্বতীচরণ ছুলে 
প্রাণরুঞ্জ গুছাইত 
পাচকড়ি বটব্যাল 
প্রিয়নাথ দণ্ডপাঁট 
পুলিন ঘোষ 
পুলিন ছুয়।রী 
পূর্ণচন্দ্র সেন 
বস্ছিম চক্রবর্তী 
বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী 
বহ্কিম মিগ্যা] 
বনবিহারী ঈদ 
বনবিহারী সিংহ 
ব্লাইচরণ দে 
ব্রজ চক্রবর্তী 
ব্রজকিশোর ভূঞা 
ত্রজনাথ ভ& 

বংশী দোলই 
বিনোদ কারক 
বিনোদ বাগ 
বিনোদ বেঝা 
বিনোদ বিহারী দত্ত 
বিনোদ সামন্ত 
বিপিন ভূ ইয়! 
বিপিন সমস্ত 
বিভূতি ঘোষ 
বিভূতি পাত্র 
বিভুতি ব্যানাজা 
বিশ্বনাথ কবিরাজ 
বিশ্বনাথ বায় 
বিহারীলাল নিংহ 


ঘাটালের কথা ৩৯১ 


বীণ1 বানিয়ান 

বেণী মাল 

বৈগ্যনাথ পাঁল 

ভরত রামান্গজ দীস মহস্ত 
ভাস্কর মুখাজি 
ভূতনাথ মান্না 
ভূপতিচরণ মাঝি 
ভূষণ জান 
ভোলানাথ বায় 
মণীন্ত্র চক্রবর্তী 
মদনমোহন দে 
মনতোষণ রায় 

মন্মথ মুখাজী 
মহেজ্জ বায় 

মহেশ ব্যানাজী 
মাণিক চাদ খোষ 
মানবেন্দ্রনাথ রায় 
মিহির নেমু 
মিহিরচগ্্র পান 
মুক্তারম মণ্ডল 
ম্বগেন ভট্টাচার্য 
মৌক্ষদাচরণ সামাধ্যাক্সী 
মোহিনীমোহন দাঁস 
মোহিনীমোহন মণ্ডল 
মোহিনীমোহন রায় 
যতীন্দ্রনাথ আদক 
যতীন্দ্রনাথ ঘোষ 
যতীশচন্দ্র ঘোঁধ 
যুগলচচ্ত্র ঘোষ 

যুগল মাল 


' সুগলচন্দ্র সীতব। 


৩৩৭ 


যোগেজ্দজনাথ বায় 
যোগেন্দস হাজরা 
রজনী পাঁজ। 
রতিকাস্ত মলিক 
বুসময় শোষ 
বাইচরণ মাল 
বাখবল চ্যাটাজি 
বাজেন ভষ্টাচার্ধ 
রাধাকঞ্জ দাস 
বাধানাথ পণ্ডিত 
বাধানাথ সিংহ 
বাধারমণ গোস্বামী 
বাধারধণ সিংহ 
বাধিকাবঞ্ন ঘোষ 
বাঁমকজ্জ পান 
বামগতি পণ্ডিত 
রামগতি হাঁজব। 
বামচন্দ্র দাস 
রামচন্দ্র সবকার 
বামচরণ দাস 
বাঁমতোধণ বানিয়াঁন 
বামপদ ঘোষ 

রাম পাড়ই 
রামমনোহর সিংহ 
বামশরণ বায় 
রাস্বিহ্বারী চক্রবতী 
রেবতী বাজপপ্ডিত 
লক্ষ্মণচন্দ্র অধিকা নী 
লক্মণচন্দ্র সব্রকার 
লক্ষ্মণ মণ্ডল 
লছমন সিংহ 
লালমোহন পিরী 
শচীনন্দন মুখাজী 
শ্চীন্দ্নাথ চক্রবর্তী 
শসভুচজ্দ বায় 

শন্ডু পা 

শবরীশী ভট্টাচা্ 
শলীপদ দাস 

শীতল ভষ্টাচাধ 


ঘাটালের কধা। 


শ্রীকান্ত সরকার 
শ্রীচরণ ঘোষ 
সতীশ কুশারী 
সতীশচল্র সিংহ 
সতীশ চ্যাটজা 
সতীশচজ্দ্র রাক্স 
সত্যকিঙ্কর চক্রবর্তী 
ত্যবান দ্রোলই 
সনাতন বেরা 
সনাতন বায়ঃ 
সস্তভোষ বারিক 
সম।জপতি চক্রবতা 
শ্বদেশবঞ্জন দাস 
সাতকড়িপতি রায় 
সাধন বাউবি 
সিদ্ধেশ্বর সরকার 
সীতাংশুশেখবর পাল 
স্তবলচন্দ্র মেড়ে। 
সুবোধ পিরী 
ক্রেন বাগ 
স্ুবেজ্দজ মণগুল 
ক্রেজ্দরনাথ অধিকারী 
সোনাউলা 
হবুমোহন হালদার 
হবিদাস দে 
হরিদাস মণ্ডল 
হরিপদ অধিকারী 
হবিপদ পড়িয়! 
হরিপদ ভট্টাচার্য 
হবিিপিদদ মণ্ডল 
হবন্িপদ মল্লিক 
হব্িপদ মাঁবা 
হরিসাধন পাইন 
হরিসাধন মাইতি 
হরিহর হালদার 
হবেলাম কারক 
হৃষধীকেশ পাইন 


 হৃষীকেশ ভষ্টীচাধ 


হেমচজ্জ ফৌজদার 


নির্ঘণ্ট 


অকিঞ্চন চক্রবর্তী ১৯৩১২০১১২৭৮ 
অক্ষয় কুমার তর্কালঙ্কার ১০৬ 


অবিনাশ দিও ৪৬ 
অবিনাশ সামস্ত ১৭২ 


অক্ষয় তৃতীয়া! ১৬৮-১৬৯ 
"ক্ষয় কুমার পাইন ১১৪ 
অক্ষয়রাম বিছ্যাভূষণ ১০৬ 
অখগুদান দ্বা্দশী ১৭৭ 
অগন্তামুনি ১৭৪ 
“অঙ্গীকার” ২১২ 
অজিত্কুমার ভৌমিক ৫০ 
অজিতকুমর্‌ স্মৃতিতীর্ঘ ১১১ 
অজিত মিংহ ৩৬,১৯২ 
অজোধ্যাপুর ২৫৯ 
অস্জুনগেড়িয়া ৬৫ 
অজুনাঁবি ৬৩ 

অটলগঞ্জ ২৫৮ 

অতুলচন্দ্র ঘোষ ১৫১ 
“আত্রজামঙ্গল? ১৯৪-১৯৫ 
অনন্তচতুর্দশী ব্রত ১৭৪ 
অনম্তদেব ২২১ 
অনন্যদেব কব্ৃভিষণ ১০৯ 
অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ ১৭ 
“অনন্যা, ২০৭ 
“অস্তরালে ২০৬ 

অন্নকৃট ২৫২ 

অন্নপূর্ণা দেবী ২২৭ 
“অনামিকা” ২১১ 
অনিকদ্ধ সাঁমস্ত ৪৬ 
অঙ্গকুল ঘ্বোষ ১৫১ 
অবিনাশ ঘোষ ১৫৫ 


'অভয়চরণ ২৫৩ 
'অভয়াম্ঙগল' ১৭৫ 
অভিবাম খান ৩৬ 
অস্ভিরাম গোপাল ২৫৯ 
অভভিবামপুবু ২২৬ 
'অমরকে।ষ ১০১ 
অমবনাথ মাজি ১৫৫ 
অমরেন্দ্রল।ল খান ৩৭ 
অমহরুদ্্রনাথ বন ১১৭ 
অমবেন্দ্র মীজী ১২৪ 
অমলেশ্বর সিংহ ৪৪, ২৯৭, ২৯৯ 
অমাবন্যা ১০৩১ ১১৮ 
অমূল্য রতন চতুল্প।গী ১১১ 
'অম্বত, ২১৩ 

অম্ভতলাল কু ১৪৭ 
অস্থিককালনা ১৯৫ 
অন্বিকানগর ১৯৫ 
'অন্ববাচী ১৭২ 

অযোধ্যা ৬৪১৬৭১৮৯১২৪ ৭ 
অযোধ্যাকু ও €£ ৭১৬৪ 
অযেধ্যাপল্লী ২৬ 
অযোধ্যারাম ৩৭ 
অযোধ্যা বাম খান ৩৬-৩৭ 
“অবুন্ধন” ১৬৬,১ ৭২,১৭৪ 
অলৌকিক মাইতি ৪৬ 
অসহযোগ আন্দোলন ৪৩ 
“অসামাজিক” ২০৮ 


৩০৪ 


ঘাটালের কথ! 


অস্থল ৩৭, ১৭৩, ১৮৮১ ২১৯, ২৫২-২৫৪ আব ছুল হামিদ ১২৩ 


অইভুজা জয়চণ্ডী ১৭৪ 
অষ্াদশভুজা ১৭৪ 
অষ্টাবিংশতিতত্ব ১*১ 
অগ্্রীক ১৩ 
জা 
আইন-ই-আকবরী ১৪১৩০,৯৫১৯৭১১০৮ 
'আইবুড়ো ভাত? ১৬৪ 
আউনি বাঁউনি ১৭৭ 
আকবর ১৪১,২১,৩৩১১১০৮ 
আগর ৬৩,১৩১ 
আগ্রা ৬৪ 
আকাশ প্রদীপ ১৭৬ 
আজুড়িয়া, আজুড়্যা ৭০,৭৫১৮৯, ১০৭, 
১৪১১ ১৪৯-১৫৩) ২২৬) ২৫৪ 
'আটকড়াইয়ে' ১৬৩ 
আটঘর] ৬৪, ১৯৩-১৯৪ 
আঠারহাত দুর্গ] ১০৬, ১৭৪ 
“আড্ডা” ৩৮,১৪২ 
আদমপুর ১৪১,১৫১ ্‌ 
আদিখয়রা ২০১ 
আদিশৃব ২৩ 
আনন্দগড় ১০*, ১০৩, ২২৩, ২৩৫ 
আনন্দনাডু ১৬৫ 
আনন্দপুর ৭৮ 
আনন্দময়ী কাঁলী ২৩০ 
আনন্দ মিস্ত্রী ২২৬ 
আনন্দরাম ১৮৬ 
আনন্দবাম বিদ্যালঙ্কার ১০৬) ২০২ 
আঁনন্দলাল ৩৬ 
আম্বীক্ষিকী ১০০ 


আবুল ফজল ১৪ 

আমড়াপাট ১০০,১০৫ 

আমা, আমদাখাল ৩, € 

আমদান ২৭৫ 

আমার দেশ? ২১৬ 

আর্মেণীয় লিপি ২৪, 

আমোদর, আমোদর নদ ৫-৭, ২১, ১৯০ 

আমোদরকুল ৫, ৮৭ 

'আরম্য” ১৯ 

আরামবাগ ১১৬১৯১২১ 

আরিট ৬২,১২৭ 

“আরো আগে? ২১০ 

আলমগঞ্জ, আলামগঞ্জ ৪৩, ১৩০) ২২০) 
২৪৩ 

আলেকজাগডার ১৯ 

আলেকজা গার হামিলটন ৯৬ 

আলুই ৬৩, ১২৪৯ 

আশিস অধিকারী (আদিকারী) ২১১ 

আশ্ততোষ কাব্যতীর্থ ১১১ 

আশুতোব চৌধুরী ৯ 

আশুতোষ ন্যায়রত্ব ১১১ 

আশুতোষ বিগ্ভারত্ব ১০৬ 

আঞ্ততোধ কাব্যতীর্থ স্থৃতিভূষণ ১১০ 

আধাটী বাধ ৭৫ 

আড়গড়া, আড়গোড়া ৫, ১২৫, ১৩০ 

আড়রা', আড়বাঁগড় ২১, ১৯০-১৯১ 

আড়িখালি ৪৭ 

'আয়ারাঙ্গ হৃত্ত' ১৭ 

আমুর্বেদ কলেজ ১৭৭ 

'আ্যাণ্টনি কবিয়াল” ১৮২ 


ঘাটালের কথা 


ই 
ইউনাইটেড. ব্যান্ক অফ. ইত্তিয়া ৯২ 
ইকুবপুর ২৫৭ 
ইতু ঠাকুর ১৭৭ 
ইদগ! ( ঈদ্‌গা ) ২৩৫, ২৫৪ 
ইছুজ্জোহা ১৬৬ 
ইন্দ্র পূজা ১৭২ 
ইন্জপ্রস্থ ২৫ 
ইত্রাহিম খাঁন ২৮ 
ইমারতি' ২৩৬ 
ইলামবাঙজার ২২৪, ২৪৮, ২৮৮ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানি ৩০, ১৪৫ 
ইসলামপুর ৭৯ 
ইস্বরুপুর ২৫৭ 
ইয়াকুবপুর ৬৩, ৭৬, ১৪১, ২৩৭ 
ইড়পালা ৫১ ১৩, ৩৮১ ৫৮) ৭৮, ৮৭, 
| ১০০) ১০৩) ১৯৮, ১১১১ ১২৮, 
১৪০, ১৫৫ 
জী 
ঈশপীয়া নীর্ভিকথা! ২০২ 
ঈশান কবিরাজ ১৪৭ 
ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ব ১০৭ 
ঈশানচন্্র বিদ্ালক্কার ১০৬ 
ঈশ্বর ৩৮ 
ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর ৯৯, ১১৩, ২০২- 
২০৩, ২৬৮, ২৭১১ ২৭৩ 
ঈশ্বরচন্দ্র মাল ১৫৫ 
উ 
উইলিয়াম আাঁভাম ১১৩ 
উজ্ছঞাবাল! দাপী ২৪২ 
উৎ্কলীর় সংস্কৃতি ৩৪ 
খত 


দ্ীক 


উতৎ্মবানন্দ দেবশর্থা ২৭৫ 
উত্সবানন্দ মাইতি ২৩৫ 
উত্তর ঝারয়া ৫৬ 
উত্তর গোবিন্দনগর ২২৬ 
উত্তর ধানখাঁল ৩১, ১০৭১ ১২৫, 
১২৭, ১৮৬, ২২৬ 
উত্তর বাড ৬৪, ১০৬, ১৪১, ২২৭ 
উন্তর রাড, ১৭ 
উদয়গণ্ড ৭৪, ৯৫১ ১৪৭, ১৬৮, ২৩৭ 
উদয়চক ১৪১ 
উদয়চন্জ স্যায়ভূষণ, উদয়চন্দ্র দেবশর্ষন্‌ 
১০৪-১০৫) ১৭১) ২৬৩) ২৭৮ 
উদগ্নচন্দ্র শিরোমণি ১*৭ 
উদয় নারায়ণ ৫৩ 
উদয় নারায়ণ ঘোষ ৩৬ 
উদ্ধবদাল বাবাজী ১৮৯ 
“উন্মেষ ২১২ 
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪. 
উপেন্দ্রলাল খাঁন ৩৭ 
উমাঁচরণ রক্ষিত ১৫৪ 
উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত ১০৮ 
উমাপতি দেব ২৪ 
উমাপতি শিব ১৮৩, ২২১, ২৪৫-২৪৬ 
উমাপদ ভট্টাচার্য ২১২ 
উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৪, ২০৯ 
উলুবেড়িয়! মহকুম! ১ 
উড়িয়া ৭২, ৭৪) ১১৩ 
উড়িয়াঁপাঁড়া ১৪ 
উড়িয়! বিদ্যালয় ১১৩ 
উড়িয়া ভাষা ৭৩, ১০৪, ১১৩, ১৫৫ 


২১০ 


উড়িস্তা ১৯-২২, ২৫, ৩৯, ৩৩-৩৫, ৩৮, 
৬৭) ৭২-৭৪, ৯৬, ১৪৪, ১৫৬ 
উড়িস্যারীতি ২১৭ 
উ 
“উনবিংশ শতাবীরু ক বিওয়াল! ও 
ংল1 সাহিত্য” ২০৭ 
এ 
এগ্রিকালচার্যাল ক্রেডিট সোস্বাইটি 
১৬০ 
এড ওয়ার্ড. বাববু ১৪৪ 
এবেটি ২৩৪৫ 
এলামাটি ১৪৯ 
এ 
এঁতিহাসিক নথিপত্র ২৫৫ 
ও 
ওবেদুল্লা মারওয়ার্দি ১২১ 
ও"ম্যালি ১৭, ৯২, ১৪৬ 
ওলন্লাজ ৩ 
ওয়াট্দন, ওয়াটসন কোম্পানী ৯৪-৯৫ 
ওয়ার্ড পাহেৰ ১১৩ 
ওঁ 
ঝ্রঙ্গজেব ২৮) ৪২. ১৪৫ 
ক 
কইগেড়িয। ১২৮ 
কইজজুড়ি খাল ৩ 


কম্কাবতী ৩, ২৪১ ৬৩-৬৪ ১১১, ২৪৪ 
“কটা ভানারি' ২৭৮ 

কণাদ তর্কবাগীশ' ১৯১ 
কর্ণগড় ৩১১ ৩৬, ১৯২১ ২১৭ 

কর্ণহ্র্গ ২৫ 

“কখ। কও? ২০৬ 
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কথাকোষ' ২০২ 

কনকপুর £+ ৭৮, ১৮৬ 

কনক সিংহ ২৪৪ 

কনকেশ্বরী ২৪৪ 

“কপিশা” ১৭ 

“কবিকঙ্কণচণ্তী” ১৯২ 

কবি চণ্তীদাস ২৭৮ 

কবিরাজী চিকিৎসা ৮৮-৮৯ 

কবিকস্কণ মুকুন্দরাম ২১; ১৯০-১৯১ 

“কবির লড়াই” ১৮০ 

কমলাকান্ত কাব্যতীর্থ ১১১ 

“কমলা ভাগ্ডার' ৪৫ 

করভমগ্ড' ২৫ 

ককুণাময় ন্যায়রত্ব ১০৬ 

কল্মিজোড়, কল্মিজোল ৫২, ৬৭, 4৯ 
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গড়বেতা ১, ১২১ ২৬) ৩৪) ৫২, ৫৬, 

৬০) ৭৭ 

গড়বেত। মহকুমা ৫১-৫২+ ৫৭১ ৬০ 
গাছনীতলাতিলা৷ ২৪৮ 
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৫১-৫৪১ ৬০-৬২১ ৬৪-৬৫, 
৭০). ৭৭) ৭৯১ ৮০-৮১) 
৮৩-৮৪,৮৮১৯০-৯১১৯৪-৯৭। 
৯৯, ১১০১ ১১৪১ ১২০১ ১৩৩, 
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চজ্জভান ২৬ 
চন্্রভানপুর ২৬ 
চন্ত্রভূষণ তর্কালঙ্কার ১০৪ 
চন্রশেখর ঘোষ ১৮ 
চন্দ্রশেখর ঘোষ দাস ২০৬ 
চঞ্জেখবর ৩১ ১৯৮ 
চর্পটা ষষ্ঠী ১৭৩ 
চড়ক উতৎ্মব ১৮২ 
“চাউল কাটা” ১৪৪১ ১৭১ 


চাঁডিলি ৫-৬, ১০৯, ১৩০, ২৩৮; ২৪১ 


৩১৪ 


চাউলি পিংপুর, চাউলি মিংহপুর ৫, 
১২৮ 
চাক পূজা ১৬৯ 
চাক্‌লা বদ্ধমান ১৪, ৩৩ 
চাঁক্ল! মেদিনীপুর ৩৩-৩৪ 
চাঁক্ল! হিজলি ৩৩-৩৪ 
চাটাই খাল ৩ 
“চানাচুর ২১২ | 
চাঁশর ১৩২ 
চান্দর খাল ৬ 
চালা ২১৬-২১৯, ২২৬-২৪২১২৪৪-২৪৯ 
২৫২-২৫৩ 
“চালের নাড়ু” ১৬৯ 
টাইপটি, চাঞ্জিপ।ট ৫9, ৬১, ১২৩, 
১২৭ ১৪১১১৫০-১৫১,১৫৩, 
১৫৯, ২২৮১২৫৭ 
াইপাট হাইস্কুল ১২৩ 
টাঁচর ১৭৯, ১৮৮ 
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২০৯) ২২৫ 
চেতুয়া বেষ্টনী ৪ 
চেতুয়া বৈকু্পুর ২৫৩ 
চেতুয়া রাজনগর ১৬৯, ১৭৯ 
চেতুয়া সমাজ' ২৯ 
চেতো ৩৮ 
চেচুয়া ৪৫-৪৬, ৪৮, ৬২) ১৪১১ ১৭৯১ 
২২৭ 
চোংদাঁর দীঘি ২২৩ 
চৈতন্য দাস ( চৈতন্য দাষ ) ২৫৪, ২৭৫ 
চৈতন্তচরণ দস মিস্ত্রী ২৪২ 
চৌকা ৭৮১ ১২৫, ১২৯, ২৩৬ 
চৌধুরীঘাট ১৬ 
চৌধুরী বেড় ৩৫, ২২৯ 
চৌপাড়ী ১০০ 
জ 
জগতপুর ২৫৭ 
জগতবায় ২৭৪ 
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জগন্নাথপুর ৭৮, ১৩০ 

জগন্নাথবাটী ৬৩ 

জগন্নাথ রোড. ৬ 

জগম্বাথপুর ২৫৮ 

জগমোহন পণ্ডিত ২২ 

জগমোহন বিদ্যালঙ্কার ১০৭ 

জগবন্ধু চট্টোপাধ্যয় ১৫৬ 

জঙ্গলমহাল ৩*, ৩১ 

জগ্তালি ১৬৭ 

“জনমত; ২১০ 

জনার্দনপুর ১৮৬, ২২৮ 

জনানন্দ দাস ২৯, ২৫০ 

জন্মাষ্টমী? ১৭৩, ২৫৪ 

'জন্মা্ঈমী কাব্য” ২০৫ 

জররাজ। ২৪ 

জবাসন্ধ ২৪ 

জলমরা ৭৮, ৯১১ ১২৯, ২১৬; ২৩৮ 

“জলহরি' ২২২ 

জলেশ্বর ৩৩, ৪২ 

জহরব্রত ২৫, ২২৫ 

জহরলাল বকলী ৪৪ 

জহবা ২২৫ 

জহবেপুকুর' ২৫ 

জয়কৃষ্ণপুর ৭৮, ১০৯, ১২৭,১৪১, ১৭১, 
২২৯, ২৫৪ 

জমকেতু ২৫ 

জয়চণ্ডতী ১৭১, ২২৫) ২৫৬ 

'জয়চণ্ডীর দীঘি" ২২৫ 

জয়নগব্র ৮৭, ৯৯) ১২৯, ২৬৭ 

জয়স্তীপুর ১৪০, ২০৬, ২৪৫ 

জয়বাগ £ 


৩১৫ 


জয়মণি ৩৬ 

জয়রামচক ১৬৭ 

জয়রামপুর খাল ৩ 

জয়রান (?) ২৫৭ 

'জাগরণ” ১৭১) ১৮০১ ১৯৯ 

'জাগ্রতজীবন” ২০৬ 

জানকী চূড়াণি:১০১ 

এজানকীনাথ শাস্ত্রী ১১১১ ২০৯ 

জানকীনাথ স্মতিবত্ব ১৩১ 

জাঁনকীরাম দাস ২৫৪ 

জাপান ১৪৭ 

জামাই ষঠী ১৬৬, ১৭০ 

জালালপুর ১৪৯, ১৫১ 

জাহাঙ্গীর ২৬, ৯৫১ ১৯৫ 

জাহানাবাদ ১৫, ২১, ৩৪, ৩৮,৫১,৫৩, 
* ৭৭, ৮০১ ১৯০১ ২০১, 

২৫৬-২৫৮১ ২৬৭ 

'জাঙ্ুবী মঙ্গল? ১৯৫-১৯৬১ ২১২ 

জাঁড়া ২২, ২৪১ ৩৭, ৬৯, ৯৮১ ১০০১ 
১১১, ১১৬১.১৩১,১৪০১১৬৫) 
১৬৭-১৬৮, ১৮০-১৮১। ২১৮১ 
২৪৫ 

জাড়! হাই ক্কুল ১১৬, ১২৬ 

“জিজিয়া কর” ৪২ 

জিতারাম কর্মকার ২৪১ 

জিতাষ্টমী ১৬৮ 

জিমড়া ষষ্ঠী ১৬৩ 

জিরাট মুণ্ডমাল1 ১১৫, ২৪৫ 

জীবনকষ্ণ ্যায়শাস্ত্রী ১০৯ 

জুজারসাহ, ১০৬ 

ভুনপুঝা ১০৯ 


৩০৬ 


জুমনী বিবি ২৪৩ 

জেলেপাড়ার সং ১৮৩ 

জোতকেশব ১৪৯) ১৮৬ ২২৮ 

জোতভগবান ৬৫ 

জোতমণিরাম ২৫৭ 

জোঁড়বাংল। ২১৬, ২১৯, ২৩৩ 

জোড়াগোল ২৩৬ 

জ্যোতকাহ্গরামগড় ৫৫, ৭৬,১২৭১১৪১, 

জ্যোতঘনশ্টাম ৪১ ৫৪, ৬৫, ১২২-১২৩ 
১২৭১১৪১১১৫০-১৫১,১৬৭১১৮২ 

জ্যোতিরিজ্জনাথ রায় ১২৪ 

জ্যেতিঃপ্রকাশ চতুষ্পাঠী ১১১, ১৩০ 

ঝ 

ঝাকর1 ৭, ৬০১ ১৪০ 

ঝাকরা হায়ার সেকেগ্াবী স্কুল ১২৪ 

ঝ।কৃড়েশ্বর ২২৭ 

ঝালুর ৭৮ 

ঝবাড়খণ্ড ২২ 

ঝাড়গ্রাষ ১৪৫) ১৫৫ 

ঝুমঝুমি ৬২১ ১৫৫ 

ঝুমঝুমিনালা ৩ 

রুমি ৩, ৫ 


্রটুক্বী ৪৭ 
য় ১১৮ 
টান্নবুল ৯৪ 
টালিগঞ্জ ২৪৩ 
টাঁলিভাঁট1 ১২৮, ১৪২ 
ঠ 
ঠাকুরদাস চূড়ামণি ১০৭, ১০৯ 
ঠাকুরদীন চৌধুরী ১৯৭-১৯৮ 
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ঠাকুরদাস গ্তায়পঞ্চজানন ২৬৮ 
ঠাকুরদাস শীল ২২৯-২৩০ 
ঠাকুরবাটা ১৪০ 
ঠাকুরাণীচক ৫৮, ৬৪ 

ড 
ডঃ ক্ষুদিরাম দাস ২১৩ 
ডগ.লাস্‌ হত্যা মামলা ৪৭ 
“ডাকের আসামী” ৩৯ 
ডাঃ জয়ক্ণ নাগ ১২৮ 
ডানিকল। ১৩, ৬২ 
ডাঁঃ ভজহরি সামস্ত ১১৫ 
ডাঃ ম্যাথু, ম্যাথু ৮০-৮২ 
ডাঁলিমাবাড়ী ১৪৯ 
ডাঃ ম্বদেশভূষণ চৌধুরী ৯৪, ১১৬ 
ডিঙ্গীল ৬৩, ৮৮১ ১৪১ ১০৮ 
ভিব্যারো। ৩ 
ডিহিচেতুয়া ২০, ৭৬, ৭৯, ১২১, ২২০, 

২২৫,২৩৫ ২৫৪ 

ডিহিবলিহারপুর ১৮৮, ২৩১ 
“ডিহি ভূর্সিষ্ট' ২৫৭ 
ছেব্রাথানা1! ২৩-২ ০,৩০৮ 

ঢ 
ঢোল ৭০) ১৭১ 

তি 
'তকৃকনলাঢ়” ১৯ 
“তত্ববোধিনী পব্রিকা” ২৮৪ 
তপে বরদা ২৫৮ 
তপ্নে নাড়াজোল ৫৩ 
তমলুক ১-২, ১৭, ৫২১ ৬১ 
তমালী ৩ 


“তরঙ্গ ২১১ 


্বাটালের কথা 


তড়1 ১৯৮) ২৮৬ 

তাতারপুর ৯০, ১৩১, ১৭৯, ১৮৮১২৪৬ 
তাশ্বরলী ৩ 

তাস্বরলীন ৩ 

তাজ্লিগ্ত ১৭-১৯, ২২৫ 


তারকনাথ প্রামাণিক ১৪৭ 
তারকনাথ রুদ্র ২১১ 
তারাষ্ঠটাদ বিষ্ভালঙ্কার ১* ৬ 


তারানাথ কাব্যস্বতিতীর্থ ১০৭ 

তারাপদ কর্মকার ১৪৯ 

তালান্দময়ী ১৮০ 

তাত ১৫৬ 

তিওরবেড়িয়! ১২৭১১৫১)১৭২১২২৯ 

“তিতির লড়াই? ১১ 

তিনকড়ি পঞ্চতীর্থ ১০৯, ১৩০ 

তিরুমূলয় লিপি ১৯ 

তিলকচন্দ, তিলকচন্দ্র ২৭,১৯৪ 
২৮৫-২৮৬ 

তিলাড়া ৬০ 

তিলোকচাদ ২৫৬ 

তীর্থনাম চতুষ্পাঠী ১১২ 

'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী” ২৬ 

তুলসীরাঁম দাস ২৫২ 

তুষুগান ২৮১ 

“তুহিন” ২১২ 

তেকুড় ১১০ 

তেজশ্চন্দ্র ২৭১৩৮,১৯৪১২৫৮১২৬৫-২৬৬ 

তেনপুর ১৩২ 

তোডরমল, তোভরমল্প ২১, ৩৩ 

বিপুরানন্দ গোস্বামী ব্যাকরণতীর্থ ১৯৩ 

ত্রিপুর1 বন্ধ ২১১১ ২১৩ 


৩১৭ 


ঞ্রিবেণী ১০৭ 
জ্রিলোচন খান ৩৩ 
জ্রিলোচন তর্করত্ব ১১০, ১১৪ 
ভ্রিলোচনপুর ১৮০ 
জৈলোকানাথ স্তায়ভূষণ ১০৭ 
১৫ 
দক্ষিণ ঝরিয়া ৫৫-৫৬ 
&ক্ষিণ বাড়. ৪,৬৪,১০৬,১২৭১১৪১২২৯ 
দক্ষিণ রায় ১৬৭ 
দক্ষিণ বাঁ ১৭, ১৯, ৩৪ 
দগ্ডভুক্তি ১৯ 
দনাই খাল ৬ 
দরি অজোধ্যা, দৌবি অযোধ্যা ১২৭ 
২৫৭ 
দলপৎ্, দলপৎ্ সিংহ, দলপতি ৬৪,১৯৫, 
১৯৫ 
দলপতিপুর ৬৪, ৯৫) ১৪৭, ২৩৮ 
দলেশ সিংহ ৩০ 
দলু রায় ১৬৭ 
“দশ বছবের ডায়েরী” ২০৬ 
দয়ালবাজার ২৪৫ 
দাউদপুর- ২৫৫ 
দাসপুর ৭৬, ১২৬, ১৪১১ ১৪৯ 
দানসাগবর শ্রাদ্ধ ১*৩ 
দাঁনাই ৩ 
দামিন্যাঁ ২১১ ১৯০ 
দামোদর ২১ 
দবারকেশ্বর ১) ২১, ১৯ 
দাবির জাঙ্গাল” ১৮, ৭৬১ ২২* 
দালালপুকুর ২২৫ 
দাশপুর বার্তা ২১৭ 


ঘটালের 


দাসপুর ১, ৪, ৬-৭১ ১২, ২০১ ২৩১ ২৯, 
৪৩, ৪৫-৪৮১ ৫১-৫২১ ৫৪-৫৬, 


৩১৮ 


৬২১ ৬৪১ ৬৬-৬৭, ৭০১ ৭৫-৭৬১ 


৭৯-৮১, ৮৩৮৬, ৮৯-৯৩) 


১০৪-১০৫, ১০৭১ ১১২-১১৪, 


১১৬-১১৭১ ১২০-১২১১ ১২৩- 
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১৪১-১৪৩) 


১২৬১ ১৩৪১ ১৩১, 


১৪৮-১৫০১ ১৫৪-১৫৭১ ১৫৯, 


১৬৫, ১৬৭, ১৬৯-১৭৬, ১৭৯- 


১৮০১ ১৮২-১৮৩১  ১৮৫-১৮৬) 


১৮৮-১৮৭১ ১৯৭, ২০১-২০২১ 

২০৪-২০৬,২০৯-২১১,২১৪-২২১১ 

২২৩-২২৪) ২২৬, ২২৮-২২৯, 

২৩৬, ২৪০১ ২৫৩-২৫৪., ২৭৮, 

২০৫ 

'দাসপুর ঘরানা' ২২৯ 

দাঁসপুর বিবেকানন্দ বিচ্বালয় ১২৫,২১৫ 

'“দাসপুবের ইতিহাস” ৫০, ২০৭ 

দাযুদ খান ২১ 

দীততন ১৯ 

দিগলগ্রাম ১৫১ 

দ্বিজগঙ্গাদাস ১৯৫ 

ছিজ বাঞ্চাত্াম ১৯৯-২০০১ ২৫, ২৬১, 
১২৬১৩ 

দিবাকর ঘোঘ ২০৬ 

দ্বিতীয় চন্দ্রকেতু ২৫ 

দীর্ঘগ্রাম ৫৮, ৬৩ 

দীননাথপুর ১৫৩ 

দীনবন্ধু স্যায়বত্বু ১০৮, ২০৪ 

দীনবন্ধু বিষ্ভাসাগব্ধ ১০৯, ১৩১ 


দীনবন্ধু ভট্টাচার্য ৪৭ 


কথা 


দীল্লি ৩ 

দুর্গাপুর ১৫২ 

হুর্গাপ্রসাদ চুড়ামণি ১০৬ 

দুর্জয় ধাম ৩০, ৬৩ 

দুর্জয় সিংহ ২৯ 

ছুধকামর1 ৪১ ১৪১, ১৪৫, ১৫৫) ১৬৯ 

ছুবরাজপুর ৬৩, ৭৯, ১৪৯১ ১৫৩ 

দুলাল দাস ২৫৩ 

ছুলালদাস মোদক খ্িস্ত্রী ২৩৪ 

দুহীহ্যাম বিষ্ভাভূষণ ১০৬ 

ছুঃশ্বাসপুর ৪১ ১৫১১ ১৭৩ 

দুর্াচটা নদী ৪ 

দেউল ২১৭,২১৯,২২৬-২২৮১,২৩০-২৩১, 
২৩৪-২৩৮, ২৪০-২৪২ 


হি 


শা 


দেওয়ান 
দেওয়ানচক ১১ ৬৩১ ২৫৮ 
“দেওয়ানী আদালতের পদাতিক 
কার্ধবিধি” ২৯১ 

দেপুর ৯৮, ২৪৬ 
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1519 01 13010 %2 1 
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13590108০01 00561001096 149 
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5115) 9 
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96 0171009 বস 07098 89 
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[05191 90080] 904 0০0. 905 
[108 1701580০৮01 11101099018] 
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19899075208 
চা 
1৪95০, & 00. 159 
০০1৭ 7095 0071087988 290 


বব. দা, 00662, নু0৮০: 18, 2? 
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১৩ 


১৭ 
১৮ 
চি, 
৮ 


৬৩ 


৩৭ 


১৪ 


৪8৪ 


৫৬ 
৭১ 

৫ 
৭৬ 


৭৭ 
শসে 
৭৯) 
৪৪ 


৯৪) 


অশুদ্ধি সংশোধন 


সাবি 

উপর হইতে ৯ম 
নিম্ন হইতে ১৩শ 

* *. ৮ম 
উপর হইতে ১০ম 
নিম্ন হইতে ৮ম 
উপর হইতে ৯ম 
উপর হইতে ২য় 
নিম্ন হইতে ১৫শ 
উপরের ১ম 
উপর হইতে ১৫শ 
নিম্ন হইতে ২য় 
উপর হইতে ১৫শ 
নিয় হইতে ৪র্থ 
নিয় হইতে ১০ম 
নিয় হইতে ৪র্থ 


নিম্ন হইতে ৬ষ্ঠ 


নিন্ন হইতে ৫ম 
উপর হইতে ১৪শ 
নিম্ন হইতে ১৪শ 
উপর হইতে ১১শ 
নিঙ্নহইতে ৮ম 
উপর হইতে ৬ষ্ঠ 
নি হইতে ১৪শ 
নিষ্ন হইতে ৩য় 
উপর হইতে ১৫শ 
উপর হইতে ৮ম 
উপর হইতে ১৫শ 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
আড়গডা আড়গড়া 
দামোদর আমোদর 
পৃবে পূর্বে 
চতুধুরি.. চতুৎুরি 
_ অতএর অতএব 
280৪0759৫ 810901090 
অন্তু অন্ত 
১৬৭৬ ৬১০৩৪৩৬ 
হইযার হইবার 
ছিল ছিলেন 
উত্তর উত্তর 
সরকারও সরকার ও 
পরিমাণ ফল পবিমাণফল 
পৈত্রিক পৈতৃক 
ফাসী ২১শে ফাসপী১১ই আগষ্, 
জুলাই, ১৯০৮ ১৯৪৮ 
*প্্রস্থকারের *ইহার পরিবর্তে হইবে 
পিতা” “দাসপুর থানার বাস্- 
দেবপুবগ্রামের ত্বর্গত” 
১০৮৩ ১৮৮১ 
কার্যালয় কারধালয় 


পুরুযোত্তমপুর পুরুষোতমপুর 
বৈকৃঠপুর বৈকুষ্ঠপুর 
পাঁলবুগের পালযুগের 
ভাথীরথী ভাগীরথী 
বুঘুমাথপুর রঘুনাথপুত্র 
শাখানদীসমুূহ শাখানদীসমূহ 


৮৮ ১৮৮৮ 
নিদিষ্ট নির্দিষ্ট 
4 2600: 4 1090০26 


৩৪২ 


ৃষ্ঠাক 
১৬৭ 
১২৫ 


১৩৩ 


১৩৮ 
১৫৪ 
১৫৬ 
১৬১ 

১৬৭ 

১৬৯ 
১৭১ 


১৭৩ 


১৭৬ 


১৭৯ 
১৮৩ 


১৮১ 


১৮৫ 


১৮৭ 
২১১ 
২২৩ 
২৩৬ 
২৪৯ 
১৮, 


সারি 
উপর হুইতে ১৩শ 
নিম্ন হইতে ১*ম 
উপর হইতে ২য় 
উপর হইতে ৬ষ্ঠ 
উপর হুইতে ১২শ 
নিম্ন হইতে ২য় 
উপর হইতে ৩য় 
নিম্ন হইতে ২য় 
উপর হইতে ১ম 
নিম্ন হইতে ১২শ 
উপর হুইতে ১৪শ 


শেষ সারি 


নিম হইতে ৭ম 
উপর হইতে ১১শ 
নিম্ন হইতে ১*ম 


উপর হইতে ৯ম-১*ম 


নিয় হইতে ৮ম 
নিয় হইতে ৫ম 
নিষ্ন হইতে ১০ম 
নিম্ন হইতে ১৪শ 


নিম্ন হইতে ১৭ম 


নিয় হইতে ১১শ 
উপর ভঈতে ১ম 


ঘাটালের কথ! 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 

সঙ্গিবি সন্নিবিট 
(৯৭১) (১৯৭১) 
সম্পাকত সম্পকিত 
উচ্চ মাধম্িক উচ্চ মাধ্যমিক 
উইটিবিতে উইটিবিতে 
উমাঁচরণ রক্ষিত উমাঁচরণ রক্ষিত 
পুরাণো পুরান! 
উপরিউক্ত উপরিউক্ত 
গ্রাম্যদেবী গ্রামদেবী 
কর্জা কর্ঙা 
শিরোক্ষ শিরে দক্ষ 


স্(পৃা! সংখ্যা) ৭৩ *১৭৩ হইবে 


“বাংলাদেশে এই “বাংলাদেশে 
পূজার প্রবর্তন জগদ্ধাত্রী পূজার 
করেন” প্রবর্তন করেন” 
চক্ষবোগ চক্ষরোগ 

গ্রাম্য দেবতা গ্রাম দেবতা 
চাঁষী চাষা 

“যতদিন ধরিয়া পনাতদিন ধবিয়া 


সরম্বতী পূজার মেলা” মেলা” 
*স্বত্বতীর মেলায়” “পঞ্চমীর মেলায়” 
«আটক দৃশটিভাল” “আট দশটি ডাল 


৪৯৬৩ ১৯৭৩৬ 

মুতি মৃতি 

স্ুত্রধর গোঠী স্যত্রধর গোষঠী 
স্টাকো'র কাজ শ্টাকোর কাজ, 


কষব্রিয়াচ্ভ্গ কনা য়ীং ক্ষত্রিয়াচ্ছদ্রকম্বায়াং 


